৩৮৬ উ7প্াধন [ ২৮শ বর্ষ-ণম সংখা । 


প্রথম প্রশ্নোত্তিব 

স্বান-_ঢাকা, (মাহিলী বাবুব খাটা। সমন-_২০ মার্চ। ১৯০১, 
অপবাহ্ন ৬ ঘটিক। 

প্রশ্ন । কম্ম কও ফজ্ঞাি কর্খতি কবল কম্ম-সংজ্ঞক কিনা? 

উত্তব। 'দানমেকং করো বুগে' কলিযুগে দ্ানই কমু । যথা 
বিছ্যাদান। অর্থনান, অন্নদান, প্রাণদান হতটাদি। পরণাং পরোপকা।ব 
5 পাপঞ্চ পরগীডনে 1” শ্বর্থতাগই পকত অহত্বেক নিকষ । প্ররূত 
মহাপুরুষের দ্বেষবুদ্ধি নাই । 


ছ্িতার পাশ্রোতর 


স্থান--উক্ত মোঠিনা বাবুর বাটা সময়--২১ মার্ট, ১৯৯১ । 

প্রশ্ন । ব্বধম্ম কি? 

উত্তর । এ বড শক্ত প্রশ্ন হধম্ম-- প্রকৃতি অন্ুসাব ধম্ম, অথবা 
ব্থাশ্রম ধন্ম। 

জ্যোতিবে শ্রকৃতিজ ধর্বেব কথা লইযা ব্রাণবর্ণ, শজ্রবর্ণ প্রভৃতি 
হইয়াছে । আবার গীতাতে অভ্ভুনেব পতি শাত্রণম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম 
ধন্মের কথা উক্ত হইয়াছে । আমার মতে প্রকতিআ, ধন্য ভহলেই যেন 
ভাল হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকাতে ছুইটি মাত বক্তৃতা করেন। 
প্রথমটি ১৯*১ সালের ২*শে মার্চ অপণাঙ্ু ৭ ঘটিকার সময় তখনকার 
জগন্নাথ কলেজের হলে টিনের ঘরে প্রদ্দণড হয়। উহাব বিষয় ছিল, 
০৬৬180189৩০ 1551006 77 আমি কি শিখিয়াভি £% সৌভাগা- 
ক্রমে উক্ত বক্ততাস্থলে আমি উপস্থিত ছিপাম এবং উদ্ত বভতাটি বত- 
দূর সম্ভব বিবেকানন্দের নিজের ভাষায় আমার নোটবুকে লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিলাম। উক্ত বক্তৃতীতে তাহার মুখে এই মহাবাক্যটি 
প্রথম শ্রবণ করি £- 

“মনুষ্যতং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ 
তিনি বলিলেন---০101750 € 10800870111) 150৪০০৪১১০৮, বত 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ |] স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন ৩৮৭ 


সপাটির্পাসি ওটি পাদ লালা 


এ পতিত ভীত ভাত সত এসি 


৮90) 81701710 117556 21011751077 0500 220 5])1010211৮- 00515 
307716801)৮ 21 070878811, উতঘা00017075- 17800] 10 চা 
101111101).--5001101110170 2 11001710711) 05101017610 051)5 
১ ব্রহ্মবিৎ)-176 [01151 1২1) 0700,17910108 000 0৮0771150৮9 8. 
]0111)5৮ 05001 100101101)1111015511111)1 1570 টি 1)111111 অন্ধেনৈব 
নীয়মানা ঘথান্ধাঃ। ইহার ভাবার্থ এই £-_ প্রথমতঃ মানবজন্ম আবশ্যক, 
হ২পরে ভগবানের ও ধন্মের জন 'পপাস। চাই । ইহা সকলেই স্বীকার 
করেন । পরবন্তী কথাটি আপনার ধন্মের (বশেবত্ব | আপনাদের 
একজন মগাপুরুব অর্থাঙ শুরু ঢাই। গুরু আবার 'ব্রহ্মবিৎ' হওয়া 
আবশ্তক । আপনাকে ব্র্গজ্ঞান দেওয়ার পূর্বে, তাহার নিজের ব্রঙ্গজ্ঞান 
লাভ করা ঢা, কারণ একজন অন্ধব্ক্তি অপর অন্ধকে চালাইত্ডে 
পারে না; চালাতে গেলে উভয়েই গণ্তে নিপতিত হয় । 

উক্ত বক্চীতে তিনি আরও বলিয়াছিলেন।--1107 006 18৯৮ গম 
৮৫৭1৯, 11170 1)6৩78 0 ১৮৪৩৮৩০1৮100111, 07071707700 0171৮1980৫০ 
|০:1171111011 10501 1)11110 001 উচাত5 ক 101656০ 0551 0710 
10 ৮৮111 উঠান) 0য0)7 2 অর্থাৎ বিগত ২৫ বঙসর যাবৎ আমি 
সতোর অনুসন্ধানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু সতোর পরিবর্তে পুস্তকের বিগ্তা ও 
সাম্প্রদায়িক অভিমান প্রাপ্ত হইয়াছি। অবশেষে ভগবানের কপায় 
একজন মহাপুরুষের সহিত আমার সংযোগ ঘটিয়াছে। 

দ্বিতাঁয় বর্তৃতাটি ঢাকা পোাগোজ স্ুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ৩১শে মার্চ 
তারিখে প্রদত্ত হয় । উহার বিষয় ছল) ৮7176 )২০110102) ৮৮৪ 815 
01) 10; ( আমাদের জনবাষ্টানত পন্য | হুর্ভাগাক্রমে আমি দেদিন 
তথায় উপস্থিত হইতে পারি নাই । 

স্বামী বিবেকাননের নিকট আমি আর একটি মহতা শিক্ষা লাভ 
করিয়াছি, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে উহা এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি । বর্তমান 
পাশ্চাতা শিক্ষাপ্রীপ্ত ব্যক্তিদের ন্াকস আমিও [09190 বা 
পৌন্তলিকতার ঘের বিরোধী ছিলাম ) এবং হিন্দুধর্মের আগাগোড়াই 
€10019্77 ও 50179156000 ইহা আমারও মত ছিল। কিন্তু 


৩৮৮ 0 রা ২৮শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


পপ পা সিপাস্টিণ হিপ আ্াটিন সত স উতা দিসি বত পা শাসিপাস-৮৯০র৯ি 


ভগবৎ কৃপায় বিষেকানদ্দজীর ১৮৯৩ সী অবে আমেরিকার চিকাগো 
সহরের ধর্্মমহাঁমেলাতে প্রদত্ত বক্তৃত পাঠে এ বিষয়ে আমীন ডিরস্তন 
'্সতা লাভ হয়। উক্ত বক্তৃতা পাঠে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে 
হিন্দু ধর্মের দেবোপাপনা 50180 হইলেও 500000১4১16515 
52101080029, 5015955, প্রভৃতি সমস্তই 10018£৮'তে পরিগণিত 
হয়। উক্ত বন্তৃতাতে বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছেন)--৮৮)1) 00৫৭ & 
00701911200 0 0100001) 2 ভি]য 15100)8 টো0সক 1001৮ 2 ৬05 
৪11১০ 19০০ 00:09 (9০:15 0১৫ ১৮) 1]) [91501 ১৮1৮ 219 107916 
১০ 1080) 1789055 10 01)6 (101)2110 01000) ৩ ৬0৮ ৪ 07075 
3০ 10901117265 10 (10611011005 01 12016817001 1791710651012 ও 
6. 1)161167, ৩ 0018 11010009170 11111 21)0111 0৮010118 ভা )0৭1 
৭. 2001)11 10259, (না) ছাত 0৮1) 1150 11001011076 1171108, 
এই বাকাগুলি এইরূপে অনুদিত হইয়াছে, আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী, 
তবে খ্রীষ্টপর্মীবলন্থিগণ “ধন্মালয়* বলিয়া এক শ্বতন্ব স্কলে কেন তাহার 
আরাধন1 করিতে যান? কেন তাহারা ক্রুশকে এত পবিত্র বলেন? 
প্রার্থনার সময় কেন তাহারা উপরের দ্রিকে দৃষ্টিপাত করেন? ক্যাথ- 
লিক্‌ সম্প্রদায়তূত্তদ্দিগের ধর্মমমন্দিরে এত মূত্তি স্থান পাইয়াছে কেন? 
প্রার্থনাকালে প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায়াদের হৃদয়ে এত ভাবময়ী মুক্তির 
বিকাশ হয় কেন? হে ভ্রাতৃগণ, নিশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবন ধাক্ণ 
ষেন্ধপ অসম্ভব, চিস্তাকালে মুত্তি বিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের 
পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব | 

ঢাকাতে পূর্বোক্ত বক্তৃতাঁকালেও তিনি এ বিষয়টির পুনরুল্লেথ 
করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, 4110811১1111)01) ০0106013201) 110]0৮ 
00065 ৮10) ৬010 হা 0061612620৭ 1709 17,165 এ0৫]9 
120, 01097585010 /১8774--7070119167) 07]1 1 ০০. -সাহেবরা 
পৌত্তলিকতা ঘণা করে সুতরাং এতো খারাপ হবেই । পৌত্তলিকতা 
নিশ্চয়ই থাঁরাঁপ কেন না ইংরেজরা একে খারাপ বলে। কিন্তু এস্থলেও 
তিনি ইংরেজদের প্রতি নিন্দারভাবে একথা বলেন নাই । কারণ তিনি 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ । ] ্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকখন ৩৮৯ 


পিতা তা ৮৯৯৯৫ এস শিপাশিততাসিলাষি পা সি ল সত ৯.১ ২৯ পাসিকাছি ও ছি রি ত সিপাস্দিাসটি্ ৯-ল৯ 


নি রনির ছিলেন কা টিতে (09 0956 1:1001151)- 
1561) [07111671010 2 [921 01 0) 6০010017701 (106. 099 [9100197 
20 00৩৮ 81৩ [01911170 0061701১590, অর্থাৎ ভগবান্‌ এই ইংরেজ- 
দিগকেও সাফলামপ্তিত করুন । কারণ তাঁহারাঁও সেই জগন্মাতার 
কার্যই সম্পন্ন করিতেছেন | এখানেই প্ররূত বেদান্তবাদীর বিশেষত্ব । 
তিনি সকল ঘটনাতেই সেই বিশ্বজননীর হস্ত দেখিতে পান, সৃতরাঁং 
তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতে পারেন না । ৃ 

বাস্তবিক হিন্দুধশ্্শ 41091807 ( পৌত্তলিক ) তো নহেই, পরস্থ 
উহা! সম্পূর্ণ মনো বিজ্ঞান শান্তর সম্মত উদার এবং বিশ্বজনীন । 

আমি একদিন স্বামিজীকে বলিলাম, “আমি আপনার উপদেশাদি 
অপেক্ষা আপনার আমেরিকা ও ইযুরোঁপ ভ্রমণ কালীন আশ্চর্য্য ঘটনাবলী 
শুনিতে অধিকতর লালাধ়িত।; তিনি আমেরিকা অবস্থান কালীন 
একটি ঘটনা বিবৃত করিলেন । উহা! আমার হৃদয়ে চির জাগন্ছক 
থাকিবে । তাহার সৌমামৃত্তি দর্শনে ও মধুর সারগর্ভ বক্তৃতা্দি শ্রবণে 
একজন কোটিপতির পরমান্গন্দরী যুবতী তনয় ও উত্তরাঁধিকারিণী 
এত মুগ্ধা হইলেন যে, তিনি তাহাকে স্বীয় আবাস বাটাতে নিমন্ত্রণ করিয়া 
তাহার যথাসর্ধবন্ব,--দেহ, মন, প্রাণ, প্রশ্র্ধ্য--তীহার চরণে সমর্পণ 
করার আকাঙ্া ও প্রার্থনা জানাইলেন, এবং একথাও বলিলেন ষে 
তাহার জীবনের কারে (10105 00155107) ০176) তিনি তাহার 
সহযোগিনী হইবেন । আপাততঃ মনে হইতে পারে ষে একজন 
চিরকুমার সন্যাসী এই প্রস্তাব ত্বণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু মহাঁপুকবদ্দিগের ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহার, অনন্যসাধারণ ও 
অত্যাশ্চ্য্য ! স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর করিলেন, 

“তোমার এই প্রস্তাবের অন্ত, আমি তোমার নিকট আমার হৃদয়ের 
গভীর কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি 7) কিন্তু তোমার যেমন শরীর মন প্রাণ 
প্রভৃতি অর্পণ করিবার স্বাধীনতা আছে আমার সেরূপ অধিকার মোটেই 
নাই। আমার শরীর, মন, প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই ইতিপূর্বে তগবান্‌ 
রামকৃঞ্চের শ্রীচরণে চিরতরে সমর্পণ করিয়াছি, স্থতরাং আমি তোমার 
প্রস্তাবে সম্মত হইতে অক্ষম 


৩৯৪ উদ্বোধদ [ ২৮শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


এই কথাগুলি তাহাব মুখে শুনিতে শুনিতে আমাৰ শরীর 
রোমাঞ্চিত হইয়াছিল এবং সেগুলি চিরদিনের জন্য আঁমাঁর মাঁনসপটে 
অঙ্কিত হইয়! গিয়াছিল। আমাৰ মনে তখন যে ভাঁবরাঁশি উদ্বেলিত 
হইয়াছিল তাহা বাঁক বর্ণন করা আমার সাঁধায়তু নাত। আঁমার 
মন বিদায়ে তাভাঁব প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে আপ্ল,ত হইয়া গিয়াছিল। 

তাহার শরীর অতিথ্িক্ত পরিশ্রমে একেবাঁবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। 
কারণ জিজ্ঞাসা করাঁতে বিবেকানন্দ স্বামী বলিলেন, 'আমেবিকাতে 
শত শত মাইল রেলগাড়ীতে যাইয়া একস্থানে বক্তৃতা দিতে হইত । 
আবাব যথেচিত বিশ্রামাদি না করিয়া স্বানান্তরে গমন করিতে হইত 
এবং বক্তৃত! দিতে হইত । ইহাঁতেই শরার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে 1 আমি 
বলিলাম, “আপনার জীবন আমাদের পক্ষে কত মুল্যবান । এবিনয়ে 
সংযত হইয়! চলিলেন না কেন? তিনি উত্তর করিলেন, “তখন নিজের 
দ্বেছের কথ! মনেই আসে দাই | এ কথ! অতীব সতা। নিজের দেহের 
কথা মনে থাকিলে কোন ব্যক্তিই জগতের কলাণ দাধন কবিতে 
পারে না। 

মহাঁপুরুষদের দয়! ও শ্ররণশক্তি অত্যাশ্চ্যয। একদিন কথাগাসজে 
বলিয়াছিলাম “পরমহংসদেব আপনার মধুরকণ্ঠের থে সকল সঙ্গীত পুবণে 
মুগ্ধ হইতেন, সেই সঙ্গীতগুলি আমাকে গাহিয়া শুনাইতে হইবে, একদিন 
রাত্রিতে দেখি আমার তৎকালীন গেগারিয়াস্ত বাসাতে যাইয়া হঠাৎ 
তাঁহার প্রেরিত লোক উপস্থিত । সে বলিল, «এখল গান হইবে । স্বামী 
বিবেকানন্দ আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন ।” আমি তো অবাক হইয়া 
গেলাম । শত শত অপবিচিত ব্যক্তির শত শত প্রশ্ন ও কথাবার্তার 
মধ্যে তিনি আমার ন্যায় একজন সামান্ঠ ব্যক্তির প্রার্থনা মনে করিয়া 
রাঁধিয়াছেন। আঁমি তৎক্ষণাৎ মোহিনী বাবুর বাটার দিকে ছুটিলাম। 
তথায় যাইয়া দেখি মহাআ্া শত শত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া 
আছেন । দুর হইতে আমাকে দেখিবামাত্র “এহোছি বিদ্বন্ত “এহ্োহি 
বিদ্বন্, এইক্*প আহ্বান করিতে লাগিলেন । সমাগত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি 
ইহাতে সহজেই আমার দিকে আকৃষ্ট হইল। আমি লজ্জায় অধোবদন 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ । 1 বুদ্ধ-গয়া ৩৯৯ 


হইয়। তাহার সমীপে গমন কবিয়া উপবেশন করিলাম । পরে আমার 
প্রার্থনানুরূপ তাহার সুকণে পরমহংসদেবের প্রিয় কতিপয় সঙ্গীত শ্রবণে 
চরিতার্ধতালাভ করিলাম । 

"মার একদিন বলিলেনঃ সংভিয়াতে (501519 যাইয়া হিন্দু সওদাগর 
দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম । নাহার তগায আতর, গোলাপের বাবসায় 
করিত। (সই সব মাড়োয়াশী বণিক স্থলপথে ভাঁবতবর্ষ হইতে ইষুরোপে 
গিরাছিল। তাহারা তথায় ভিন্দু সন্যাপী পাইযা মে কত শ্রদ্ধাভত্তভি 
এও আদর করিল তাহা বলিমা শেন কর! যায় না!” এই ঘটনা দ্বার! 
ভাবায় লোক্দিগেব সাধু স্নাসার প্রতি ভক্তি সু্প্ প্রমাণিত হয় । 

বিবেকান” স্বামী যে কয়দিন ঢাকাতে ছিলেন, ততদিন সাধ্যাগ্ুরূপ 
ঠাহাঁর পঙ্গলাভে কুতার্থ হইখাছি এব" সাধুসঙ্গেব মাহাত্মা চিরজীবন 
প্রাণে অন্তভব করিতেছি । শ্ীমং শঙ্কবাচাযা সতাই বলিয়াছেন £- 

স্ণমিভ সজ্জনসঙ্গতিবেকা | 


ভবতি শভুবার্ণবতরণে নৌকা ॥) 


শ্রীদেবেজ্্রকুমার রায়। 


বদ্ধ-গয়! 


বুদ্ধ-গয়ার মন্দির হিন্দুগণের হাত হইতে 'বাদ্ধদের হাতে যাওয়া 
উচিত কি-না, ইত! লইয়া আজকাল দেশে অ।লোচনা চলিতেছে । বুদ্ধ-গয়ার 
মন্দির বৌদ্ধগণকে দে ওয়া উচিত-_মহাত্ম। গান্ধী এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
ক'রয়াছেন | বুদ্ধাদেবের শ্্ররণার্থ এই মন্দির নির্মিত সুতরাং বৌদ্ধগণের 
উহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অথব| বৌদ্ধগণ ভগবান তথাগতের 
ুদ্ধত্ব* লাভের পর মন্দির নির্ম্মাণপূর্বক অতি প্রাসীনকাঁপ হইতে তথায় 
অর্চনাদ্দি করায় মন্দিরের উপর তাহাদের ন্যাধ্য দাবী জন্মিয়াছে--একই 


৩৯২ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ -_০ম সংখ্যা। 


ধারণার বশবর্তী হইয়া! তিনি খ্রব্ূপ অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছেন কি-না, 
তাহা আমরা বুঝিতে পাৰিতেছি না! কিন্তু আমাদের মনে হয়? এইরূপ 
গুরুতর বিষয়ে কোনবূপ পিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে প্রাচীন ইতিহাসের 
সাহাধ্য লওয়। একান্ত আবগ্যক । কারণ--্রীবুদ্ধ, বৌদ্ধধম্ম ও বুদ্ধ-গয়ার 
সভিত ভারতেতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ অবিচ্ছেদ্য ভাবে 
জড়ি»। ইতিহাসের আলোকে এই সমস্তার অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া 
যাইবে এইরূপ মনে করিয়া আমর বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনায় প্রবুস্ত 
হইয়াছি। 

ইতিহ।স সহায়ে প্রথম আমাদের দোখিতে হইবে, বোধিক্রম ও বুদ্ধ- 
মন্দিরের সহিত হিন্ু ও বৌদ্ধগণের সম্পর্ক কাহার কতথানি, বৌদ্ধধর্মের 
সহিত হিন্দৃধর্ম্ের্ই ব! সম্বন্ধ কি এবং বুদ্ধ-গয়ার সম্পত্তি কতদিন কাহার 
অধিকারে আছে। 


বোধিদ্রম 


প্রথমে বোধিদ্রমেব বিষয় আলোচনা করা শাক। অনেকের ধারণ! 
যেহেতু ধ্ বৃক্ষের নিয়ে গৌতমবৃদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য 
উহ্হাকে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ পুজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ধারণা কি 
সভা? কারণ, বুদ্ধদেব বোধিদ্রমের লিয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার বনু পুর্ব 
হইতেই হিন্দুগণ এ বৃক্ষকে পুজা করিতেন--এইব্ধপ অভিমতও এদেশে 
প্রচলিত আছে । 
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এথন কথ। হইতেছে, বুদ্ধদেব যে-বৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধিলাভ করি্য়ীছিলেন 
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শ্রাবণ? ১৩৩৩ 1 ] বুদ্ধ-গয়| ৩৯৩ 


তাহা পূর্ব হইতেই পুঞ্সিত হইত এই তথ্যের মধ কোন এ্তিহাসিক 
সত্য নিকিত আছে কি-না ? 1)৮ 1, 1310901) বলেন, 
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0110011.1 


ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, সুজাতা ভ্াগ্রোধ বৃক্ষ ( বোধিদ্রম ) পুজ। 
করিতে যাইবার সময় তীহাঁব দাসী বোধিসত্বকে উহার নিয়ে উপবিষ্ট 
দেখিয়াছিলেন, বৃক্ষের প্রস্তর নির্দিন বেদীর উপর “গীতমবুদ্ধ বসিয়া 
সমাধিযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং গর বৃন্দ প্রাচীর দ্বারা পরি- 
বেষ্টিত ছিল। পুরি হইনি বলিয়াই উক্ত বুক্ষ এররূপে সুরক্ষিত হইত) 
হতরাং হিন্দু-পুজিত বৃক্দহ থে পরে “বোধিদ্রম” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
সে ব্ষিষে কোন সন্দেহ থাকিতে পাবে না । 

আজকাল বোধিদ্রমরূপে “য বুগ আমাদের নিকট পরিচিত তাহা 
সেই প্রাচীন বৃক্ষ নহে, কাবণ মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কগুপ্ত সেই বৃক্ষকে 
এক সময় নঈ করিয়া ফেপিয়াছিলেন । 17100 1518109 বলেন- 
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৩৯৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ- ৭ম সংখ্যা । 


রাজা পূর্ণবম্মা, মহারাজাধিরাজ্জ অশোকের বংশধর সুতরাং তিনি 
নিশ্চিত বোদ্ধধন্মাবলম্বী ছিলেন এইরূপ মনে হওযা কিছুমাত্র অন্দীভাঁবিক 
নহে, কিন্ত আমাদের ব্ধাস তিনি হিন্দু ছিলেন | এই প্রসঙ্গে 1017 2 
11০1. বলিতেছেন-_- 
11125 হান206 িআাটিজ। ডিজ2জ0, 0০955 0০06 5185959 051 
15 ৬89 5. 8901)15 , ০2 00 00700919১15 (00200 
৬/8177981) 15 171 50006 80001957505 ৮580] 05 10155 [জান 0০৮52 
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বর্তমানে ষে বৃক্ষ বোধিজ্ঞমণ নাষে পরিচিত, প্রান কালে হিন্দুগণ 
কিরূপে উহার পৃভা করিতেন তাহার বিশেষ পদ্ধতি অবগত ওয়া মায় 
না, তবে অধুনাতন সময়ে “ম ভাবে উহার পুজা হইয়া থাক তাহা 
মণিরামকুত “গয়াঁধাত্রা গ্রায়োগ নামক পুস্তাকি আমবা দেখিতে পাই । 
যথা1-- 
“নমন্তেইশ্বথরাভ য় ব্রহ্মা-বিষ্ক-শিবাজ্মনে | 
বোধিদ্রমায় কর্তৃশাং পিতৃণাং ভারণায় চ॥ 
অন্মৎকুলে মাতৃবংশে বান্ধবাঃ দুর্গতিং গভাঃ | 
তদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ ন্বর্গতিং যান্চ তে ক্ষয়ম্‌ ॥ 
খণত্রয়ং ময়াদর্ভং গয়াং আগতা বৃক্ষরাট । 
তত্প্রসাদাৎ অহং মুচো সংসারার্ণব সাগরাত ॥” 


নৃতরাং দেখা যাইতেছে- শ্ীবুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর্ব হিন্দুগণ 
বোঁধিজ্রম নামে পরিচিত বৃক্ষকে পৃক্তা করিতেন, হিন্দুরাঁজা শশাঙ্ক গুপ্ত 
খর বৃক্ষ নষ্ট করিয়াছিলেন, পুর্ণবন্ধা নামা অগ্ঠ একজন হিন্দু রাজার চেষ্টায় 
পুনরায় উহা! মগ্ডুরিত হয় অথবা পুরাতন বৃক্ষের স্থানে তিনি একটি নৃতন 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ । ] বুদ্ধ-গয়া ৩৯৫ 


বৃক্ষ বৌপণ করেন এবং হিন্দুগণ এগনও শী বৃক্ষকে যথাবীতি পূজা কবি 
থাকেন । 
বৃ্ধ-মন্িব 

নূদ্ধ-মন্দিব কাঁহাঁব দ্বাবা কখন নির্ষিতভি হইযাঁছিল তাহা নিশ্চিতরূপে 
বলা অনন্ত কঠিন । নিবে খাতনাম। প্রাত্বহত্রবিদগণেব লিখিত পুবাঁতক 
হইতে আমবা! এই পর্যান্ত জানিতে পারি যে? বরমান বৃদ্ধ-মন্দিব মহাবাজ 
আশাকে নির্মিত নত । মহাবাজ আশাক কর্চক নিশ্রিতি ক্ষ্র বিভাব 
কালক্রমে ধ্বংস হওয়ায় তেই স্যানে “অমবাদব' লামক জনৈক ব্রাহ্মণ 
বন্ধমান বৃদ্ধ-মন্দিব নিম্্ীব কবিয়াছিলেন | পব্র্রিজক ভুয়েন্থলিয়া" ক্টীভাঁব 
জমণ কাহিনীতে লিশিয়! গিয়াছেন- 

10917 076 27701671516 01 07০ 65137015075 517054৯8015 

157 7৮: 9191 ০160160 ন। 51081] ড117218,510:1995005101]5 1 
৬৮85 8. লায়লা 5500 007962001680 10872000100 ০7 
(10179,1 

কয়েন্থসিয়াংএব উলিথিত বুদ্ধ-মণ্দিব নির্াতা ব্রাহ্গণেব নাম। [0 
[72160550া) কোন সময়ে 8 019কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন 
তন্মধো স্পষ্টর্ূপে উল্লিখিত আছে,-৮ 69101001685 619060, 
20009101705 009 90 10901100107 00110 শো. 0৪. 91১০ 21১001 
006 7৮621 50015 ৪ ০617211১102 1)652 ৮ 

এই ব্রাহ্মণ “অমর” হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিনলন তাহা নিশ্চিতজাপে 
বলা যায় না। যদিও হুয়েস্ঠসিয়াং বলিতেছেন, ত্রাঙ্গণ হিমালয়ে গিয়া 
মহাদেবেব আবাধন! কবিয়াছিলেন এবং তাহার আদেশে মন্দির 
নির্্ীণ করিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে, আবার মহাদেবের আদেশেই 
এই ব্রাঙ্গণ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, * আমাদের নিকট 





+ [19511091681 0556 06 0১০৭ ৮7855 00105 00100 11 
05 27021705175 00 ৪0৮ (11110791558) 16 01০০৪৪৭৪ন */10) 
1)15 50007785710100567 0 599755৪ ৮০ 28 0509. 115 ৮০৬৪. 
ক ক ৯1015 0০0 5510. 00 1,152 2৮015 ০017 


৩৯৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


তথাঁপি ইহ বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ, মহাদেবের উপাস্ 
ব্রাহ্মণ তাহারই আদেশে মন্দির নিম্মীণ করিয়া শেবে তাহাকেই ত্যাগ 
করিয়া বৌদ্ধ হইয়! গেলেন--ইহ। সহজে বিশ্বীম করা যায় না। তারপর 
“অমর প্বেব” এই বাক্টির উপর আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 
“দেব” উপাধি পুরাকাল হইতে অগ্ঠাবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযগণই ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছেন। কোন বৌদ্ধকে হিন্দর “দেব উপাধিন্ে ভূষিত 
কর! অস্বাভাবিক বলিয়। বোঁধ হয় । 

এখন এই সন্দেহ উঠিতে পারে যে, অমব দেব হিন্দু হইলে বুদ্ধ- 
দেবের মণির নির্মাণ করিতে যাইবেন কেন? ইহা কিছু অস্বাভাবিক 
বলিয়া মনে হয়না । বদি মহারাজ পূর্ণবন্থা হিন্দু হইয়া বোধিদ্রমের 
পুনঃ প্রতিষ্টা এবং ভবিষ্যৎ উপদ্রবের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার 
অন্ত উহার চতুদ্দিকে স্থদৃঢ় প্রাচীর নিষ্াণ করিতে পারেন * তাহা 
হইলে অন্থ কোন উদ্দার হৃদয় হিন্দু ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জন্য মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিবেন_ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? তারপর 
'ভগবান্‌ বুদ্ধ শ্রীবিষ্তর দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার বলিয়! হিন্দুগণ 
কর্তৃক পুভিত হন, স্থতরাং তাহার মন্দির কোন হিন্দু নির্মাণ করিনা 
দিবেন ইহাতেও আশ্চধা হইবার কিছুই নাই। কিন্তু, ইহাতে কিছুমাত্র 
আশ্চর্যা ন৷ হইলেও বুদ্ধ-গয়। হইতে প্রাপ্ত এবং অধুনা কলিকাতা মিউ- 
জিয়মে রক্ষিত একটি শিলাপিপি পাঠে আমর! বান্তবিকই বিন্রিত হই। 
পাঠকগণের অবগতির অন্ত 1). ৭, 1310০) কৃত উহার ইংকাজী 
অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম 
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শ্রাবণ, ১৩৩৩ । ] বুদ্ধ-গয়া ৩৯৭ 

1] 075 2600) 5957 01 00515160091 19018জাযা0জ5জ1], 07 075 
90 05% ০1 075 2 00100117৮02 31501570595, 0 
5৪135, 8. 1275981৮৮10) 1091 08085 1850 10567) 5৪ 
17) 006 1016858177৮ 81009050075 1010. ০01 117517775(2,5. 
[30901)5) 10516555৮85, 06501) 0 011915, 075 50925 
09061৮ কিন্ত? 44৯ 1168 ডাঢা। টি 9555৮ চতুর্থ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ 
হইতে পারে না, কাঁরণ শিবলিঙ্গের “চতুর্দুথ হওয়া তো দুরের কগা £এক 
মুখই হয় না) তাই আমাদের মনে হয় 1). 1, 1919৩ কৃত শিলালিপি 
পাঠোগ্ধার নিভূল নহে । রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র উহার ন পাঠোদ্ধার 
করিয়াছেন তাহাই আমাদের অধিক সমীচীন বলিয়। বোধ ভয়, 

11708 201555 ৮1755, 8170 000০ 2০০9৭০91076 10- 
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1318018) ০) 0১6 এল 01 0)5 5০9]; 01 075 11916 (55 £07055),1 
[07 12. 131991) এবং রাঙ্জ। রাঙ্গেনত্রলাল মিত্রের অনুবাদের মধ্যে 


অল্প পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইহ] নিশ্চিত গে, রাঁজা ধর্মপাঁলের ষড়বিংশ 
রাঁজত্বকাঁলে বৃদ্ব-গয়ার মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ বা শিবমুত্তি স্থাপিত 
হঈয়াছিল। রাজ! পর্মপালের বড়হিংশ রাজ্ঞত্কাল খুব সম্ভবতঃ ৮৫৪ 
খুঈগান্দে হইবে, স্থতরাং নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে অর্থাৎ প্রায় এক 
হাজার বতমর পুর্বে! বুঙ্গগয়ায় হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
এই চতুর্ঘুথ মহাদেবের অন্তিত্ বুদ্ধমন্দিরে এখন পাওয়া যাঁয় না, তবে 
অনুমান ১৮৭* খুষঙ্ীব্দে শিবলিঙ্গ সদৃশ একটি শিলাথণ্ড বুদ্ধমন্দিরে পাওয়া 
গিয়াছিল। [7 136218 তদানীন্তন মোহাস্তের অন্মতিক্রমে তাহা 
স্থানান্তরিত করেন । 


শপ 
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৩৯৮ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


১৪৯৫ খুঃ আবে যখন সিংহলবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল মহাবোধিতে 
ভগবাঁন তখাগতের মুস্তি স্ক'পন্নব চেষ্টা কবেন তথন তদানীন্তন মঠাধাক্ষ 
তাক বাধা দেওয়ায় সে হাজামাবু স্যষ্টি হইয়াছিল, উহ্তাৰ বিচারকাঁলে 
বিঢাবপতি শ্তার গুরুদাস বাঞ্াপাধ্যায় মহাণ্য় এই শিলাথণ্ড সম্বন্ধে 
যে অভিমত প্রকাশ কবেন তাত সমীচীন বলিযা বিবেচিত হয়। বেগলাব 
সাঁভেব যাঁহাকে শিবলিঙ্গ বলিয়া বিবেচনা কবিখাছিলেন তাহা এশবখুততি 
কি-ন' সম্পূর্ণ সন্দেজনক » বিশেষতঃ বখন জানা যাহতেছে মে শঙ্কর 
সম্প্রদায় ভুপ্ত সন্গাসী মঠাধাঙ্গ সেই “ক্রিকে স্তানান্তরিত কবিবাব অনুমতি 
দিয়াছিলেন তখন সেহ প্রস্তুপরমি হ্যাক গুরদাসের মতে কোন চৈতা বা 
স্তপেব চুড়া হগয়াহ সম্ভব । 

বাবু বালেন্ছ প্রসাধ সম্প্রতি বুদ্ধগয়ার থে 7২50০৮ বাহির 
করিয়াছেন তাহাতে দেখত পাই, খুব সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীৰ শেষ- 
“গে বুদ্ধগধাব তক্সাবশান-কাযা বোদ্ধগণের হাত হইত চলিয়া যায় (116 
13000171১1 5001 01917710109 01 076 11005061175 090255007005 €0 
91) 0710 118 17000011৩01) ০2৮1৮ কিন্ত একদিনেই হা সত্ঘটিত 
হয় নাহ । নবম শত'দ্বীব মাঝামাঝি সমায় রাঁজা ধম্মপাঁলের বাক্জত্ব- 
কাঁলে বদ্ধ-গয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে ঘন শিবলিঙ্গ গ্রাণষ্ঠিত তয় তখন ব! 
তাহাব বনুপুব্ব হহতেচ হিন্গণ তথায় অনল্লাধিক অধিকাব পাভয়াছেন-- 
বলিতে ভহবে। অবস্ত পরে এ অধিকাঁন তাহারা হয় তো আংশিক 
গাবাইয়। থাকিবেন কিন্তু, একেবারে উহা নই হয় লাত। কারণ, নবম 
শতাব্দীর পণ হইতে বৌদ্ধন্ম ভারতে আর মাথা তুপিতে পারে শাহ, 
'হন্দু-রাদশক্তি উহাকে দিন দিন অবনসমিতই কবিতেছিল। 


বৌদ্ধ ধশ্মেব সহিত হিন্দু ধন্মেব সম্বন্ধ 
নব শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী--এহ পাঁচ ছয় শত বৎসর 
ধরিয়া বৌঞ্চধন্ম ধীরে ধারে হিন্দু ধন্মের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল, 
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ইহার প্রমাণ পুরাঁণ সমূহে আমরা দেখিতে পাই । কাবণ কয়েকটি 
প্রধান পুরাণে শ্রীবিষ্ণর নবম অবভাররূপে বুদ্ধদেবের নাঁমোলেখ আছে 
এবং এই সকল পুবাণ একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই অথবা একাদশ 
শহগাব্দীর প্রারন্তে কচিত ভইয়ছিল। একাদশ শতাব্দীপ প্রধমভাগে 
মহন্মদ গঞ্জনির সহিত বিখ্যাত .জাাভিষী £১112101)1 মথন ভাবতে 
আসিয়াছিলেন তখন 'মংস্া, আদিতা, ও “বায়ুপুরাণ' তিনি স্বচক্ষে 
ব্বেখিয়াছিলেন এবং অঙ্গাগ্ঠ পাশেক্টি পুবাণেরও নাঁমোলেখ করিয়। 
গিয়াছেন , স্থভবাং উহার্দেব শাৎকালিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কেখন 
সংশয় থাকিতে পাবে লা। আমাদের বলিবার উদ্ম্যে এই যে, প্রায় 
এক হাঙ্ার বংসর পুবব হইতেই শ্রীবুদ্ধ ও বৌদ্ধধন্ম অতি আশ্চর্ধাব্ূপে 
হবু স্ব সহিত অঙ্গাপ্িভাবে মিশিবা যাইতেছিল।  পুখীর বুদ্ধ 
ধর্ম ও সংঘ এইবূপেই ভগন্নাথ, স্থৃভদ্রা ও বলরামে রূপাস্তারত হইয়া 
ভিন্ুশ্মের গৌবব বৃদ্ধি করিয়াছে । শুধু পুরীতে নহে ভাবতের বছু- 
স্থানে বু বুদ্ধমূ্তি বিন হিশ্ব দেবতাব্পে আথ্যাত হইয়া এখনও পূজিত 
হইতেছে । বর্তমান হিন্দুধম্ম বোদ্ধধর্মেব সহিত মিপিত হয়া থে 
মহত্তর ও বৃহতুর হইয়াছে-ইহা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়] 
উদ্দার হিন্দুধশ্মেব মধা পবম্পর মতবিরোধী বিভিন্ন ধর্-সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত সম্প্রদায়ের আচার্ষেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের 
ধন্মবিশ্বাস সব্বদাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যাহাঁদেক ইচ্ছা! 
হইয়াছে স্বাধান ভাবেই তাহারা এ ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে । হিন্দুধর্ম, 
ইহাতে কাহাকেও কথনো খাধা দেয় নাই । সাংখ্যাচায্য কপিলমুনি 
৯ করত, ধন্ধব্যবস্থানমনবাণাং প্রণাশনম্‌। 
বুদ্ধো নবমকো জন্মে তপসাপুফরেনণই ॥* 
মত্ম্তপুরাণম্‌। 
“মত্ম্াঃ কুন্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোইথ বামনঃ | 
রামো রামশ্চ কৃষ্তাশ্চ বুদ্ধ; কন্ধো চ তদশ॥ 
ইতোতাঃ কথিতাস্তস্ত মূর্তয়ো ভূতধারিণি 
দর্শনং প্রাপণ্ড,মিচ্ছানাং সোপানানি চ শোভতে ॥৮ 
বাধুপুরাণম্‌। 


৪০৯ উদ্বোধন | ২৮শ বধ-_৭ম সংখ্যা । 


যেরূপ শ্রীভগবানের অন্যতম অবতাররূপে পূজিত হন, বৌদ্ধ দর্শনের 
প্রবর্তক তথাগত বুদ্ধকেও তদ্রুপ ভগবানের অন্তম অবতাবরূপে্ 
হিন্দুগণ বিশ্বাস কবেন । তবে, উত্তর কালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগেব অনাচাধ 
যখন সমাজে প্রবিষ্ট হয়া উত্ভাকে কলুষিত করিতেছিল, তখন “দশ 
ও সমাজকে অধর্্ম হইতে বক্ষা করিবার অন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাত্কালিক 
বিকৃত-বৌদ্ধধন্মকে দমন কর! হিন্দ্দেৰ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। 
'বীন্ধদিগের সহিত হিন্দুগণেব সংঘর্ষেব বিষব ইতিহাসে আমবা সাহা কিছু 
অবগত হই, তাহ' এই কাঁবণেই সংঘটত হইয়াছে বলিয়। আমাদের মনে হয়। 
সম্পত্তি 

কি, খর্তমানন বৌছ মতাবলঘিগণের সাহত হিন্দুদের যে মতন্বৈধ 
হইতেছে তাহা বুদ্ধ মশ্দিধ কিংবা তৎসংলগ্ন জমী আমা লইয়া, ভাহা আমর! 
বুঝিতে পাবি না । মন্দিব সন্বপ্ধ আমব' সংক্ষপে যথাসাধা আলোচল। 
করিয়াছে, এখন ব্দ্র-গ্যবে স্থ্াাসী সম্প্রদায়েব তস্তগত সম্প্থি সন্থন্ধে 
আমাদেব অভিমত প্রকাশ কবিয়। এই প্রবন্ধের উপসংহাব করিব । 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রেব 150017208৮৪ নামক প্রামাণিক গ্রন্থ 
হইতে জানা যায়, যপন বুদ্ধ-গবা বহুশনাব্দীর ধবংসাবাশষ বক্ষে লইযা 
নাম মাত্রে পধাবসিত, যখন গভীব অবণা পবিব্যাপ্ত ভগ্রাব শিষ্ট চৈত্য, 
স্তপ ও বিহার সমূহ শ্রীবুদ্ধ এবং তাহার উদার ধশ্মমতেব পুণ্যস্ৃর্তি কেবল 
দর্শকের মান আগাইযা দিত, ভথন এ স্বংনেব আধাত্সিক ভাবসম্পদ 
ও প্রাকৃতিক “সীন্দমযো আকুষ্ট হইয়। গিরি" সম্প্রদায়ভৃক্ত ঘমণ্ডিনা্থ নামক 
জনৈক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া একটি মাশ্রম স্তাপন করেন। তিনি 
দেহরক্সণ করিলে চৈতন্য গিরি নামক ঠাহার জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য 
বুদ্ধ মন্দিরের সীমানার মধ্যে ঠাহার, গুরুদেবেধ শরীর সমাহিত করিয়া 
তছ্ৃপরি একটি সমাধি-মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিলেন । মহাদেব গিরি, 
চৈতন্ত গিরির শিষ্য! এই বিদ্বান সন্্যাসীর চরিক্রমাধুর্যো আক 
হইয়া তদীয় তক্তগণ তাহার জন্ত একটি স্ুবুহৎ মঠ নিন্মীণ করিয়া 
দেন) সুলতান সাহ আলাম তখন দিল্লির রাঁজসিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত । 
তিনি একটি “ফার্্মীনে' মহাদেব গিবিকে বুদ্ধ-মনদিরের স্বত্ব এবং উহার 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ | ] বুদ্ধ-গয়া ৪*১ 


শি ৮০ 


প্রধান মোহান্তের পদগৌরব দান করিয়াছিলেন | মহাদেব গিরির শিব 
লাল গিরি ততপরে মোহাস্ত পদে বুত হন এবং এই পরছুঃখকাততর সন্নালী 
বুদ্ধ-গয়ায় একটি সদাব্রত স্থাপন করেন । লাল গিরির প্রশিষ্য যখন 
বুদ্ধগয়ার মোহান্ত, তখন তিনি মহাদেব গিরির সময়ে নির্মিত মঠের 
সহিত নূতন প্রকোষ্ঠাদি সংযুক্ত করিয়া উহার মায়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
তৎ্পরে বর্তমান ইংরাক্গ সরকারের রাজত্ব কালে লাল গিির বৃদ্ধ-প্রশিষ্থা 
শিব গিরি মন্তিপুর তারাডি নামক গ্রামের মৌরপী মোকরোরী স্বত্ব 
প্রাপ্ত হুইয়া মঠের বিশেষ উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন । ঘমগ্ডিনাথ 
গিরির সময় হইতে রাক্ষা বাঁজেন্দ্লাল মিত্রের সমসাময়িক মোতাস্ত 
হেমন্ত গিরির সময় পর্যান্ত বুদ্ধ-গয়ায় হয ই একটি মঠ নিন্মিত হইয়াছে, | 
তাহা হয়--₹ মঠের কোন মোতাস্ত অথবা কোন মোহাস্তের ভক্ত- 
শিষ্যগণ কর্তৃক ঠাহাঁদের গুরু-মহ্ারালের এবং তদীয় আশমের সন্ন্যাসী 
ব্রহ্মচারী ও অভিথিঅভাগতদিগের বাসের জন্য নিন্দিত হইয়াছে; স্থৃতরাঃ 
এ সম্পত্তির উপর বৌদ্ধদের কিছুমার দাবী থাকিতে পারে না। 
অন্যপক্ষে ইহা দলা যাঁয়। ঘমগ্ডিনাথ বদ্ধ-গয়ায় আপিবার পূর্বের বৌদ্ধগণ 
মন্দিরে ভ্ীবৃদ্ধের যে ভাবে পূজা অর্চনা করিতেন বর্তমানে ঠাহাদের 
ধবূপ পূলাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং চিরকাল থাকা উচিত । 
পরিশেষে আমাদের বক্তবা এই)-পত্বিহাসিক প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিলে ইহা নিঃসংশয়রূপে স্থিবীক্ৃত হয় যে? বুদ্ধ-মন্দিরের উপর 
' বৌদ্ধদের মত হিন্দদেরণড যথেই শ্ায়সঙ্গত দাবী মাছে, স্বৃতবাং 
মন্দিরের একাধিপত্য লইয়া! যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধো ভবিষ্যতে 
কোনরূপ বিরোধের স্যটি না হয় এবং যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই অন্টের পশ্মবিশ্বামে আাত না করিয়া নিজ্ম নিজ ভাবানুযায়ী 
শ্রীবুদ্ধের পুজা করিতে পারেন নদ্বিয়ে সকলের লক্ষ্য থাঁকা উচিত । 
অধিকন্ত, হিন্দু ও বৌদ্ধগণেব মিজিত ভাবে এইরূপ চেষ্টী করা কর্তবা 
যাহাতে বুদ্ধ-গয়া অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সাধনা ও বিষ্টাচচ্চার 
একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। _ চক্ত্রেশ্বরানন্দ । 





সৃত্যু-প্রশত্তি 


এসো এসে! এসো প্রাণবধূ মোর মানস মোহন রূপে, 
জাঁগায়ে পরম সুখ শিহরণ, প্রতি রোম কুপে কুপে, 
এসো! কারুণিক পরম দয়াল কে বলে তোমা ভীষণ ভয়াল 
অশরণ জনে তুমি চিরকাল অবিচাঁরে দাও কোল 
হে সমদরশি | ও পদ পরশি থুচে যাঁয় সব গোঁল। 
তোমারি পরশে প্রণয় রভসে আবেশে অলস কাঁয় 
ললিত মধুর তোমার নুপুর এ বুঝি শোঁন। ঘায়। 
লোপ হয়ে আসে জাগতিক বোধ) শুক হয় ভাঁষা চির বাকরোধঃ 
মুগধ নয়নে জনমের শোধ আলোক নিবিয়া মায় 
না ভাঁমে রসনা না শোনে শ্রবণ, নয়ন ফিরে না চাঁয়। 
জানিনা”ক বধু কি তামার নাম জানিনা কে বধু তুমি 
জানিনা হে মোর মন অঠিরাম কোথা তব বাপভূমি 
কেহ বলে কাল, কেহ বা রুদ্র বুঝিতে না চায় এ অতি ক্ষুদ্র 
শুধু জানে চিরতবে রব, হব অভয় কোলেতে পুমি। 
কহ কোন নিধি পাঠায়েছে বিধি দ্াসীরে করিতে দান 
যাহার প্রভাব সকল অভাব করণে দেবে অবসান, 
চাহনি তোমার দানিছে অভয়, ভ্রকুটি কুটিল কই সে তো নয়, 
কাল-পিন্ধু কোলে লভিতে বিলয় চর স্থথ নিরবাণ, 
এ জীবন-মরু-নিঝরে হের গে ছুটিছে প্রেমের বান! 
তুমি যে আসিবে একদিন তাহা জাঁনিভাম আমি বধু, 
সকলে ত্যজিতে পারে বটে (তবু তুমি তাঙ্সিবে না শুধু 
দিবে প্রিয় তুমি দিবে গ্রুব দেখা, সোনাল আঁখথরে ছিল ইহা লেখা, 
হোক সে আজি বা শত যুগ পরে পাইব পরশ মধুঃ 
এই সে আশাঁয় সহে তিয়াসায় পরাণ চাতক বধু! 
এসো নবঘন প্রিয় দরশন নয়ন শ্রান্তিহর, 
পরশ তোমার মরি কি অপার নিবিড় নিবিড়তর) 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ ।] মৃত্যু-প্রশস্তি ৪৬৩ 


নীরব শীতল সমাধি গভীর, অসীম শয়ন স্বপন মদির, 
যে মুখ দরশ লাঁলসে আলসে শিথিল এ কলেবর,) 
উবর হৃদয়ে সুধা প্রবাহিনা ছুটে চলে খরতর | 
কেননা বাসিব তালো? ভোমা বধু! কেননা বাঁসিব ভালো ? 
কত ন দুগের আধার গহনে প্রথম উষার আলো ! 

তব সাথে চুপে এসেছে বারতা, হেথা ভতে মোরে নিয়ে যাবে তথা, 
কোন্‌ পথ দিষে জানিনা সে কথা থাক তা অন্তরাল 
অচেনা! স্ুহদ তোমারি আশায় বসে আছি কতকাল। 


যাব কোন্‌ দিক জানিনা তা ঠিক জাঁনিতেও নাতি চাই, 
সকল মানিব সফল যদ্দি গে৷ বারেক তোমারে পাই, 


জাঁনি ঞ্ব নাই সন্দেহ ইথে সব বন্ধন ঘুচাঁবে তরিতে 
ভব-কারাগার হইতে আমার মুকতি পাইব কিরে, 
ফিবে পাৰ মের হত স্বাধীনতা সারাটি জগৎ ছিবে। 


বার্চিত মোব এসো কাছে, আরো কাছে আবে কাছে, 
তোমারে চাহিয়া তের অভাগীব জীবন আজিও আছে। 


কিবা ছুঃসহ দীরুণ বিরহ, বেদন। হের গো সহি অহরহ, 
তোমারি আশায় শিব য় শিরায় শোণিত আলিও লাচে। 
মরণরে যাঁচি রতে শুধু বাচি কে হেন জগৎ মাঝে? 
কোন ত্রিদিবের দূত তৃমি ওগো শুভসন্দেশবহ ! 
আঁসিরাছ আজি আমার স্দনে কাঁহাঁব বচনে কহ? 

পাঠায়েছে বুঝি নিখিলশরাণে, এতদিনে তাঁব পড়েছে কি মনে? 
চির আশ্রিত দীন অকিঞ্চনে, সাদর মিনতি সহ, 
আমি তে! চিনিনা সে অজানা পথ, হাতে ধরি মোবে লহ । 
এ জীবন ঢালা, আধি ব্যাধি জালা সকলি বিফল নয়, 
তব আগমনে ভাঁতিছে নঘনে সার্থক সমুদব 

আহা! কি করুণ ও তোমার মুখ, দেখে দেখে মোর ভরে উঠে বুক, 
আহা কি অপার এ আমাব স্থুথ আজি যেন মনে হয়, 
যা তোমার দান, তাই শুভ--ওগেো শিব মঙ্গলময় ! 

শ্রীনীহারিক। দেবী । 


আকাশের মূল ধারণ! 


আকাশ বুঝতে হলে প্রথমে তাকে একটা নিরবয়ব সত্তা ; 4১109501065 
০01703010/) বলে বুঝতে হবে। জড় বলতে আমরা বুঝি ঘার 
অংশ সকল সাবয়ব ( 0150920100005 । পদীার্থ। এদের সীমা আছে 
এবং ছুটি জড়াংশের €981070165 ) মধ্যে ফাঁক থাকে--ঘেমন আকাশের 
তার! এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না, পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান 
থাকে! এর কারণ নিশ্চয়ই আছে, তবে তে কারণ নির্ণয় করা 
বড় সোজা নয়। বর্তমানে আমরা যা প্রত্যক্ষ করচি তাইতেই 
সন্তষ্ট থাক] কর্তব্য। ছুটি তারার মধ্যে ঘে ভেদ আছে, তুলনায় 
জড়ের একাংশ থেকে আর এক অংশে ঠিক সেই রকম ভেদ আছে। 
আকাশে ধর্দ অনন্ত গতি সম্পন্ন একটা হাউই ভ্রোড়া ঘাঁয় তা হলে 
কোনও জিনিষে নাও লাগতে পারে । লর্ড কেলভিন বলেন, এলো- 
পাতাড়ি গুলি করলে যেমন পাখীর গায় না লাগাঁরই খুব বেশী 
সম্ভাবনা) আকাশে কিছু ছোড়াও ডিক তেমনি । জড়ের অংশ সকলের 
মধ্যে বিপুল ব্যবধান বর্তমান এই টুকু প্রথমে ধারণা করতে হবে। 

অবশ বলতে পার, আকাশের লক্ষত্ সন্থন্ধেও ধারণা করতে 
পার যাঁয়। কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে কি বলছ? এক টুকরো পাথ 
কোনও একট! কঠিন বস্ত সম্বন্ধে এ ধারণা কি করে করব? তুমি 
কি বলতে চাও একট! জড়ের ক্ষুদ্র অংশ সকলের মধ্য এমন ব্যবধান 
রয়েছে থে? একটা স্রল রেখা দিয়ে যদি সেই বস্তরটাকে ভেদ কর! 
ষায় তা হলে সেটা কোন অংশকে আঘাত ন1 দিয়ে সিদে বেরিয়ে 
যেতে পারে? হা ষেতে পাবে। এই জঙন্ঠই জড়াংশ সকল সাঁবযব। 
এই জড়াংশ সকলের সীমা কথনও অতি অল্পর্ূপে কখনও অধিকর্নপে 
প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত পক্ষে অংশ সকল অতি বুক এবং তাদের 
সীমা রেখাও খুব সুক্ষ, কিন্তু পাশাপাশি এমন ভাবে তাঁরা সাজান 


শাবণ, ১৩৩৩ | ] আকাশের মূল ধারণা ৪০৫ 


আছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের৷ তা গ্রহণ করতে পারে না, এবং তারা 
যখন একত্র মিলিত হয়ে একটা প্রতাক্ষ যোগ্য সীমার সৃষ্টি করে তথন 
আমরা সেই সীমাগুলোঁকে বড় ও ছোট বলে থাকি। অনুবীক্ষণ 
দেই অতি ক্ষুদ্র সীমাগুলো দেখবার খানিকট! সাছাধ্য করে মাত্র । 
শেষ সীমা ব্রেখা নির্ণয় কর! তারও সাধ্যের অতীত । অতিবড় শক্তিশালী 
অনুবীন্ষগণও একটা পরমাণুর ,4১6০1.) পরিধি দেখতে পাঁয় না, তা পরমাণু 
আবার যা দিয়ে তৈরী তাদের দেখ! ত দুরের কথা । এখানে অনুমান 
দরকার । এখন আমরা অনেকেই জানি জড়-পদার্থ ( অবয়বী ) এক 
প্রকার ধনী ,1১০91৮৪) এবং খণী ,9280৮০) বৈছ্যতিক পদার্থে 
(8:19০010  010915995) তৈরী, যাঁকে আমরা বিছ্যুতিন্‌ (0515০0:০0) 
ও কেন্দ্রিন 11১0:909) বলে থাকি (অবয়ব )। একটা পরমাণুতে 
বিছ্যতিনগুলোর মধ্যে যে ব্যবধান, তুলনায় সুর্যের সঙ্গে গ্রহগুলোর ঠিক 
সেই ব্যবধান । একটা পর্মীথুতে ঠিক আকাশের মত অধিকাংশই 
অবকাঁশ। একটা যদি খুব (্রোরাল অনুবীক্ষণ পাওয়া যায় তা হলে 
যে কোনও এক টুকরো জিনিব, তা দিয়ে দেখলে দেখা ঘাঁবে একটা 
বিবাট নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার রাত্রির আকাশ । 

যেহেতু অবয়বেরা (7810০195) বিচ্ছিন্ন, সেই জন্য তাদের কারো সঙ্গে 
কারো সন্ধ থাকতে পারে না, তার! পরম্পর স্বাধীন এবং তাদ্দের পরম্পর 
সংযেনগিও অসম্ভব, তাদের মধ্যে রয়েছে কেবল শুন্য অবকাশ । যদ্দি কেবল 
জড় অবয়ব ছাড়া আর কিছু লা থাকে তা হলে কোনও একতা, বন্ধন, 
পংযোগ প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর হয় না এবং ধ্বংসের বিশৃঙ্খল! (01009) 
থেকে স্ৃষ্টি-শৃঙ্খল| (0997903) বচন! অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা 
দেখছি জগতের মধ্য বেশ একটা শৃঙ্খলা রয়েছে, প্রত্যেক নক্ষত্রের 
সঙ্গে প্রতোক নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ (195 ০? 0185108000) শক্তির 
দ্বার! সন্বন্ধ স্থাপিত রয়েছে । । অবগ্ঠ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্বন্ধে আর্মাদের 
সম্পূর্ণ ধারণা এখনও হয় নি)। কাঁজেকাজেই এ শক্তিপ্রবাঁহের 
আধারও /07501017) আমাদের কল্পনা করতে হয়। তাই আমরা 
বলতে চাই অবয়বের সধ্যে যে অবকাশ তা শুন্ত নয় তা পুর্ণ_-যার 


শি 


৪৪৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---৭ম সংখ্যা । 
মধ্যে ফাক (89) লেই, যা নিরবচ্ছিন্ন (5০021070009) এবং যা সমস্ত 
জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে রচনা করেছে। 
যে কোন কঠিন (50110 ; পদার্থ সম্বন্ধে এ কথ! খাটে । এক 
টুকরো! পাথরের অবয়বগুলো (198100169 ) একত্র সমবেত হয়ে রয়েছে, 
কেউ কাকেও ত্যাগ করে থাকতে পারে না। কোথায়ও এতটুকু 
বিশৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যাঁয় নাঁ। প্রত্যেক কঠিন পদার্থে একট! বিশেষ 
আকার আছে, আর যদি সেটা স্কটিক (০9509] ) হয়, তা হলে তার 
একট! স্পষ্ট সুন্দর আরুতিও দেখতে পাওয়া যাঁয়। কাজেকাজেই 
বলতে হয় অবয়বের মধ্যেও নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে । তাঁদের মধ্যে যতই 
ব্যবধান থাফুক না কেন, তাদের মধ্যে কিছু আছেই । অবকাশ খালি 
থাকে না; তবে সেখানে জড় পদার্থ ন! থাকতে পারে । জড় পদার্থ 
গুলো এখানে সেখানে ছড়া” আছে, কিন্ত তাদের যে সংযোজক তা 
কোঁনও অবয়ব দিয়ে তৈরী নয়, সেটা হল অনবচ্ছিন্ন এবং তাঁর আকর্ষণী 
শক্তির (০01)95102) দ্বারা সকলকে সমবেত করে রাখে । এই সংযোজক 
পদ্দার্থকে যা খুসী নাম দেওয়া যেতে পারে । তবে প্রাচীনেরা 'একে 
মাঝে মাঝে আকাশ আখ্যা দিয়ে গ্যাছেন। তাঁরা চারটি ভূত ছাঁড়াও : 
আকাশের কল্পনা করেছিলেন। শ্তার আইজাক নিউটন একে 
ংযোজক (09010600105 100901010) ব| সন্বন্ধ-বহ? বলতেন । চক্ষের 
সঙ্গে কঠিন বা তরল পদার্থের অবয়বের (08700195) সঙ্গে য1 সম্বন্ধ-বহ) 
তাই আকাশের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, হুর্ধয, নক্ষত্র, রাঁশি (০9505118009) 
নীহাঁরিক! (2919156) এবং ছাঁয়া-পথের 11011] ৮2) মধ্যে সম্বন্ধ 
স্বাপন করছে। সমস্ত অবয়বী (1851) এব অবয়বের 11081010195) 
সংযোৌজক এই আকাশ । এতেই সব ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, এতেই তাদের 
রূপের পরিবর্তন ঘটছে । এই সম্বন্ধ-বহ সম্বন্ধে আমাদের অধ্যয়ন 
করতে হবে । 
অবয়বগুলি এই আকাশ থেকে পৃথক নয়, খুব সম্ভব এই আকাশ 
দিয়েই তৈরী । তারা ঠিক আকাশে ভাসমান সরষের মতন নয়, বরং 
লবণাক্ত লে যেমন স্ষটিকগুলো (0/50519) ভেসে উঠে, যেমন জলে 


পন? ১৩৩৩ | বা. ভীতি রা 1 ৪৯৭ 


বরফ ভাসে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ-ফেন সেই রকম আজান নি 
ভেসে বেড়াচ্ছে । এখন এই আকাশ ও অবয়বের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ 
কিরূপ তার সন্ধান এখনও পাঁওয়া যায় নি_-সন্ধানের খুব চেষ্টা চলেছে । 
একটা অবয়ব তার আধার আকাশে চাঞ্চল্যের স্যটি না করে নড়তে 
চড়তে পারে না, যেমন একখানা! নৌকা তরঙ্গের স্থাষ্টি না করে, জলের 
ওপর দিয়ে গেতে (09০11816) পাঁরে না বা যেমন একটা ঘণ্টা বাতাসে 
কম্পনের শ্যটি ন|! করে বাজতে পারে না। 

এখন আমাদের দ্বিতীয় জিনিন শিখতে হবে যে আকাশের 
আ[লোক-বহনের শক্তিটি কি? ইতিহাসে আকাশ লম্বন্দধে আলোক- 
বাহিত্ই প্রথম ধারণা । উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিগ্তা এতেই তার 
সমগ শক্তি নিয়োজিত করে; আর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল: 01613 
19:৮1] , আকাশ ও তরঙ্গ সম্বন্ধে চুড়ান্ত অনুমানে উপস্থিত হন। 
চক্ষু-বিজ্ঞান এর থেকেই গড়ে ওঠে । কিন্ধ এখনও তাঁর সম্থন্ধে 
আমরা সঠিক যুক্তি পাই নি। কেবল গোটাঁকতক সরল সতা ঘটনার 
ওপর সেগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। 

সকল মনীধীই আলোকের গতির ( ৬৪1০০ 0111017) দ্রুতত্ব 
৷ 50890 ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত! জড়জগতে দ্রুতত্ব একটা মস্ত 
ব্যাপার । সব জিনিষহই আমরা এটাকে অবলম্বন করে অনুমান করি। 
কাঁজেকাছেই এ জিনিষটাও আর একটা বিরাট প্রাকৃতিক জগতের 
সহিত জড়িত যার অর্থ এখনও আমাদের বোধগম্য হয়নি। তবে 
যেটুকু ৯ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যগ্গীভূত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা 
এখানে আলোচনা করবো । পৃথিবীর অন্তর্গত বা আকাশের গতি 
আমর! মাপি সময় দিয়ে। একটা 1বশেষ গতির একটা বিশেষ 
স্থানে পৌছুতে কতক্ষণ সময় লাগে এরই নাম হোল দ্রুতত্ব (5০০০ । | 
একটা বিশেষ গতির গ্রুতত্ব নির্ণয় করে আমরা আকাশের সমস্ত 
নক্ষত্রের দুরত্ব নির্ণয় করতে পারি? কারণ আলোক-বহ আকাশের 
সকল তরঙ্গের ক্রুতত্ব একই প্রকারের। কোঁন বস্তর রূপতন্মীত্র ঘষে 
বিশেষ গতিতে ভ্রমণ করে, আকাশের অপরাপর চাঞ্চল্যও সেই 


৪৬৮ উদ্বোধন যি ২৮৮ রি সংখা । 


লাসিতাসিতাসিল সপ সপ সিপাসিলসি-লোিলী সিনা সিসি ১ 


একই গতিতে : ভ্রমণ করে। কানের যে তরঙ্গ সে সমুদ্রের তরঙের 
মত বড়ও হতে পারে বেমন আমরা রেডিও বার্তাবহে লাগিয়ে 
থাকি অথবা বাচিমালার মত ক্ষুদ্রও হতে পারে যাঁহা কঠিন জড়ের 
উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে উত্তবাপের সৃষ্টি করে, কিংবা তার 
চাইতেও স্ুক্ কম্পন স্থটি হতে পারে যেমন বূপতন্মাত্রার গতি-_ 
ঘা থেকে আমাদের রূপের জ্ঞান হয়, অথবা কাামেরার ( 0810618. ) 
প্লে বা ফিল্মের ওপর পড়ে বিপরীতমুখী চিত্রের ছাপ দেয়) কিংবা 
তরী কম্পন আরও শুক্ম হতে পারেঃ যেমন একা রে ( ৯18৮) তে। 
একে বৈছ্যতিক শক্তি বলে। বিদ্যুৎ জিনিবটা জড় না শক্তি ঠিক 
বোঝা বড় কঠিন। এখন আকাশের এই যে চাঞ্চলা তা বড়ই 
হোক আর ছোটই হোক্‌ তাদের জ্রত্ত্ব একই প্রকাঁর। একটা 
হুতার কল্পনা কর যেটা পৃথিবীকে কোটিবন্ধের মত জড়িয়ে আছে। 
সেটাকে যদি একটা পরল রেখায় বিস্তার করা যায় তা হলে যে 
দুরত্ব ভয়। আলোক তরঙ্গের সেই দৃরত্বকে অতিক্রম করতে এক 
সেকেগ্ডের সাতভাগের একভাগ সময় লাগে। কাজেকাজছেই এক 
সেকেণ্ডের আলোকের গতি সাতটা বিষুব্‌ রেখাকে 1150058197) অতিক্রম 
করতে পারে । আলোকের এক সেকেণ্ডের গতির ব্যাপক যে সুত্র 
সেট! পৌছুবে প্রায় চাদে গিয়ে। চাদ থেকে পৃথিবীতে আলো 
আস্তে লাগে ১৪ সেকেও্ড। স্ষ্য থেকে আলো আমস্তে লাগে 
৮ মিনিট । আর নক্ষত্র থেকে আলো পৌছুতে বনুবর্ষ লাগে, এমন 
কি শতশত শতাব্ীও অতিক্রম হয়ে যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 
একটা টেলিস্কোপ দিয়ে যখন একটা তারা দেখ চিৎ সে তাঁরাটা 
তখনকারের নয়, লক্ষ বৎসর আগেকারের তাঁরা; কারণ সেই তারার 
আলোক আমাদের টেলিস্কোপে আস্তে লক্ষ বৎসর কেটে গেছে। 
এখন আমরা এই যে বিশ্ব বিশ্ব করি সেই বিশ্টটা কত বড় একবার 
চিন্তা করে দেখ। পৃথিবীর ছুটো! চারুটে ব্যাপার দেখে যে আমর] সব 
সর্বজ্ঞ হইছি মনে করি; সেট কি রকম বাতুলতা ! 

এ সব কথ! আজকাল দকলেই জানে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ওই 


শাবণ, ১৩৩৩ | ] আকাশের মুল ধারণ! ৪৪৯ 


তরক্গগুলোব প্রকৃতি ঠিক ঠিকজানা। কি করে তাদের জন্ম হয়? 
উপমান (4১08102 ) ছাড়া তাদের সম্বন্ধে বর্তমানে জাঁনবার কোন 
উপায় নেই। ঘণ্টায় ঘা মার্লে যেমন তাঁর কম্পন বাতাসে ছড়িয়ে 
দেয় এবং সেই তরঙ্গ যেমন আমাদের কর্ণপটছে আঘাত করে ঠিক 
তেমনিই বিদ্রাতিনের €(০1০0091)5 ) চাঞ্চলা আকাশ পথে-_তরঙের 
স্যষ্টি করে। কিন্ু বাঁতাপতবঙ্গ এবং আকাশ-তবঙ্গ একই জিনিষ 
নয় সাদৃষ্ঠ আছে মাত্র । 

তন্ন মান্তে গেলেই ভরঙ্গাবিত৭ মান্তে হবে। দেশ কম্পিত 
হয়--কথাটা বড় আশ্চধোব ব্যাপার বটে, কাজকাজেই বল্‌তে হয় 
দেশ্ব্যাগী এমন একটা পদার্থ আছে ঘাঁতে এই তবুঙজ্গেব উৎপত্তি 
তয়ে থাকে এব যালদুশ্তমান জগতেব অতি দূরতম স্থানেও জুবস্থান 
করাছ। এই হচ্ছে দেশ ৭ আকাশ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণা । 
পূর্বে নৈজ্ঞানিকেরা আকাশেব নাম দিয়েছিলেন আলোক-বাহী কিন্ত 
এখন আমবা দেথতে পাচ্ছি ঘে আকাশ শুধু আলোক-বাঁহী নয়, 
প্রতি নক্ষত্রে নক্ষতে সংযোগস্তাপনকাবী। ইহা মাধ্যাকর্ষণ 
ও মচ্াকর্ষণেব বাহক, এব" প্রতি পরমাণুব মধ্যে সংযোগ স্থাপন কবে 
বিশৃঙ্খলা থেকে শুঙ্খলাময়ী সৃষ্টি বচনা করেছে । 

আকাশ জিনিষটা যতই পক্ষ হোক না কেন এটাকে কিন্তু আমর! 
সর্বক্ষণই বাবহাব করছি । একট ধেতাঁব বার্তাবহ থেকে (18010 
86118] ঘে তবর্গ বেরোয়, তাকে পৃথিবীর অপব দিকে ঠিক ভাঁবতবর্ষের 
তলদেশে ৪00-0006৭ কিউব'-দ্বীপপুঞ্জেতে পৌছুতে এষ্ক সেকেও 
লাগে। এখন শখ্দবাী বাতাস তবঙ্গ এ সময়ে কতদূর যেতে পারে ? 
বাভাঁস-তর্ঙ্গের মধা দিয়ে যখন শব্দ ছোঁটে তথন তার এক মাইল যেতে 
পাঁচ সেকেও্ড লাগে। কাছে কাজেই এ সেকেণ্ডে সেন মাইল যায়। 
(বদ মাইল-২৫ গজ | এ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আকাশ-তরঙ্গ 
বাতাল-তরঙ্গের চাইতে লক্ষ গুণ অধিক জ্রুত গমন করে এবং তাঁর কম্পন 
সংখ্যাও অনন্তগুণে অধিক । তা ছাডা আকাশ ও বাতাস তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্যেরও কম বেশ অনেক । এক একটা বাতাস তরঙ্গ কয়েক ফিট 
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করে লম্বা! হতে পারে কিন্তু, পঞ্চাশ হাজার আলোক তবঙ্গেব দৈর্ঘা মাত্র 
এক ইঞ্চি। কাঞজেকাজ্জেই একটা আঁকাশ-তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা যা 
আমাদের চোঁথে ধবতে পারে, প্রতি সেকেগ্ডে হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি কোটি 
সংখ্যা ।--ধারণাঁর অতীত ! কিন্তু ভয় পেলে চলবে না । এই জগতে কত 
ক্ষুদ্র জিনিষ আছে, কত বিবাট জিনিষ আছে, কত তীব্র গতি, কত অন্তুত 
গুণ সম্পন্ন বস্ত্র আছে মা এখনও আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি 
নাবা মানস চক্ষে এখনও উদিতই হযনি। জগতের প্রত্যেক ঘটনা 
গপব আমাদের নজব রাখতে হবে । কার্ধা কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় না করতে 
পারলেও তার ম্বারক 16০০1 ) বাখা কর্তবা । অগ্রাহা করলেঃ পৰে 
সত্যকে আমরা হাবাঁব। একটা জিনিষকে প্রতিষ্ঠা কবা আনক জ্ঞানেব 
দরকান্ব; কিন্তু সেটাকে বাতিল কবে দিতে ভাল আরও অনেক বেশী 
জ্ঞানের দরকার । স্ববিরোধী বা আকাশ কুন্থুমেব মৃত জিনিষগু.লাকে 
অস্বীকার কবতে পাবি বটে কিন্তু অজ্ঞাত-কাঁরণ-সম্পন্ন কার্ধাকে বা কোন 
রহস্াময়ী ঘটনাকে অস্বীকার কব! কখন যেতে পারে না। আমবা 
অনন্তেব মধ্যে বাঁস করছি , আমাদের বিশ্বাস (7816) যেন অনস্তেব 
মহিমার সন্ধানে অটুট থাকে । আমাদেব আশা 17009 যেন সত্যক 








"্মাঁবিফারের ইচ্ছায় পুর্ণ থাকে' আমাদের দান 01181 সমগ্র জ্ঞান- 





ভাঁণ্ীব শুন্ত কবে যেন সাধারণেব সেবায় নিঃ়্াঁজিত ভয়। 








--বাসুদেবানন্দ | 


কাব্যের স্বরূপ 


কাব্য মানে ধর্মশান্্ নয় তা হলে মন্তুসংহিতা কবিতা হোত , কাব্য 
মানে বাজলীতি নয় তা হলে বার্ক, গ্ল্যাডষ্টোন কবি বলে প্রখ্যাত হোঁতে 
পারতেন; কাব্য মানে কি সৌন্দর্যাবিজ্ঞান (485075005 )--না তাও 
নয়, রসাত্মক বাক্য মানেও কাব্য নয়, অথচ কাব্য এমন একটা কিছু 
যা এই সমস্তগুলিই হয়ত ধাবণ করতে পাবে। এখানে একটা কথা 
না খল্‌্লে ভুল হবে থে, কাবোর কয়েকটি ধিশেষ ক্ষেত্র নির্দেশ কবা 
যেতে পারে । প্রথম-_বিশ্বজগৎ। মনুষ্য সমাজকে কেন্ত্র করে ? দ্বিতীয়__ 
বিশ্বজগণ্। বিশ্বরূপকে কেন্ত্র কবে; তৃতীয়__বিশ্বজগত্, নিজ মনকে কেন 
করে। এই তিনটি ভাবের কবিরা যথাক্রমে সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। 
ও শেঁল-মনে করা যেতে পাবে। এদেব প্রথম শ্রেণীব যে কাব 
তাদের কাব্যে রস, ধর্ম, রাজনীতি ভারি অপরূপ হয়ে মিশে গেছে, 
আর এখানেই তীদেব সার্থকথা | মাঁকৃবেথ বা হামপেট বা ও কবির 
যে কোনে। বিশ্ববিশ্রত ন।টক সেক্ষপীয়রের আগে অনেকেই প্রকাশ কবতে 
সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তা মহাকবিব হাত থেকে যথন বেরুল তথন 
তার রূপ কবির রসে ন্নান করে অপুর্ব হয়ে উঠল | পেক্ষপীয়ব গ্রাহাই 
করতেন না ষে এ নাটক আগে কেউ নিয়েছে কি-না! । 

এই যে অভিব্যক্ত করবার ক্ষমতা) এট! কি--তা আমি বলতে পারব 
না তবে এটি ঞব নিশ্চিত যে ইহা সর্বপ্রকার কৌশল ও বিচারের 
বাইরের বস্ত, যদি তা না হোত তবে কাজিদাসের চেয়ে আরে। বেশী 
রসাত্মকতা, আরে! বেশী কাল্পনিকতা নিয়েও অন্ত সংস্কৃত কবিরা কালি- 
দাসের মত অন্ততঃ প্রথ্যাত হোতে পারতেন, কিন্তু তা হন্‌ নি। 

কাব্যের একটা সহজ ধর্ম আছে মে তার মাঝে কোনোরূপ জড়- 
চিন্তা সে বইতে পারে না, পণ্ডিতী বা উপদেশ আড়ম্বরে যাঁরা কাব্যের 
দেহ কীটের মত কাটতে সুরু করে তারা ত প্ররুত কার্ষ্যে অক্ষম হয়ই, 
পরস্ত তাদের ক্ষয় পোকার ভ্ভায় সকলেই দেখে ভয় পায়। এখানে 
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একটা কথা বলি, আমি জড় চিন্তা মনে করি সেই প্রেরণাটাকেই, ফেট। 
নিছক যুক্তি্জালের অথবা অনুসন্ধানশীলতার আড়ালে জন্ম লাভ করে। 
এগুলো দিয়ে উত্তম গগ্ঠ রচনা ছোতে পারে, তথাপুর্ণ গব্ষেণা দেখানো 
যেতে পারে কিন্তু, কবিতা ও-জিনিষ দিয়ে প্রকাশ হলে বড় দীন, বড 
ব্যর্থ ভাব নিয়ে আসে। 

কবিতা প্রকাঁশে ছুটি জিনিষের প্রয়োজন; আরো ভাল করে ঠিক 
মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে উহ! ভি স্বতাবজ শক্তির ভিতরে 
ফুটে ওঠে । প্রথম--একটা অনুভূতি । এখানে বলে রাখি যে, এ 
অনুভূতি সর্বপ্রকার স্বোপার্জিত বুদ্ধিবর্জভিত অবপ্ত তাই বলে এটা 
বুদ্ধিত্রংশ প্রলাপোক্তিও নয়। এঅন্তভূতি যেন ঠিক একটি পঞ্সফুলের 
ফুটে উঠবার প্রেরণার মতো যেথানে তলাকাব মনের বস্তকর্দম শুধু 
মূলই-_প্রকাশ নহে । আব দ্বিতীঘ জিনিষ হচ্ছে ী অনুভূতি জাত 
একট! আবেগ বা ছন্দযাঁ এঁ ভিতরের রসটুফুকে একটা গতির মধ্য 
দিয়ে একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে সক্গম করে তোলে । সে আবেগট্ুকুক 
মজা আবার এই ঘে* “লস তার এটুকু ম্পন্দনের ভিতর দিয়ে কবির 
মনের তথ্টুক প্রকাঁশ করে দেয় অবশ্য তাই বলে নিঃশেষ করে 
দেয় লা। 

একটা! উদ্বাহরণ দিই । চগ্ডীদাসের সেই যে “কত মধু শ্তাম নামে 
আছে গো বদন ছাঁড়িতে না পারে? এর কোনো প্রকার সমালোচনা 
একে প্রকাশ করতে অক্ষম) কেন না এর প্রতোকটি অঙ্ষরের মাঝে যে 
চিত্তের একট! আকুতি বিরাঁজ কচ্ছে সেটা যে কবির বেদনা-সমুদ্রের 
পরশ পেয়ে অশেষ হয়ে আছে । এইজন্ঠিই কবির কাব্য সন্ধান দেয়? 
বীরদর্পে আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ্যের গর্ভজনধবনি শোনায় নী। কবি কীসের 
“নাইটিজেল' নামক কবিতার প্রারস্তটুফু মনে করলে বোধ করি এমন 
কেউই নেই যার ভিতরে একট! বিরাট কম্পন না আসে । £[5 1621 
৪01১৪9/-_কাঁদে মোর হিয়া কথাকটি যেন হৃদয়ের গভীর প্রদদেশে একটা 
অবশ তৃপ্তির মাদকতা এনে দেয়। তাঁর শেষের কটি লাইন যেখানে 
কবি আবেগে বলছেন, “আমি কি আছি, আমার কি অস্তিত্ব আছে?” 
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এধষে কি বস্তু ত! কবিই মাত্র বুঝতে পারেন আর কেউ নয়। এই- 
খানেই কাব্যের পূর্ণ সার্থকতা । 

একট! কথ! মনে পড়লো । আমার এক বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, 
কাটুসের বুকে যখন কীটের মত দংশন চলছে তখনই তাব কাবেব 
উদ্ভব হয়েছে তাই ত তার কাঁবো এত বেদনা, এত মাধুর্য ! 

মাকৃ।- এতক্গণ কাবের অভিবাক্তি এবং প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা 
কবা গেল; এইবার তাব বিশ্ঙ্ছছিতে কতথানি অবিকার-আধিপন্টা 
তারই বিচার করা যাক। 

বাস্তবিক পক্ষে দেখ তে গেশে-এই থে বিশাল মনঃনমুদ্রের তবঙ্গ- 
রূপে এই যে শ্জনলীলার বিক্ষেপণ আব সঙ্কেেচন চলেছ ইহা একখানি 
স্বর মনোহাঁরী কাব্য । সু্িকার বুকেব পরবে ত্ী গে ধীরে ধীরে ঘাপের 
গুচ্ছ গজিয়ে উঠছে পলে পলে বুদ্ধিব দিকে, সে বুদ্ধি তো শেন হোল না; 
তার সে বেদনাটুকু তাকে মেদিনীর অন্গ নাডীব আডাল থেকে 
প্রকাশের রাল্যে ঠেলে তুল্ছে, হাব গতি চা দকানো দিনই রুদ্ধ হযশি ? 
তাই তো বস্তপুপ্ত বিনাশ হয গেল হাবলে ভূল হবেঃ উতা ভাবের 
নবীনতাব মাঝে নিতা সুমধুর অপরূপ হয়ে উঠচে, আব ধথানেই তার 
কাবোর প্রকাশ । 

ছোট একটি মেঘের এতটুকু যে মসীময় (সোনদ্ধ্যদৃশ্ত তার অভিনন্দনে 
হয় ততুমি পরাস্থুখ থাঁকৃতে পাবো কিন্তু তাব যে একটা ভাবের দিক 
লালার দিক আছে, াঁৰ বে একটা গ্রীতি-মাধুবী আছে €সটা যে অক্ষয় 
অবায় হয়ে গতি-তবঙ্গের মাঝে অধিনশব হয়ে থাঁকবে-সেটা বোধ 
করবে কে ? আগাঁনেই উহা! কাঁব'। এই স্থজনের এই দিকের প্রবাহের 
মাঝে যাকে কৃত্রিম বলে সাব জিনিব থেকে দুবে ঠেলে দেওয়া হয় 
তাঁর স্ন্ধেও ঠিক তউ কথা খাটে! বাস্তবিক পক্ষে কৃত্রিম কিছু নেই 
সমস্ত কিছুই প্রথমে একটা গুঢ আকাজ্জশর আড়ালে পরিপক্ক হয়ে 
ওঠে আর তার পরেই একটা মোহমন্ধ উন্মাদনাব ভিতরে উল্লসিত হয়ে 
পড়তে থাকে । এই যে ঘরদোর ইটেব স্তপ ওষুধের শিশি যক্ত্রে 
ধূমর্ধাধা এগুলো সবই এ ভাবের প্রকাঁশ। তবে কথা হচ্ছে। 


৪১৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা | 


এ প্রক+শে একট! জিনিষের অভাব আছে 1 ফুলও ফোটে- যন্ত্র আঁবি- 
ফার হয়ে জীবন লাভ করে, স্যষ্ট হিনাবে আমি দুটোর ভিতরে কোনে! 
পার্থকা দেখি না তবে একে আকর্ষণ করে কিন্তু অন্টে সঙ্কোচন আনয়ন 
কবে । 

একটু ভাল করে বলি, এষে যাদ্িকতাঁর উদ্ভব ওটা হরেছে 
মনের সঙ্কুচিত বৃদ্ধিজালের মাঝ থেকেঃ ওখানে গবেষণা! আস্তরিকতা 
সবই আছে কিন্তু অভাব এই ঘে বিধ্বস্থষ্টি ওর ভিত্তি নয় (1801: 
£1098000 ) আব সেইথানেই উহা একটি পুষ্প-প্রস্ফুটন হোতে পৃথক্‌। 
আর সেখানেই এ সঙ্কীর্ণতা টুটে গেছে এসদাঁনেই উহা কাব্যের পূর্ণ 
সার্থকতা নিবে দাড়িয়েছে বুঝতে হবে) যেমন প্রাচীন যুগের মনুষ্োর 
জীবন কাহিনী-__ঙাঁদের জীবন প্রণালী এমন ভাবে স্জনদেছের রেণুতে 
রেণুতে যুক্ত হতে পরেছিল “ম, (সথানে কোনো রূপ ক্ৃত্রিমত! ছিল 
ন!। ঠিক এমনি করেই নেহ মায়া শ্রেম এই সমস্তগুলি বুভিরই যে লীলা 
চল্ছে সবই অমব হয়ে আনছে গার তাবইঈ ফলে সমস্ত বিশ্বের আদি- 
আঁ লোঁডন যেখানে চল্ছে সেখানে একটা স্পর্শ এবা অহরহ যুগিয়ে রাখ ছে, 
যার ফলে এই বিরাট কবিতা শেষ হতে পাঁরুছে লা। 

এই যে কাবোর বিশ্বর্ূপ এটা সত্য হলেও তাঁকে গ্রহণ করতে 
কবিদ্বের যে একট বেন! অসে আমি সেটাকে ত ফেলে দ্বিতে চাইনে 
কেলনা সেটাই কাব্য! এক বিশু শ্বেত শিশির, আর এক গগনস্পশী 
শ্বেত ইমারৎ উভয়কে দেখেই কবির হৃদয়ে একটা অনুভূতির স্পর্শ 
আসে, কিন্ত প্রথমটা দেয় এক ধরণেব আব দ্বিতীয়টা দেয় অগ্ঠ ধরণের, 
ঘপ্দিও ঢুটিই কবি । 

কাব্য আমাদের সমস্ত জীবনটাকে এমন ভাবে আচ্ছগ করে আছে 
যে ওকে অস্বীকাঁব কর্বার আমাদের থো নেই। বিশ্বস্থষ্থির ভাঁবাবেশ 
বা মোছের যে একট ছন্দ ব আবেগ উহাহ কাব্য বা কবির জীবশী- 
রূপে প্রকাশ । এইথাঁনে কবি আর কাব্য অভেদ । 

এখন কথা উঠতে পারে, কবি থাকেন কাল্পনিকতা নিয়ে যেখানে 
বাস্তবতা নেই, কাঁজেই তা সাঁধারণ জীবনে পুজনীয় হলেও গ্রহণীয় 


আবণ। ১৩৩৩ । ] কা/ব্যর স্বরূপ ৪১৫ 


হোতে পারে না। কিন্তু একটু ভাবলেই দেণা যায়, কবির কাঁল্পনিকতা 
ধদি ঠিক এরূপ অগ্রাহ জিনিষই হোত, তবে লৌকে ওকে গীঁজাথুরী 
ব্লতো। এইখানেই ধরা পড়ে মে কল্পনা আর গীগাথুরী ছুটো পৃথক 
জিনিষ, একটি-_বিশিষ্ট রকমে মনের নিশ্পেষণজান বিশ্বচিস্তার হকষ্- 
স্বরূপ, অন্তটি_নি€ক প্রলাপোক্তি। এই ষে বৈশিষ্ট্য ইহা কিরূপ একটু 
বুঝিয়ে বলি। 

সেক্ষপীয়ারের আয়াগো টঢরিছ বা লেডা ম্যাকৃবেথ চরিত্রে মত 
এরূপ সুতীব্র শাণিভভা £ই প্রাথবীন্ডে আছে, না আছে জানবার 
আগেই চোঁথে পড়ে তাব সবল স্হজতা যা প্রাণটাকে এমন ভাবে 
আচ্ছন্ন করে ফেপে যে মানুষ বাঁস্তবিকভাঁকে এখানে প্রত্যঙ্গ কবে। 
শেলি, ধাঁকে পাশ্চাত্যবা [5 5102115) বল্তেও কুষ্ঠিত হন নি তারও এ 
যে 8017১ 1১01050000০” বা 09657) 81১এর ভিতরের উদচ্ছ্ীলময় 
ক্রন্দন-স বড় ভীক্ষ হালেও ভ ভীর দিক শুধু অনিমেধ দৃষ্টে ছবির 
মতনই তাকিয়ে থাকৃতে ইচ্ছে করে, ন। গারো থেন কিছু বেশী-নিজের 
জীবনে অনুবাদ করে নিতে ইচ্ছে হয়। এইখানে একটা কথ! বপ্ি কবির 
জীবন যেন বু দূর ভবিষ্যতের একটা আকর্ষণ যন্ত্র থা বর্তমানকে আগামী 
গতির দিকে একেবারে ঠেলে নিতে চায় কিন্তু, সে আকর্ষণ সম্পূর্ণ সফল 
না হলেও যে আংশিক সত্য নয়, তা বলা ষাঁয় না। 

আমি বল্‌্তে চাই, যুগে যুগে এই থে এক একট। বিশেষ ভাবের 
উদ্ভব হচ্ছে সাধারণ জীবনের দেনন্দিন ঘটনাতে, ওর অস্মুট উচ্চারণ 
তার বহুপুর্ধে কোনো না কোনো কবিতে অভিব্যক্ত হয়ে গেছে, খুঁজে 
দেখ নিশ্চয় পাবে এইথাঁনে কবি অথও্ জগচ্চিন্তার তাবষ্যৎবক্রা, যারা 
তাদের সমাধির মাঝ থেকে স্বপনের ঘোরে সেই সব প্রচার করে 
যান। আন্গ যে “কিরণময়ী'কে তোমাদেণ অতি তীব্র ভয়াবহ বলে 
মনে হচ্ছে তাকে নিশ্চই একদিন সহজ বলে মনে হবে- ইহা কব । 
যে রোহিণীকে দেখে একদিন শুধু ঘ্বণ। আনতো, আজ কযজনের হাদয়ে 
তাঁকে দেখে একট! গভীর সমবেদন। না আসে? এই বলে-_-“ওরে 
কাঙ্গাল চিত্তের কার্গাল মানব !? 


৪১৬ উদ্বে|ধশ [ ২৮শ বর্ষ_-৭ম সংখ) । 


আমি বেশ স্থির ভাবে উবে দেখেছি একটা! কথ! যে, কাবা যেন 
অনস্তের উত্তাস্ত নিশ্বাসপুঞ্জ যেখানে এমন একটা কিছু আছে যা! 
প্রাণকে প্রাণের সাড়া দিয়ে যাঁয় কখনো বা বার্থ দীন অবসাদে কথনে ব। 
উজ্জ্বল অথণ্ড উল্লাদে। আমি বলে রাখছি যে, আমার কবির সম্বন্ধে 
ধারণা একটু অদ্ভুত বকমের। এই জন্তই আমি কবিরও একটা স্থান 
নির্দেশ করতে চাই । প্রথম-ন্বভাব-কবি বা সতা-কবি, এরা কোনোরূপ 
প্রান্দেশিকতা সক্কীর্ণতা থেকে সম্পর্ণ মুক্ত, এরা মুক্ত বিহল্গমের মত 
পৃথিবীতে বিচরণ করে যান। এদের ভাষ। যেন অনস্তেব অদৃশ্য 
বুদ্ধদ। এগ পে বলা যেতে পারে--সাধক-কবি, তুলি আর ওয়ার্উস্‌- 
ওয়ার্থকে মণথাক্রমে আম প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেল্তে চাই । 
ছুজনেই “ভরতপক্ষী' সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন । আমি শেষোক্ত কবিকে 
ভক্তি করি, কিন্ক তিনি যখন বলেন-_ 

7৮02 01009 ৬৬150 ৮৬100 90921 100106৮0110 
17772 0 07515170160 071005010625 617 2100180177৩, 

তখন স্বন্ঠঃই মনে হয় যেন একজন মহা নীতিবিৎ পণ্ডিত সমস্ত 
কিছুর মাঝেই আইন আছে এই মহা সত্যের গবেষণায় সিদ্ধি লাভ করে 
জগৎ-সমাঁজে প্রচার করছেন । এই শ্রেণীর কবিরা যা বলেন তার 
বাইরে থেকে বলেন এই জন্ঠই ওরূপ হয়। কিন্ক পাগলা শেলি যখন 
কেদে গেঘে ওঠে-৭১ 0০৪ 210050 আমাদের প্রাণও সই সঙ্গে 
একতালে বলে ওঠে, কবি তুমি সতাই ও বিহগ রহস্তচারীর লুক্ধায়িত 
স্বপ্রস্বর । এবে কী অনুভূতি তা আমি বল্তে অক্ষম । চত্তীদাসের ক্ষুত্র 
বধু কি আঁর কহিৰ আমি? যে কত কথা বলছ তা বলে অর্ধাচীনতার 
অপরিসীম লজ্জায় পড়বে কে? 

এব পরেই আপন্তে পাবে আর এক থাক--প্রতিভাকবি । ত্র! 
যেন শক্তিমান বৈজ্ঞানিক । এরা হয় মুহূর্তে ুর্যোদয় বা সধ্যাস্ত 
বা সন্ধ্যা বৈদ্যুতিক শক্তির বলে ত্রিতল ইমারতের কুঠরীতে দেখিয়ে 
দিতে পারেন কিন্ত) আপগল হুর্যযোদয় আর এতে যত পার্থক] 
কবির বাণী থেকেও এদের বাণীতে তত পার্থক্য । মিল্টন, গ্রেঃ ভট্টি, 


শাবণ, ১৩৩৩ । ] কাবোব শবরূপ ৪১৭ 


দাশরথী এই দপের মনে কর্বাব যাথষ্ট হেতু আছে। গ্রে তাৰ 
বিশ্ববিশ্রুত চ]৩?ব আবস্তে যখনই বল্ছেন-__ 

[076 0016 60119 076 177611 01170211509 তখনই যেন বেশ 
বোঝা যাচ্ছে তিনি বন্ধু গবেষণা করে একটা শোকেব চিত্র আমাদের 
সামনে ধরবাব বুদ্ধি জাটুছেন। এদের কবিতা প্রায়শঃই সামাজিকতা, 
স্বধর্নসন্থীর্ণত1, রাজনৈতিকত। প্রভৃতি অসিদ্ধ ভাবে ছুষ্ট হয়ে থাকে । 
মিন্টনের যে সব কবিত। পাডছি তার সবই এ ভাবের একথা আমি 
নিঃসন্েছে বল্তে পারি। পাইডিমন্টিজদেব উনি যে অভিশাপ দিয়ে 
বল্ছেন £11791 9/0151)101020 5:০001:9+ 8110 5001095+ সে-কবিতা “যন 
গুর সঙ্কীর্ণ মনটাকে একেবাবে উলগগকবে আমাদের সাম্নে ধরিয়ে দেয | 
তিনি সাধু, স্বদেশহিতৈষী বা সংস্কাবক কিন্তু আসল কবি নন। টেনিল- 
নেব 5৬০11175017 সম্বন্ধে যে কবিতা, ওর ভিতরে এমন বিশ্রী 
রকমের জাতীয় সংস্কারগত প্রভাব যে তা যেন সমস্ত মনকে কুঞ্চিত 
করে দেয় । এব বড় তথা, দার্শনিক চিন্তা ( যেমল [7 0061010 ) 
দিতে পাবেন কিন্তু প্রাণেব প্রতিষ্ঠা কর্বার ক্ষমতা এদের নেই। এই 
প্রতিভাকবির একটা নিম্নশ্রেণী আছে-_যন্ত্রকবি, এব! প্রায়ই কাব্যকে 
এদের কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্ত বা মতবাদের বাহন মনে করে। 
এই বন্ত্র-কবির দলই সাধারণতঃ কাব্যকে ব্যবহারিকতার মাঝে এনে 
সমাজেব মুখরোচকতভাব মধ্যে আপনাদের স্বার্থনিদ্িব পথ সুগম কবে 
থাকে । আমি বাসন। করি, এদের মনস্কামন! পূর্ণ হাক কেন না, 
এরাই সতা-কবির প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। ওথেলো? অভিজ্ঞান-শকুস্তলের 
মত বই এক আধখাঁনাই জন্মায় হাঞজারে হাজারে নয়। 

এই কাব্যের রসের দিক সম্বন্ধে কিছু বলেই এ প্রবন্ধের উপসংহার 
করবে! । কাব্য জিনিষট| বড় একটু অদ্ভুত রকমের । একে নিত্য বল্পে 
ঠিক বলা হবে না অথচ এ অনিত্যও নয়, এর যে রসটুকু তা একে 
শেষের এমন এক আারগাঁয় পৌছে দেয় যা নিত্য চিরস্তনের বাণী হয়ে 
থাকে; আর তার যে গতি বা ছন্া.তাকে বয়ে নিয়ে চলে-_সেইটুফুই 
এর জীবনমরণে মেশান অশ্র-হাসির রসস্ষ্টি এইখানেই উহা মানুষের 


০. 
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ক্ষণভঙ্কুরতাময় জীবনের সঙ্গে একেবারে সমান ভাবে মিলিত হতে 
পেরেছে । 

প্রত্যেক কাঁব্যেরই এই ঢুটো জিনিষ; একটি--ব্যক্ত সঙ্গীত, অপরটি 
--অব্যক্ত অভিব্যক্তি, একেবারে কাবাঅঙ্গ ; একে এড়ানো চলে না। 
অভিজ্ঞান-শকুস্তলে হ্ষ্স্ত শকুস্তলা মিলিত হলেও তার যে নিরুদ্ি্ট 
বাণী বা তথ্য--পরিপন্ক বয়সেই সত্যপ্রণয়ের উপলন্ধি আসে, এ 
ইঙ্গিতটরকু বেশ পাওয়া যায়; এবং গথেলো আত্মনাশ করলেও 
তার ঠিতরেও একটা সত্য--মানুষের প্রাণ, মানুষের চিন্তাশক্তি বড় 
সীমাবদ্ধ ঘে অহরহই ভুল করছে এবং 111 ৪ 1১856 11701217) একটা 
উজ্জল হীরাকেও হব ত ফেলে দিচ্ছে। আর এর ব্যক্ত যে দিক্‌ তারও 
মধ্যে একটা অশেষের আহাস পাওয়া! যায় যেমন বিরাট বাষুমগুলের 
মাঝে আমরা পাই, যদিও তাঁকে গ্রহণ করি ক্ষুদ্র ছুটি নাসিকা বিবর 
দিয়ে । 

সর্বশেষ কথা--কাব্যই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, শোকাতুরা জননীর ও 
আত্ম প্রতিপালনেই যাঁর প্রন্যক্ষ প্রমাণ ।--কেন ? লা ক্রথানে ০ 
হারালে৪ হারায়নি--এ তথ্যটা পাঁভ করছে এই মরণের ছন্দে ছন্দে 
তার জীবনের মাঝে । এইথানে কাব্য তার পুর্ণ *ম ক্ষেত্রে বিছ্কমান, 
এথাঁনে ক্ষুদ্র কিছু নেই, ফেলে দেবার কিছু নেই, সমস্তই মহনীয় 
বৈশিষ্টোর বর্ণে একথানা মহাকাব্য তৈরী কর্ছে। 

শ্রীন্ুধীরচন্ত্র চাকী। 
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আজ হিন্দু-মুসলমাঁনের এই বিভ্রাটে স্বামিজীর কুম্তকোণম্‌ বক্তৃতার 
কথা স্মরণ হচ্ছে । হিন্দু, মুললমাণ। খৃষ্টান কলে মনে করেন তাদের 
মতন সভা জগতে কেউ নেই। কিন্তু পৌড়ামি, রক্তপাত, পাশব 
অত্যাচার এ সকল যতদ্দিন না বন্ধ হয়ঃ ততদ্দিন সভ্যতার বিকাশই 
হতে পারে না। যত দিন ন! আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রী সম্পন্ন 
হই। ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলতে পারেনা; আর 
এই মৈত্রীভাঁব বিকাশের প্রথম সোপান পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর . 
সহানুভূতি প্রকাঁশ করা। শুধু তাই নয়, প্রক্কত পক্ষে এই ভাব হৃদয়ে 
দুচভাবে মুদ্রিত করতে হলে পরম্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাঁপন্ন হলে 
চলবে ন'__পরম্পারর ধর্মমত ৭ বিশ্বাস যতই পুমক হোক, পবম্পরকে 
সকল বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহাধঘা করতে হবে । 

স্বামিজী কুস্তকোণম্‌ বক্তৃতায় এক আয়গায় বলেছিলেন, তোমরা 
অনুমান করতে পারবে না পাশ্চাত্য দেশে এখনও কি ভয়ানক 
পরধর্্মবিত্বেষ বর্তমান । অনেক সময় আমি ভেবেছি, হয় ত্মামাকে 
বিদেশে হাঁড়কথানা রেখে যেতে হবে। ধন্মের জন্ত একজনকে 
মেরে ফেলা ভারত ভিন্ন অপর দেশে অতি তুচ্ছ কথা । অনেক 
বড় ঝড় পাশ্চাতা পণ্ডিত তাদের উদারতার বিষয় খুব ফড়. ফড় করে 
বলে যান. কিস স্বদেশে তারা ঘোব কাপুকব | ধর্ম সম্বন্ধে যা সতা বলে 
তারা! বোঝেন বা বিশ্বাস করেন তাঁর শশ্তাংশেব এক অংশও সমাজ- 
ট্যুতি ব! ছুর্ণামের ভয়ে প্রকাশ করতে সাহস করেন লা । 

হাজার বছর ধরে আমাদের ওপর অত্যাচার কর। হয়েছে সত্য 
কিন্তু, বিদেশীরা আমাদের যতই ত্বণা করুন, যতই পাশব ভাব 
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প্রকাশ করুন, যতই নিষ্টুরতা ও অত্যাচার করুন, যতই কুৎসিৎ 
ভাষার প্রয়োগ করুন, তবুও আমরা আমাদের ধর্ম ছাড়ব নাযে ধর্ম 
বলে আমর! মুসলমানের মসজিদ এবং ইংরাজের গির্জা তৈরী করি-_ 
যে ধর্ম পশ্তকে মানুষ করে, যে ধর্ প্রমাণ করে দ্বণা ও বিছ্বেষ- 
পরায়ণ জাতি কখনও দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে না, আধ্যাজ্মিক 
শক্তি বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হয়- পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি 
কখনও জয় লাঁত করতে পারে না-ক্ষমা ও কোঁমলগাঁই সংদার- 
সংগ্রামে জয় লাভের একমাত্র উপায় । 

যখন দ্বজাতি শ্বজাতিকে গালি দিয়ে আত্মঘাতী হতে বসেছিল, 
তখন অতি ছুঃথে স্বামিজী বলেছিলেন, বক্ততামঞ্চ হতে সহ সহন্ত্র 
বক্তৃতা হয়ে গাছে, হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভাতার মন্তকে অভত্ত 
নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বধিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সমাজের বাস্তবিক 
কোনও উপকার হয়নি। আমি জগতের যে সকল জাতি দেখেছি 
তাদের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে আমার এই ধারণা হয়েছে ষে। 
আমাদের জাঁতিই অন্তান্ত সকল জাতি অপেক্ষা নীতি-পরায়ণ ও 
ধার্মিক । আমাদের সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কাধ্য- 
প্রণালী বিচার করলে দেখা ধায় যেঃ তাঁরা মানব জাতিকে স্থথী 
করবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । তবে জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি 
বিস্তৃতি ও পরিণতি শ্বীকার করতেই হবে। অভিশাপ, নিন্দা ও গালি- 
বর্ষণের দ্বারা কোন সছুদ্দেগ্ত সাধন হয় না । ন্বদেশের বাত্যাহত কর্মনজীর্ণ 
আচার ও প্রথ! সকলের নিন্দা করলে চলবে না । অতি কুসংস্কার 
পূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথ! সকলের বিরুদ্ধেও একট নিন্দা সুচক কথা 
বোল ন' কারণ, সেগুলির দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু ন! কিছু কল্যাণ 
সাধিত হয়েছে। 

বাস্তবিক, ধর্মে বদি গ্লানি উপস্থিত হয়ে থাকে তা পরিষ্কার করবার 
চেষ্টা করাই উচিত। “যতই শক্তি প্রয়োগ কর না কেন. শাসন- 
প্রণালীর যতই পরিবর্তন কর না কেল, আইনের যতই কড়াকড়ি 
কর না! কেন, কোনও জাতির অবস্থার পরিবর্তন করতে পার্কে 
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না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসং প্রবৃত্তি 
পরিবর্তন করে তাকে সৎ পথে পরিচালনা করতে পারে ।” সখের 
ধার্মিকদের সমালোচনায় কিছুই হবে না। তাদের কাছে ধর্ম িনিষট। 
একটা ফ্যাসান মাত্র-ধেমন জাপানী “ভাল । কোনও কার্যকারিতা 
নেই। অথবা সংসারে বাস করতে হলে ঠাঁফুরমার ঝুলিরও কিছু প্রয়োজন 
আছে কারণ, তাতে ছেলে তুলানো চলে। 

আর এক দল হিন্দু সমালোচক আছেন তারা বলেন, থে ধর্মে 
উক্দ্িয় চরিতার্থ হয় না, কাম-কাঞ্চনের স্থবিধা নেই, বলবাঁনকে হর্ববপের 
ঘাড় ভেঙ্গে রক্তপান করবার উপদেশ দেয় লা, সেটা আবার ধর্ম? 
সেই জন্য এক জন হিন্দু স্বপ্দেনী নেতা এক ধর্ম সভায় বলেছিলেন, 
“আমার অগ্তাবধি কোঁনও ধর্দ্ের প্রয়োজন হয়নি, দেই জনা ধর্ম 
সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না |” 

আর এক দল হিন্দু আছেন তারা মনে করেন, জগতে তাদের মৃত 
শ্রেষ্ট জীব আব্র নেই। তাদের সাগর পারে গেলে জাত যায়, কিন্ত 
কৌতুক দেখ তাদের সাহিত্য সাতপমুত্র তেরনদী পার হয়ে 
বিদেশীর সাহিত্য বিজ্ঞানের ভিত্তি হয়ে দাড়াল। আর সেই ভিত্তিকে 
অবলম্বন করে তার! এখন তাদের অতি সুবৃহৎ জাতীয় প্রানাদ নির্মাণ 
করছে। আর অন্বদ্দেশীয়েরা কেবল সারা জীবন ধরে পূর্ব্ব-পুরুষ- 
দের নাঁমান্ুকীর্তন ও চর্বিতশ্চর্বধণ করেই নিজেদের কর্তবা শেষ যনে 
করেন। আর ন! হয় কতকগুলে' কুসংস্কর বা অদন্বন্ধ আচার- 
পদ্ধতির বিচার নিয়েই ব্যন্ত। কয়েকজন চিন্তাধীল বৈষ্ঞানিক 
দার্শনিক বা কবি ধীরে ধীরে দেখা ধাচ্ছেন বটে কিন্তু তাদের 
রাজপ্রাসাদে সাধারণের পৌছন বড় কঠিন। এ সকলের করণ, ঘর্শন 
বিজ্ঞানের বাস্তব জীবন আমর! হারিয়ে ফেলেছি । কাজেকাজেই কণাদের 
গরমাণুবাদ, কপিলের মনন্তত্ব, আর্ধভট্ের জ্যোতির্বিগকা, বাগভট্টের 
নরশরীর বিজ্ঞান, লাগার্ডভুনের রপাকণ প্রভৃতির আলোচনা! এ*ং ভিন্ন 
দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার পুষ্টি সাধনে পাশ্চাত্যদের উপযুক্ত 
প্রতিন্বন্ী হতে আমর! সম্পূর্ন অক্ষম । 


৪২২ উদ্বোধন ২৮শ দি সংখ্যা । 


লাসিপাি পাসিপাি ৯. 


জ্ঞানের অঙ্ণীলনই মান্যকে একতা স্ৃত্রে আবদ্ধ করে কমি 
আমার ভাই” “তুমি আমার বন্ধু” বল্পেই আত্মীয়তা হয় না । বোষ্টম্‌ 
বলছেন, “বিষ্ট ভজ তো ভজ নইলে নরকে যাবে? । মৌছলমাঁন বলছেন, 
“কোরাণ পড়তো! পড় নইলে জাহান্নামে যাবে । তারা প্রতোকেই মনে 
করেন, বৈকু্ কা বেহেস্ত কেবল তাদের গুটিকতকের জন্যে 0১9001)01), 
এখন ঘদি হিন্দু-মুসলমান স্যারাসিন সভ্যতার ! 58180621) 0016016 ) মুল 
অন্বেষণ করেন; তা হলে বোধ হয় তাদের বিছ্বেষ-বিষের ক্ষিছু উপশম 
হতে পারে । ভারতবর্ীয় গণিত, জ্যোভিয ও চিকিৎসা শাস্ত্রী বিষয়ক 
জনেক বই আবী ও পারসী ভাবায় অনুধিত হয়ে সেই দেশে প্রচারিত 
হয়েছে। 

উমুন্অল্অন্বাফিতল্কাতুল্আঁতবা নামক একখানি বইতে 
লেখা আছে, হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগদাদের রাজ 
সভায় উপস্থিত হয়ে জোতিধ ও বৈগ্কক শান্তর শিক্ষ)। দেন। এদের 
কারও নাম মন্কঃ) কারও নাম কন্কঃ, কারও নাম বাবাখর। মঙ্কঃ 
মাণিক) এবং বাখর-_ ভাস্কর বলে বোধ হয়। খলিফা হাঁরুন্অল্‌ 
রূসীদের উৎকট পীড়। হয়। কোনও রূপে তার প্রতীকার না হওয়ার 
তিনি ভারত থেকে মঙ্কঃকে চিকিৎসার জন্ত নিয়ে যান এবং তার 
চিকিৎসার গুণে তিনি রোগ মুক্ত হন। তা ছাড়া এ আরবী 
পুস্তকে দাহর, অবহর, রাঁহঃ, অম্কর। অনুর্দ, সকঃ, জঙ্গল, জারি, 
জওদর, সানাঁক, সনজহল এই সমস্ত জ্যাতিষজ্ঞ ও চিকিতৎপাশান্তরজ্ঞ 
হিন্দু পণ্ডিতের বিষয় বণনিত আছে। এদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ 
আরবা ও পাঁরসী ভাষায় অনুদিত হয়। এ নামগুলো যে আরবী 
ভাষায় বিকৃত করে লেখা হয়েছে দে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওতে 
আরব দেশে দীত সিরক্ত। মসর্দী ও যেদান নামে তিন থানি ভারতীয় 
বৈদক গ্রন্থের বৃত্বাত্ত আছে। উহার চরক সুশ্রত ও নিদানের 
বিকৃত অবস্থা | | 

৭৭৩ খৃষ্টাব্ে বা কিছু পরে অল্মন্স্বর নামক আরবী বাজার 
অন্থমতি ক্রেমে আরবী ভাষায় একথানি জ্যোতিষশান্ত্র অন্ুবাদিত হয়, 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ । ] কথা প্রসঙ্গে ৪২2 


সেই বইধানিব নাম পিন, হিন্দ । একাল ক্রুক । 00191991হ ) 
একে ব্রন্ষসিদ্ধান্ত বলে স্থির করেছেন! বাকুব নামে একজন 
গ্রন্থকার এ পিন্দহিন্দ পুস্তক অবলম্বন কবে একথানি জ্যোতিষ শাস্ত্র 
প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি ভারতীয় বীজগণিত শান্ব প্রমাণ 
বার বাব উদ্বধাত করেছেন । 

অল্মামুন নামক বাদ্পাহেব সময় একথাঁনি সংস্কৃত বীজগণ্তি 
আরবী্ত অনুদিত য় ।  ১,২,১১৪১৫,৬১৭১৮৭৯ এই নয়টি অঙ্মুছধি, 
ও একং, দশং, শতং, সহস্র ইতাদি দশগুণোঁনব সংখ]! গণনায় 
যয বকম প্রণালী সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে তা ভারতীয়েবাই অবিষ্কাক 
কবেন। আরবী ও পাবপী প*টিগণিত প্রণেভীবা না সকলেই 
একবাকো স্বীকাখ কবেছেন। আরবীরা হিন্দুদেখ নিকট উহা শিক্ষণ 
কবে প্বদেশে প্রগব করেন এবং পুস্তকাকাবে বাণিজোর সঙ্গে স্পেনের 
অন্তর্গত কবডোবা নগব পমান্ত প্রচার করেন। 

খুলাসত্উন্তিসাব নামক আববী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্ঠান্ত পাবশী 
গ্রন্থে তাদের এ অঙ্ক প্রণালী শিক্ষা বিধয় স্থম্প্ট লেথা আছে । 

হবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরান্‌ একথানি গ্রন্থে অঙ্গ গণনার 
যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিখিয়সের জ্যামিতি শানে তা 
যেমন ব্যাপ্যাত হয়েছে তা এ ভারতীয় অঙ্ক প্রণালীৰ সহিত একরূপ 
একজন ফরাসী পণ্ডিত চার্লস 01811০5 বিচার করে দেখিয়েছেন, 
পশ্চিমাঞ্চলব গ্রীষ্টানরা আরবীদে' পূর্বেও ভারতীয় অঙ্ক প্রণাল' 
অবগত ছিলেন । 

৭৮৬--৮০৯ খুষ্টান্দে আরবী রাজা হারুণঅল্রলীদের আদেশে 
পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চাণক) কৃত ব্ষ-চিকিৎসা বিষয়ক একখানা বই 
হন্ধঃ কর্তৃক পাবসী ভাবায় অনুদিত হয় । তা ছাড়া চাণকা কৃত পশ্ু- 
টিক্ক দা ও চরক নামক বৈদ্যকশান্্ আরবী ও পাবসী উভয় শাষাঁয় 
অনুদিত হয়। 

১৩৮১ খৃষ্টাব্দে সশ্রুহগ্ডর কর্তৃক প্রণীত আর এক খানি পশ্ত 
চিকিৎসা! বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃত হতে অনুদিত হয । 


৪২৪ উদ্বোধন | ২৮শ ব্য__৭ম সংখ্যা । 


আল্বারুনী নামক আরবী পণ্ডিত ৯৭৯ খুষ্টাব্ধে অন্মগ্রহণ করে ন 
এবং ১৩৮ খুষ্টাবখে দেহ রাখেন । তিনি জ্যোতিষ শিখিবার জঙ্ 
ভারতে আসেন; এবং সাংখ্য ও ষোঁগ শাস্ত্র বিষয়ক একথানি 
গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তা ছাড়া হিন্দুদের দাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিবরণাত্মক আর এক খানা বই লিখে যান । 

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আবুসালেহ রাজনীতি বিষয়ক একথানি সংস্কৃত 
পুস্তক আঁরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। 

এই সমস্ত গণিত, জেটাতিষ ও চিকিতসা বিদ্ভা আরব থেকে মিশর 
দেশে ছড়িয়ে পড়ে । আলেকজেন্ট্রিয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্র সকলের অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা হোত । গীজা নগর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে একজন পণ্ডিত 
বার্বাবি দেশে গিয়ে আরবী ভামায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন 
এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তা লাঁটিন ভাষায় অন্নবাদ করে স্বদেশে প্রচার 
করেন । 

মোগল সম্রাট আকবরের কথা আমরা সকলেই জানি । ভিনি 
রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ ও অথর্ববেদ পারসী ভাষায় অনুবাদ 
করান । তীর 'প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খুষ্টাবন্দে উপনিষদের পারসী অনুবাদ 
করেন; এবং পরে এই অন্ুবাদ আকেতীই দ্রপের (&000] 
[)01১6101) , কর্তৃক লাটিন ও ফরাসী ভাষায় অনুদ্দিত ভয়ে নিবি 
সভ্যতায় নূতন আলোক প্রদান করে । 

এ ছাড়া তাঁবীখুলভো'কৃমা নাঁমক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, আরকারা 
ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গীত শান্তর সকল সংগ্রহ কবে স্বদেশে প্রচার করেন । 
উহার নাঁম বিযাঁফব (বিগ্ভাফল ) বলে কথিত হয়েছে । 

এই সকল দেখে আশা করি? হিন্বু ও মুসলমান উভয়েই অনুমান 
করতে পারেন কি করে উভয় জাঁতির মধ্যে সৌহ্ৃগ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 
বিদ্ভার অনুশীলনের তারাই পরম্পর পরম্পরকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে 
-__অন্যক্জপে নহে । 


শুদ্রের ব্রন্মাবিষ্ঠায় অধিকার-বিচার 
( পুর্ববানুরৃতি ) 


যদি বলা ধায়, ব্রাহ্গণফুলে জন্মে হেতু তদুপযোগী সংস্কার ও বাসনা । 
অতএব কার্ধ্য দেখিয়া কাবণান্্মানেব ন্যাষ জ্রনা দেখিয়াই সেই সংস্কারাদি 
অন্রমাঁন কবিলে জ্মপ্রমাদ হইবে না। সত্যকামেব সময়ও তাহাই 
করা হইয়াছে । কারণ, ত্রাহ্মণোচিত সংস্কার না থাকিলে সে ব্রাহ্ষণকুলে 
জন্মিবেই বা কেন? 

তাহা হইলে বলিব, শৃদ্রাদদিব জন্মাস্তরেই বা তাহ! হইলে ত্রাঙ্গণজন্মের 
সম্ভাবনা কোথায়? কারণ, এ মতে যে শূদ্র শান্্রবিভিত শুদ্রকর্্ম শিল্প- 
কলাকাধ্য ও পরিচধ্যাঁদি কবিবে, সেই পরে ব্রাঙ্গণ হইবে অপরে নহে । 
অন্তথ করিলে নরক ভইবে। জন্মান্তর শূদ্র যদি ব্রাহ্গণ_তবে শ্বীকার 
করিতে হয়, তাহা হইলে শুত্ব যদি ব্রাহ্মণকর্্মহ সাধামত করে এবং 
তাহার আকাজ্ষা বাখে তবেই সে ব্রাহ্গণকুলে জন্মিবে ইহাই স্বীকার 
করিতে তয়। কার্য করিবে শুদ্র, শুদ্রোচিত আর সংস্কার হইবে 
ব্রাহ্ষণোচিত ইহা কি সম্ভব? উহা কি নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার নহে ? 
প্রতাত ইহা কার্যকারণের নিয়মবিরুদ্ধ । বন্্রতঃ আন্মের কারণ সংস্কার 
নহে, পরন্ত বাসনা ও পাপপুণ্য উচ্চনীচ জানার কাঁবণ, সংস্কার সঙ্গে ঘাঁয় 
এই মাত্র । অতএব উপনয়নাদি সংস্কারের পূর্বের যে সংস্কারাদির অন্ধ 
সন্ধান করা হয়, তাঁহ! উত্তম ব্রাঙ্মণাির স্যষ্টির জন্য | কুষক যেমন বীজ 
ধান্তের অন্য উত্তম ধান্য বাছিয়া রাখে ইহাঁও তন্্রপ। বস্ততঃ শুদ্রকেও 
অর্থাৎ শুর্রোচিত সংস্কারসম্পন্নকেও যদি ব্রাঙ্গণ সঙ্গে রাখিয়। ব্রাঙ্মণোচিত 
শিক্ষা) দেওয়! যায়, তাহা হইলে যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহ নহে । 
অতএব শৃদ্র যদি ব্রাহ্মণকর্ম্মকাঁরী হয় তাহা হইলে যে তাহার পাঁপ হইবে, 
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তাহা নহে! অবশ্য শৃদ্র ব্রাহ্মণকর্্ম করিবার কালে শুদ্র যে কোনরূপ 
অন্যায় কর্ম করিতেছে না, কোনব্প স্বেচ্ছাঁচারিতাঁ করিতেছে না, প্রতু।ত 
শান্ত ও গুরুর আদেশ অন্ুসাবেই সে উহ্তা করিতেছে এইরূপ নিশ্চয় 
জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকা আবশ্তক ইহাব অগ্গথা হইলে তাহার পাপ 
অনিবাধ্য এবং তাহার ফলে তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী । ত্রাঙ্গণও 
শুদ্রের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা কতকটা এদ্ধা গ শাস্থাদেশ পাল নব 
মাত্রা অনুস|রে নিণীত হয়। শূদ্র £ম স্থলে শুদ্রকম্ম কবিয়াও ব্রাহ্মণ 
জম্মু পায় সেম্কলও এই দ্বইটিঈ কাবণ হয়। অতএব এই বিষয়টির 
প্রতি লঙ্ঘ; কবিয়া শুড্র ব্রাহ্মণকশ্ম কবিলে তাহার নবক হম না. প্রত্যুত 
হাহা ত্রাঙ্ধণ অন্দণ্ নিশ্চিত হয়। 

কেহ কেহ বলেন শুদ্র সন্তানকে উপনয়নাদি দিলেও সুফল ফল্তে 
পাবে না। কাবধণ তাহার সমাজহ তাহার প্রতিকূল হইবে । পিভামাতাব 
আচাবব্যবহার সকলই তাঁহার বিরোধী হইবে | বিবাহ, এ্রাদ্ধ, অশোচ, 
সম্পওব অধিকাব্প্রভৃতি সকল স্থলেই বিবোঁধ ঘটিবে। পুত্র গুক 
গৃহ তইতে বেদাধায়ল করিয়া আসিল, আসিয়া পেগ পিতামাতা 
অখাদ্যভোজী 'অনাচাবী। সেকি গন পিত'মানাকে ভাগ কাখিবে? 
অতএব যে কুলে নে জাত তাহাঁব তদগ্ররূপ আচবণই সঙ্গত । 

হাহার উদ্ধবে বক্তুবা এই তব, তাহা হইলে এখন আর পাপেব 
ভয়গ্রাদর্শন-থার্থ পাঁপ হইবে বলিবা নহে প্রভাত সমাজের সুবিধা 
অন্ুবিধা বিবেচনা করিয়। এই বাবস্থা এবং অধিকার আর জাতিগত 
থাঁকিল না--ইঈহা স্বীকার কর! হইল। আচ্ছা তাহা ঘদ্দি হয়, তাহা 
হইলে যে শৃদ্রকুলে সদাচাঁনাদি আছে, ভাহার সন্তানকে উপনয়নাি 
দিতে বাধা কি? আর এক জাতীয় বাক্তির মধ্যে যেমন পতিত দল 
পৃথক থাকিয়া যায়, উন্নত দলও তন্রপ পৃথক থাকিয়া যাইবে । তাহাদের 
বিবাহাদি তাহাদের মধ্যেই হইবে। ব্রাক্গণকুলেব শুদ্রাচারীকে যেমন 
্রাহ্মণশূদ্র বলা হয়, তন্দ্রপ ব্রাহ্মণাঁচারী শূদ্রকেও না হয় শুন্রত্রাঙ্গণ বলা 
হইবে, তাহাতে সমাজের কোন বাঁধাই হইবে নাঁ। ক্রাক্গণ এতাদৃশ 
উন্নত শুপ্রের সহিত বিবাহাদদি করিবেন না, সুতরাং তাহাদের জাতিও 
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যাইবে না। বস্তৃতঃ সমার্জে এইরূপ ব্যবহারই চলিয়া আসিতেছে। 
ব্রাহ্মণগণের মধোই মেল ও থাক এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু এক্সপ 
ন! করিয়। শূদ্রাদিকে জাতি দেখিয়া সংস্কাব ও বিগ্ভাদান প্রত্যাখ্যান করিলে 
তাহাদিগকে বিগ্যা ও সংস্কারের শুভফল হইতে বঞ্চিত করা হয়। পূর্ধ্বজন্যোর 
সংস্কার হইতে উন্নত করিবার অন্ঠহই শান্ত্ীয় সংস্কারের বাবস্থা । যদি 
শুদ্রা্িৰ সে কামনা হয়, যদি তাহাদের আচার ব্যবহাব বিশেন প্রতিকূল 
না হর, তবে তাহাদিগকে সংস্কাপ বঞ্চিত করা যুক্তিনঙ্গতও নকেঃ 
শান্সসতও নহে । অধিক কি শুদ্রযর্দ ইহা কামনা নাও করে? তথাপি 
তাহাকে উপদেশদ্বারা উন্নত করাই মহতের কম্ম, শৃদ্রকে উপদেশ 
দিযা পতিত হহব বলিয়া ইহাতে বিরত হওয়া কথনহ উদারতার 
পরিচায়ক হইতে পারে না! আম কত নাচ শুদ্রকূলভা সন্তান ক 
ব্রাহ্ণফুলের সমান হইয়াছে, কত প্রাঙ্গণসন্তান শূদ্রাচারী হইয়াছে। 
ইহার কীরণ যদ শিক্ষাই হয়। তবে তাহাদিগকে শাস্ত্রীয় সংস্কারে 
বঞ্চিত করা হয় কেন? এই ভন্তই বস্তুতঃ কদাচাবী তান্ত্রিকাদি 
সন্প্রধায় এত প্রবল হইয়াছে । বৈদিক সন্্রদায়ের এই কঠোরতা বা 
অতি সাবধানতা বৈণিক সম্প্রদায়ের শীণতার কারণ হইয়াছে । অন্ধনাবে 
সর্বত্র শাস্তান্ুমরণ করা শন্ত্কারদিগের আভপ্রায় কখনই হইতে 
পারে না। সংস্কারের অভাবে যদি পতন হয়) তবে পতিতকে সংস্কার 
দিলে তাহাদের উন্নাতি হহবে না কেন? বৰপগগামী পুকজ্রকে যদি 
স্ুপথে আনন করা কর্তব) হয়, তবে শুড্রাদিকে কেন উপত করিবার 
উপায় হইতে বঞ্চিত করা হয়? অথবা বদি জন্মান্তর দ্বারা পে উন্নতির 
ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেই জন্মেই বা তাহার ব্যবস্থা থাকিবে না 
কেন? 

ধদি বলা হয়, ব্রাহ্মণের মধে) শুদ্রাচারীকে ব্রাহ্মণশূদ্র এবং শূৃদ্রের 
মধে/ ত্রাহ্মণাচারাঁকে শুষ্রব্রাঙ্গণ বলা হয়, তাহা হইলে ক্রমে জাতিনাশ 
অনিবাধ্য। ব্রাঙ্গণশুদ্রগণ শুদ্র সহ এবং শুদ্র্রাঙ্গণগণ ব্রাহ্মণ সহ বিবাহাদ 
করিতে থাকিবে । তাহার পর এন্সপ ঘটিলে জাতি ও বর্ণ পৃথক্‌ 
হইয়া পড়িবে, ব্রাঙ্গণজাতির শৃদ্রের কম্মে প্রবৃত্ত হইবার পথ প্রশস্ত 
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হইবে, ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রাঙ্গণবর্ণের কর্ম কর্তবা-_সে ধারণ! বিলুপ্ত 
হইবে | “আমি ব্রাঙ্গণ” এই জ্ঞানে যে সকল ব্যক্তি ব্রাঙ্মণাঁচার 
অবলম্বন করিয়া! থাঁকে, তাহাদের সে জ্ঞান আর থাকিবে না। কতএব 
এ পথ অমঙ্গলকর পথ । 

এতত্ত্তরে বলিতে পারা ঘাঁয় বে, জাতি ও বর্ণ যে পৃথক্‌ তাহা 
শান্তর হইতেই অবগত হওগা ঘায়। যে হেতু ক্ষত্িয়ব্রাঙ্গণ। বৈগ্ত- 
ব্রাঙ্গণ, নিষাদব্রাঙ্গণ ইত্যাদিভেদে দশপ্রকাঁর ব্রাঙ্গণের উল্লেখ দেখা 
যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সম্বন্ধে জাতি ও বর্ণ অভির হইলেও 
সংকর জাঁতিতে ইহ সমানার্থক ভয় না। যেহেতু সংকর জাতির আচাঁব 
বাবার নির্ণয়ক/লে বর্ণচতুষ্টয়ের উল্লেখ দেখা যাঁয় এবং বর্ণ চাঁরিটি। 
পঞ্চম লাই, ইহাও স্পষ্ট করিয়। মন্ুতে কথিত হইয়াছে। জাতি ও বণ 
পুথক হইলে বর্ণ_ গুণ ও কর্ম্মগত এবং জাতি--জন্মগত এরূপ বিভাগ 
জসই হইবে) জধত্তি ও বর্ষে গুভে্ধ থটকজে অধমডজক আব, 
ব্যবহাঁরগত কোনরূপ বিরোধও ঘটে না। জাতি ও বর্ণ অভিন্ন হইলে 
সত মাগধ ও অন্বষ্ট প্রভৃতি সবহ বর্ণ পদ্বাচা হইত, কিন্তু তাহা ন। হইয়া 
উহ। হুঙজাতি মাগধজাতি অন্বষ্টজাতি ইত্যাদি নামে অভিচ্িত হয়। 
আর যদি উহাদ্দিগকে বর্ণসংকর নামে অভিহিত করিয়া বিরোধ পরি- 
হারের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সকপ বর্ণপংকরের এক প্রকার আচার- 
ববহার নির্দেশ করা হয় না কেন? জীবিকার জন্ত বৃত্তিভেদ করিয়! 
বিবাহাদি আচারবাযবস্থার কোথা? পিতৃফুল কোথাও মাতৃকুলের মত 
বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া! হয় কেন? অতএব জাতি ও বর্ণ সমানার্থক নহে । 

যর্দি বলা হয় তবে ব্রার্দণ জাতি ও ব্রাঙ্গণ বর্ণের মধ্যে প্রভেদ 
কোথায় ? উহীর উত্তর এই বে ব্রাঙ্গণের ছয়টি কর্ম আছে, যথা 
যজন ধাজন 'অধায়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ । ইহাদের মধ যাজন 
অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ বুত্তি আর অপর তিনটি ধর্ম । ধাঁহার। জাতিমাত্র 
রক্ষা করিয়! আদসিতেছেন, তাহার! ব্রাহ্মণকুলে বিবাহাদি করিয়া বৃত্তির 
জন্য যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ মাত্র করেন। ইহারাই জাতিত্রাহ্মণ 
আর ধাহারা জন অধায়ন ও দান করেন তীছারা বর্ণব্রহ্ষণ। জাতি 


শ্রাবণ, ১৩৩৩ ]  শৃদ্বের ব্রন্মবিগ্ঠায় মণ্ধকাঁর-বিচাঁর ৪২৯ 


রক্ষার জন্য বুর্তির প্রয়োজন, ধর্ম রক্ষাব জন যজনাদির প্রয়োজন, 
ধাহারা! উভয়ই করেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অথবা প্ররুত ব্রাঙ্গণ | 
অতএব শুদ্র যদি যজন অধায়ন ও দাঁন মাত্র ব্রাঙ্গণকর্ম্ম কবেন; তাহাতে 
ব্রাহ্মণের ক্ষতি হইতে পারে না। জাতি ও বর্ণ যে পৃথক তাহার 
নিদর্শন আপক্তম্ব ধ্মস্ত্রেও পাঁওয়া ঘায়। যথা 
ধর্মর্য্যয়া অঘন্টোবর্ণঃ পুর্ববং পূর্বব* বর্ণমাপগ্যতে জাতিপরিবুত্তৌ । ১ 
অধর্মর্ায়া পূর্বেবো বর্ণো জঘন্ং দঘগ্ঠং বর্ণমাপঞ্ঠতে জাতিপরিবুন্টো । ২ 
এস্কলে জাতি ও বর্ণের পৃথক উল্লেখই রহিয়াছে । অবণ্য কোন কোন স্থলে 
জাতি ও বর্ণ এক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহ! অন্বীকাঁব করা যাণ না, কিন্ধু 
“পঞ্চম বর্ণ নাই” এই মন্ুবাকোর অনুরোধে তাহার অন্ত অর্থ করাই 
উচিত। অথবা জাতি ও বর্ণ যর্দি অভিন্নও করা হয়, তাত! ভইলেও 
আশংকিত জাতিনাশ নিবারণ করা অনন্তব ঠয় না| শিক্ষা ও শাসন- 
গুণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং ব্রাহ্মণেন মধো শৃদ্রাচারীকে 
ব্রাহ্মণশুদ্র এবং শুদ্রের মধ্যে ব্রাঙ্গণাচারাকে শূত্রব্রাঙ্গণ বাঁললে ক্রমে 
্রাহ্মণশুদ্রের সংমিশ্রণ অবশ্যন্তাবা হহাও সঙ্গত নহে। সংমিশ্রণেব হেতু 
অজ্ঞানতা বা শিক্ষার অভাব | হাহাব প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিলে এ 
সম্ভাবনা থাকিবে না। 
বাস্তবিক শুঞ্ডরের পঙ্গে ত্রৈবার্ণকের সেবা প্রধান কার্্য-_এই শাস্তা- 

দেশের উদ্দেগ্তু বিচার করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণত্ব-কামনা- 
রহিত অসমর্থ শৃদ্রাদদিকে ক্রমে ক্রমে উন্নত করিবার জন্তই এইরূপ ব্যবস্থা 
কর] হইয়াছে । কারণ, নিয়ত উচ্চ সঙ্গে থাকিয়! উচ্চ আদর্শ দেখিয়া 
উচ্চ ভাবের কামন!, সেবকশুদ্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়। যাঁয়। ব্রাঙ্গণা্ির 
আচার ব্যবহার অজ্ঞাতসারে তাহার অত্যন্ত হইতে থাকে । অগত)। পর 
জন্মে তাহার ব্রাহ্গণার্দি উচ্চফুলেই জন্ম হুইয়! যায়| গীতীমধ্যেও যে 
স্বধম্মে থাকিবার উপদেশ তাহারও অভিপ্রায় ইহাই । গীতায় আছে-_ 

স্বেস্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

স্বকর্্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিশ্দতি তচ্ছণু ॥ ১৮1৪৫ 

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 

স্বকশ্মণ! তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬ 


৪৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ _৭ম সংখ্যা । 


ইহাতে স্বধর্মীতষ্ঠানের সহিত ভগবানকে অচ্চনার উপদদশ কহিয়াছে 
এবং উভ্তয়ে মিলিত হইয়া উন্নতির হেতু হইতেছে দ্বেখা যায়। স্বধম্ম 
এস্কলে শৃদ্রর যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ত্রাঙ্ষণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা 
স্থতরীং উচ্চ সঙগ বা উচ্চ আদর্শ অগ উচ্চকামদা, এবং ভগবতৎসেবা 
জন্য পাপক্ষয় ৪ পুণা প্রভৃতি হয়। অগতা ইহার ফলে উচ্চ জন্মই 
হইয়া থাকে । এই মার্দটি তাঁহার পঙ্গে সহজ হয়, কারণ, ইহাতে 
পিহা মাতা ভাই বন্ধুর সন্সর্ণজগ বাধা বিদ্ল9 ঘটে না। “ষাদুশী ভাবনা 
চস্তা সিদ্ধির্ভবতি ভাদুশী” হয়| অশহএন শানুব উদ্দেশ্যই যখন কৌশলে 
অসন্থকে সমর্থ করা, তগন জন্মান্তর প্যান্ত এবজন শ্রেমঙ্কামী তন্ব- 
বুভৃুৎসুকে পাগের ভয় দেগাঁইয়। ভূভাকর্দশ কবান যেকেন বিহিত হইবে 
তাহ! বুঝ যায় না । এই সব ভাঁবিলে মনে হয ধাহাঁব, শান্্রাদেশ মাত্র 
বলি] অধিকাঁবী অনপিকাঁবী বিবেচনা না করিঘা শূদ্রমাকেই শান্তা 
ধাঘনে নিবুভধ করবেন, প্রণনে চ্চাবণে পাঁপহয় দেখন ভীহারা কখনই 
শান্াভপ্রায়ান্ুসাবে কাধা করিংতছেন নাঁ' যদি বলা হয় শুদ্রকুলে ব্রহ্গা- 
ভচ্াস্ জন্বিতে পারেন লা, ভাহাদিপকে কি বলিতে পাবা যায় না 
নে, যখন শুত্রকালে বিড়ণ পর্্ববাধ প্রভৃতি ব্রকঙ্ঞ জন্বিতে পাবেন, তখন 
কি শুদ্রকুলে ব্রঙ্গজজ্ঞান্থর জন্ম ভইতে পার না? এই যে রামাতিজা- 
চীর্ষে গুকপবম্পধধাব মধো শঠকোপ মুনি পাদ্ুক। পুভিত ভয় হনি 
যে চত্ডালবশনন্ভূত। যে কাঞ্চাপুণের উচ্ছিষ্ট খাইয়া রামানুজাচাধয নিজ 
জানি নষ্ট করিয়' কীগ্কীপুর্ণের উপদেশাধিকাগা হইবেন বপিয়া ভাবিয়া 
ছিলেন তিনি কি শূদ্র ছিলেন না? আর এই কাঠা পুর্ণ দ্বধন্ম ভাবিয়াই 
রাশানুজকে মন্ত্র দন নাই। মাচ্ছা, একপ শুদ্রকে ব্রাহ্ষণ!ধিকার দিলে 
কি সমাজ উচ্ছল হইভ? বোধ ঠয় ধণনই নভে ।  অনধিকারীকে 
অধিকার দিলে সমাজ নষ্ট হয়। কিন্তু .সই অধিকার কি কেবলই জন্মায় ? 
অতএব সামর্থোর প্রত লক্ষ্যহীন হইয়। কেবল অনা দ্বারাই শান্ত কখন 
উপদেশ দেন নাই ইঠাই বুঝিতে হইবে । 

কেহ কেহ বলেন, উপবুক্ত শুদ্রকে বেদাধ্যয়নে পাপ ভয় দেখাইয়া 
নিবৃত্ত করিলে তাহাদের ব্রার্ষণ্য বাঁদন! ব্লবতী হইবে অতএব প্রবল 


শাবণ ১৩৩৩1] শূদ্রের বঙ্গবিষ্ঠায় অধিকার-বিচার ৪৩১ 


বাসনা বশতঃ পর জন্মে ব্রাঙ্দণা অবশ্তন্তাবা, মতএব হহাতে উপকারই 
হইবেঃ তাহা হইলে বলিব থে গুরুতুত্রাবা ব্রাহ্মণ মুখ এবং লকল শূদ্রের 
ব্রাহ্মণের স্ঠায় সামর্থ্য ও স্বভাব হইয়াছে তাহাকে তাহা ভষ্লে নিষেধ 
কর! কেন হয়। অতএব এ ঘুক্তি সর্বত্র প্রদোঁজ্য হবার যোগ্য নহে । 

যাহারা ভাবেন, স্বীশৃদ্রেণ হস্তে “বদ পতিত হহলে বেদের অমর্যাদা 
হইবে, বেদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তাহাদিগকে কি বলা যায় না যে, 
দ্িঅসন্তানদ্বারা বেদের যত কাত হইয়াছে, তাভা কল্সনাতাত । চার্বাক 
বৌদ্ধ জৈন নুসলমান খুষ্টান_-কোন্‌ সম্প্রদায় "বদর উচ্ছেদসাধনে 
উসান ছিলেন এবং ইহাদের মধো কোন্‌ সম্পরদায়ে ছিজ্রসম্তটানের 
অভাব মাছে? কালাপাহাড়ঃ কালমবনের নাম কেহ কথন ভুলিতে 
পারেন না । 

বলিতে পারা বায় ০১ শুদ্রকে “ব্দাদিশিক্ষ। না দিলে সমাজ শৃঙ্খলা 
সুরক্ষিত হইবে | ভূত্যবর্ণ ব্যভীত কোন সমার্ভই চ.জ পা । আজ সকল 
ভূত্যই যদি প্রভু হন, তবে ুতাকন্ম করে কে? সমাজ শৃঙ্খলা কি 
নষ্ট হইবে না? 

ইহার উত্তরে বল। ঘায়, তবে শুদ্রকে পুপাণাধির পাঠেগ বঞ্চিত করা 
উচিত। তাহার পর ভূত]াভাবজনিত ভয়েল কোন কারণ নাই, যেহেতু 
শৃদ্রকে এব্ধপ আঁধকার [দণেও সকল শুদ্রহ এই পথের পথিক হইবে 
লা, তাহা নিশ্িত। অতএব সমাজশৃঙ্খলা৬ঙ্গের কোন ওয়ই নাই। 
তাহার পর শিষ্যের গুরুশুক্রীবা কারবার ব্যবস্থা থাকায়, পুত্র: দি পতৃ- 
মাতৃসেবা করিবার বাবস্থা থাকায় ভূঠ্যাশাব হহবে কেন? আর যদি 
সমাজে বৃদ্ধ ভূত্য আবগ্তক বাঁলযা জা[াবশেধের বাদ্ধক) পধ্যন্ত এরূপ 
বাধ আবশ্তক হয়, তাহা হহলে বেদভ্ড ব্রথানিষ্ট তরিয় যেমন যুদ্বকর্ম 
উপস্থিত হছলে তাহাও অগ্ু্ান করে? তন্জুপ শূদ্রও বেদজ্ঞ হইয়া লা হয় 
সেবাকল্মাদি করিবে? তজ্জন্ত €বদাধ্যয়নে পাপশয়প্রদর্শন করা কেন? 
প্রত্যুত দেশ শক্রর দারা! আক্রান্ত হইলে শুদ্রেরও ঘাঁদ যুদ্ধ কাধ্য আবশ্তক 
হয়, তবে শৃদ্রকে সুর” করিয়া রাখিলে কি ধুদ্ধকার্ধ্য ভালন্ধপ হইবে? 
ব্ততঃ জ্ঞানী হুইয়া যেমন কর্তব্যবুদ্ধিতে কার্যা কর! যায়, অজ্ঞানী হইয়। 


৪৩২ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্্ষ--ণম সংখা1। 


সেরূপ ভাবে কাধ্য করা মায় না। অতএব সামাদিক দৃষ্টিতেও শূদ্রকে 
অজ্ঞ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে । 
তাহার পর শুদ্র বেদ শনণ করিলে মদ্দি পাঁপও হয়-স্বীকাঁয় করা 
যায়, তাহা হইলে দে পাপ কোন অনিষ্টহেতু হইচে পাবে না] এই 
পাপটি সঞ্চিত কর্ত্ম। ব্রহ্গজ্ঞানদ্ধাবা তাভার ধ্বংস হইয়া যায়। 
গীতায় ভগবদ্বাক্-_ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোতগ্রির্ভন্মসাৎ্ কুরুতেইজ্ঞুন | 
জ্ঞাঁনাগ্রিঃ সর্বকর্ম্মাণি শপ্রসাঁৎ কুরুতে তথা ॥ ৪1৩৮ 
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ষেভাঃ পাঁপকুন্তুমহ | 
সর্ধবং জ্ঞানপ্রবেনৈব বুজিনং সম্তভরিষ্যুসি ॥ ৪1৩৬ 
মাং হি পার্থ ' বাপাশ্রিতা যেংপি স্থাঃ পাঁপযোনয়ঃ | 
স্ত্রিয়ো বৈশ্যান্তথা শূদ্রান্তেহপি যাঁন্তি পরাঁং গতিম্‌ ॥ ৯৩৯ 
নহি কল্যাণরুতৎ কশ্চিৎ গর্গতিং তাঁত গচ্ছনতি ॥ 
অতএব বেদশ্রবাণ নেপাপ তাহা বেদজ্ঞানছারা ধ্বংসগ্রাপূ হওয়ায় 
বেদপুর্ববক ব্রহ্গঙ্জানেব অঙ্য শর্রেব নিবুত্ত হইবার কোন কারণ দেখা 
যায় না। 
আর যদি এ কথায় আপত্তি করিয়া বলা হয় থে, এই জ্ঞান পরোক্ষ 
জ্ঞান নহে, ইহা! অপরোক্ষ জ্ঞান । অপরোক্ষ জ্ঞানেই সঞ্চিতাদি কর্ম 
ংসপ্রাপ্তড হয় ইত্যাদি, তাহ! হইলে বলিব- না, পরোক্ষ জ্ঞানে ও সঞ্চিত 
কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু গীতাঁমধে উক্ত জ্ঞানকেই পরোক্ষ বল! 
হইয়াছে । যথা-- 
ন্‌ হি জ্ঞানেন সদূশং পবিত্রমিহ বিদ্াতে | 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪1৩৯ 
ষে শ্লোকে জ্ঞানাগ্রির দ্বারা সর্বকর্্ধবংসের কথ! আছে। ভাঁহারই পরের 
শ্লোকে বলা হইতেছে যে, সেই জ্ঞান যোগসংসিদ্ধ হইয়া কালে 
আত্মাতেই লব্ধ হয়। অতএব ইহার পুর্বাবস্থা পরোক্ষ জ্ঞানই হইতেছে । 
অবশ্য, ভামতীকাঁর বলেন) পরোক্ষ জ্ঞানীর ও নিষিদ্ধ কর্্মাচরণে পাঁপ 
হয়। 


শাবণ, ১৩৩৩ । |  শুদ্রের ব্রহ্মবিষ্ভায় অধিকার-বিচার ৪ ৩৩ 


বলিয়াছেন ( বেদান্ত দর্শন ৪৭* পৃঃ) কিন্ধ এই নিষিদ্ধ কর্ম মদিবাদি 
সেবন প্রভৃতি অল্গাঁয় কর্ম বুঝিতে হইবে । 

এই কাঁবণে বেদশ্রবণে যে পাপ তাহার জন্তঠ কোন চিন্তাব কারণ 
নাই। আর এই কারাণ শানে শৃদ্রের ব্দশ্রবণ যে পাপেব কথা 
আছে, তাহ! শবণমাতরজগ্ত পাপ নহে, পবন্থ বেদে অপবাবহার 
বা নিন্দাজনিভ পাপ বা .ব্দধিষষে অপরের হৃদয়ে অশ্রদ্ধা-উতৎ্পা্দন- 
জনিত পাপ। এ পাপ ঘেশুদ্র ক'ববে না, তাহার আর কোন পাপ 
হইবে না। স্থতবাং সমাঞ্জসিক সুবিধা অন্থবিধ! বিবেচনা করিযা যদি শাস্ত্রের 
বিধান হইয়া থাকে, তাহা হহলে শূদ্রমাত্রবই ব্র্গবিদ্ঠায় অধিকার 
নাই বা বেদাধায়নে অধিকাৰ নাই তাহা নহে । যাহারহ বেদের 
উপর শ্রদ্ধা আছে, বেদাধায়নে বাসনা আছে, এবং বেদার্থগ্রহণ ও 
ধারণে সামর্থ) আছে, ভাহাঁকেই উপনীত করা যাইতে পারে, তাহাকেই 
বেদাধ্যাপনা কবা যাইতে পারে । অথবা যে শুর্রেব পিতামাতার পুত্রকে 
দ্বিজচাবে প্রতিপালিত কবিবার ইচ্ছা আছে, সেই শুদ্রসন্তানকে 
উপনীত কবাও খাইতে পাবে । বলা বাহুল্য সকল স্কাই জ্োতিষ- 
শান্্ প্রকৃত অধিকারার নির্ণমে সহায়তা করিতে পারিবে । অতএব 
অনধিকাঁরচর্চাজন্ত কৃফলের সম্ভাবনা! অতি অল্পই হইবার কথ|। 

কিন্তু তাহা হইলেও এখন একটি আপত্তি হইবে যে, যদি দ্বিজাচারের 
জন্য বাসন! এবং সাঁম্থই কাঁবণ হইল, তাহা হইলে আচার্য শঙ্করের 
যতই যে বিরুদ্ধ হয়। কাবণ, 'বদাস্তদর্শনের অপশুত্রপ্রকরণে তিনি 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সামর্থ্য না থাকিলে অর্থিত্ব ব্রহ্গবিদ্ভার প্রতি 
কারণ হইতে পাবে না, এবং সেই সামর্থ্য লৌকিক হইলেও হয় 
না। শান্ত্রীৰ বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থাই প্রয়োজন | কিন্তু শূদ্রের বেদা- 
ধায়নের অভাববশতঃ সেই শাস্ত্রীয় সামর্থ্য জন্মে না । যে হেতু শৃর্রেব 
উপনয়ন নাই, উপনয়ন না হইলে বেদাঁধায়ন অসম্ভবঃ যেহেতু শান্্রীষ 
সামর্থা জন্মে না, ইত্যাদি । 

কিন্ত এ আপত্তি সমীচীন নহে । কারণ, এততন্্বারা বিবিদ্বিষা। 
শরদ্ধ। ও গ্রহণধাঁরণসামর্থাসম্পন্রতা শৃদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝাঁয না। যেহেতু 

৪ 


8৩৪ উর [ ২৮শ বর্ষ_-৭ম সংখা | 


প্পাসিলিসপসিশাসপ সত পা বাটন সা পাস্টিপাসিীসি লালা ত পাটিপাছি পাস 


এতার্শ দ্ধ স্বয়ং বেদ দ পড়িলে তাহার বদোরথজ্ান হইতে বাধা । 
বেদার্থজ্ঞানই ব্রঙ্গজ্কানের হেতু, উচ্চারণটি হেতু নহে। পূর্ববকাঁলে স্বয়ং 
বেদ পড়িবাঁর উপায় ছিল না) গুরু বেদদান না করিলে বেদ লন্ধই হইত 
না, আজকালের মত অর্থ দিয় ক্রয় করিবার সম্ভাবনা ছিল না । এই 
কারণে বেদপূর্বক ব্রক্গজ্ঞানের জন্য ব্দাধায়নরূপ শান্ীর সামর্থা অর্জিত 
হইবার উপায়ও ছিল না। অগত্যা শু্রের অধিকার নাই কথিত 
হইয়াছে। 

তাহার পর আর এক কথা । আচার্ধা ষ অর্থিত্ব ও সামথ্যকে 
অধিকারের জ্ঞাগক বলিয়া শান্ীয় সামর্থোর অহাববশতঃ অন্থপনীতের 
স্থতরাং শৃংদ্রর বেদপুর্ববক ব্রহ্ষাবিষ্ঠায় অধিকার লাই বলিরাছেন, তাহার 
অর্থটি একটু বিশেষ ভাবে দেখা মাউক। এখানে খা যাইতেছে 
একজন বে্দদান করিবেন অপরে গ্রহণ করিবেন । যিনি এহণ করিনেন 
তাহার শাস্্ীয় সামর্থোর অভাব থাঁকিলে কাহার বেদপূর্বক ব্র্গজ্ঞান 
অসম্ভব । এখন শান্তীয় সামর্থাটি কি? ইহা! একজনকে উপনীত করা । 
অর্থাৎ ধিনি বেদদান করিবেন ভীাভাঁর কার্যাজন্ একটি শন্তি, খিনি গ্রহণ 
করিবেন তাহাতে সঞ্চারিত কর। তাহা হইলে এক্ষেত্রে অধিকারীর 

সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে তাহার জন্মগত হইল না । উহা অপর ব্যক্তিগতও 
হইল । আর হই অপর ব্যক্তি যে টি বথার্থ দ্বিজসস্তানে এই সামর্থ্য 
অভ্রান্তরূপে উত্পাদন করিবে, তাহা! আশা করা যাঁয় নাঁ। সুতরাং এই 
শান্্ীয় সামর্থোর মুলা কি? ইহ! সমাজের আচার বলিয়া থে মুলা সেই 
নূল্য। দৈবায়ত্ত জন্মাদির হ্যায় ইহার কোন মুল্য থাকিতে পারে না। 
অভএব আচাধ্যের উক্ত যুক্তির অর্থ শুদ্রফুলে জন্মই বেদপূর্ববক ত্রহ্ষবিষ্তার- 
বিরোধী নহে। 

ধর্দি বল! হয় স্বয়ং বেদ অধ্যয়ন করিলে তাহাতে শান্ত্ীয় অধ্যয়ন 
হইবে নাঃ কারণ। অধ্যয়নের জন্য উপনয়নসংস্কার আবগ্তক। শুদ্রের 
উপনয়নে বিধি নাই। উপনয়ন না| লইয়া স্বয়ং বেদ পড়িলে তাহ! 
অশাস্ত্ীয় অধ্যয়ন হইবে । তাহাতে প্রবৃত্তি হইলে শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধার 
অভাবই প্রমাণিত হইবে। আর শ্রদ্ধার অভাবনিবন্ধন তাহার 


শাবণ, ১৩৩৩। ] শূত্রের বন্গবিষ্থায় অধিকার-বিচাঁর ৪৩৫ 


জ্ঞানই হইবে না) থে হেতু শ্রদ্ধাটি শাস্তেব উপব প্রীমাণাবুদ্ধির 
পরিচায়ক । 

এতগ্রত্তবে বলিতে পাঁবা নায় যে, বিধি নাই তথাপি পিতেছি এই 
জ্ঞানই ত এস্কলে অশ্রদ্ধার স্থচক। যাহার এজ্জান হয় লা, প্রভাত 

“শ্রাবষেহ চতুবো বর্ণ।ন্‌ কৃত্বা ব্রাহ্মণনগ্রতঃ। 
বেদশ্তাধায়নং হাদং তচ্চ কণ্ম মহৎ স্বৃতম্‌ ॥” 

এই বাকা অনুঙাবে বেদাধায়দে বিধি আছে এইরূপই জ্ঞান হয়, 
ভাহাব ত আব তাহা হইলে মশ্রদ্ধা পাঁফিল না। এতপিন্ন বিধির তাতপর্য্য 
ভাবাল বুঝা বায়ু থে শদ্দা ৪ গহণ খাবণ সামর্থ) যাহাঁৰ আছে ০সেই 
অধিকারী, হা পর্বে প্রতিপন্ন করাত হইয়াছে, অতএব বস্ততঃ বিধির 
অভাবই নাই । স্তবাণ অশ্রদ্ধা হইতেই পাবিবে না! তাহাবৰ পর 
শৃদ্র ধনলান দ্বাবা খিষ্ঠাগ্রহণ করিত ইহা আচার্য ছান্দ্যোগ্যভাষ্যে 
বলিষাঁছেন, যথা - 

“শৃদ্রবদ্‌ বা ধনেনৈব এনং খিগ্ঠাগ্রভণায় উপজগাম নচ শতশ্বীনয়া” 
ইত্যাদি ৪১৫ পূ । 

এস্ল বৈক খধি জালশ্রাতিকে কেন শুদ্র বলিয়া সম্বোধন কবিয়া- 
ছিলেন তাহার নালা হতু বলিত গিয়া আচার্য একটি হেতু বলিলেন 
বেঃ “অথবা এই জ্বানক্রুতি শুদ্রেব ন্তাঁয় কেবল ধন দ্বারাই বিদ্যা গ্রহণের 
জন্য ইচাঁব নিকট গমন কবিয়াছিলেন+ কিন্তু শুশ্রাবার দ্বারা নহে_- 
এই কারণেও তাহাকে শূদ্র বলিয়াছেন, ), বস্তত$ তিনি জাতিতে শৃড্র 
নহেন” ইত্যাদি। অতএব শুদ্র বে বিগ্ভাণাভ করিতে পারিত না 
তাহা ত আর আচাধ্যবাক্য হইতে সিদ্ধ হয় না। এস্লে বাস্তবিক 
জানশ্রুতি পরে ষে বিগ্তালাঁভ করিলেন তাহ! ধনত্বাবাই লাভ করিলেন । 
যাহা হুউক শুদ্রের যে শাস্ত্রে বেদশ্রবণে বিধি নাই, তাহা কিন্তু সিদ্ধ 
হইল নী। অবশ্ট একথা স্বীকার্ধা যে, শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও তাহা 
তখন সমান্জে গ্রচলিত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, ইহা! একেবারে 
অবৈধ তাহাও ত বলা গেল না। সমাজে প্রচলনের নানা হেতু 
থাকে? দেশভেদে আচারভেদদ দ্েখিলেই তাহা! বুঝা ঘায়। অতএব 
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প্রাথী ও সমর্থ শুদ্রকে নিষেধ করা আচাধ্যেব উদ্দেগ্ত নছে। আচার্য, 
হত্রকারের সময়ের সামাজিক আচার দেখিয়া শুর্রের বেদপুর্ববক ব্র্গ 
বিগ্তালীভের অস্স্তাবনা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ইতা্ট আপাততঃ 
বলা যাইতে পারে । 

এ কথায় কেহ কেহ আবার আপান্ডি তুলিয়া বলেন বে? না, আচা।ধাব 
এক্ধপ অভিপ্রায় নকে। শুর্রের বেদে অধিকার নাই--ইহা আচাধ্য 
সম্পূর্ণই বিশ্বাস করিতেন। কাবণ, উক্ত অপশুদ্রগ্রকবণে পূর্ববপক্ষীয় 
মতথগ্ডনকাঁলে “তন্নাৎ শৃদ্রো যজ্ঞে অনবকুপ্তঃ” এই টৈভভিরীয় আ্তির 
ব্যাখ্যাতে তিনি বলিতেছেন এস্থলে ষজ্জপদে বেদোক্ত কন্মকাওমাত্র 
অর্থ করিয়া জ্ঞানকাণ্ড ও কন্মকাঁও পৃথক বলিয়! যে ব্রঙ্গাবিছীতে শু্জব 
অধিকার আছে বলিবে' তাঁহা বলা যাঁয় না, কারণ, এস্টলে বগুত শবে 
ব্রহ্মবিগ্ভাও বুঝিতে হইবে ইত্যাদি । বস্তুতঃ এই বাক্যটি স'মান্ততঃ 
শুদ্রজাত্িবোধক । পুব্দোক্ত “শুর্রো বহুপত্ডঃ অন্ঞীয়£” উত্তযাদি স্তালিব 
হ্যায় নিয়াধিকারস্থচক বিশেষণ পদ ইহাব সঙ্গে নাই দেঃ এলে 
শূদ্র শবে নীচ অনধিকারী অসমথ শুদ্রকে গ্রহণ কিয় সমর্থ শুপ্রেব 
পক্ষে বিধি রক্ষা করিতে পারা ফাইবে। তাহার পর উক্ত বাক] 
শ্রুতিবাক্য এবং *শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণীন্” বাকাটি স্বৃতিবাক)। অতএব 
শুদ্রের পক্ষে বিধি নাই--ইহাই সিদ্ধ হয় ও তাহাই আচাধা বলিয়াছেন 
ইত্যাদি । 

কিন্তু এ আপতডিও সমীচীন নতে। কারণ, এস্কলেও নীচশুদ্রবোধক 
প্রসঙ্গ থাকায় আঁচাধ্য নীচ অসমর্থ শূত্রকেই লক্ষ্য করিয়ছেন বুঝিতে 
হইবে। এস্তলে যে শুড্রের কথা আছে তাহা উক্ত শ্রুতি? পূর্বাপর বাকা 
এবং তাহার সায়নভাষ্য দেখিলে বাহক শূদ্রকেই লক্ষ্য করা হইতেছে 
বুঝা যায় । আচাঁধ্য এস্থলে ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া তাহাকে 
অন্ঠমতাঁবলঘ্বী বলা যার না । শুদ্রজাতিসমান্টে ব্রহ্ষবিগ্ঠার অধিকার বিচার 
হইতেছে বলিয়া বিশেষ ভাবে এ কথা বলিবার আব্্যকনা হয় নাই। 
যে হেতু ব্রহ্মবিগ্তা যে সকল ব্রাহ্ষণেরও অধিকাধ্য নহে, তাহ। বেদাস্তশাস্তরে 
উচ্চৈঃন্বরে ঘোষিত হইয়াছে । অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেদপুর্ববক ব্রহ্গবিদ্ায় 
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শ্- 
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অধিকারী” বলিলেও াহাবের মধ্যে ধাহার গুরুতক্ত  প্রতৃতি নহে 
তাহারা অধিকারী নহেন এ বাক্যের অপলাপ কর! হয় না, তন্দ্রপ শুদ্র 
বেদপৃর্বক ব্রক্বিদ্যায় অধিকারী নহে বললে সমর্থ ও অর্থ শূড্র যে 
অধিকারী এবাক্যের অপলাপ করা হয় না। অতএব এ আপত্তি 
নিরর্থক | উক্ত আতিও তাঁহার সায়নভা্য এই-__ 

“পত্তঃ 'একবিংশং নিরমিমীত তমনুষ্ট,প. ছন্দোহন্বস্থঞ্াত বৈরাজং সাম 
শৃদ্রো মনুষ্যাণাম্‌ অশ্বঃ পশূনাং, তম্মাৎ তৌ ভূতসংক্রামিণৌ অশ্বশ্চ শুদ্রশ্চ, 
তন্তাৎ শৃদ্রে। নজ্ঞে অনবরুপ্তো, নহি দেবতা অন্বস্থজ্যত তন্মাৎ পাদাবুপ- 
জীবতঃ পঞ্ভোহাস্থজোতাম্‌ 1৮ তৈত্তিরীয় )। 

উহার ভাষ্য যথা 

পত্রঃ--পাদতঃ । ভূতাঁনাং পূর্ববোৎপন্নানাং ব্রাঙ্গণাদীনাং সংক্রামঃ সমাগ. 
আক্রমণং তদধীনত্বেন অবস্থানম্‌ ইত্ার্থঃ | সোহয়ং ভূতসংক্রামো যয়োঃ 
অশ্বশুদ্রয়োঃ তৌ উভোৌ ভূতসংক্রামিণৌ | শুদ্রাণাং বর্ণব্রয়পরিচর্য্যামুখ্যত্বেন 
তদধীনত্বম। অশ্বানাং চ বহনেন তদধীনত্বম। অত্র পূর্বস্থান্তেভাঃ ইৰ 
পর্নতঃ ন কাচিৎ দেহবতা স্ষ্টা, তন্রাৎ দেবতাম্‌ অনুশ্যজ্যত্বাভাবাৎ শুদ্রো 
যজ্ঞে প্রবস্তিতুং ন যোগাঃ। যন্তা্ৎ অশ্বশৃদ্রৌ পদতঃ উত্পনৌ তত্মাৎ 
পাদাবেব তয়োঃ জীবনসাধলম্‌। শুর্দরোহি ত্রাক্ষণাদ্যাজ্ঞয়া পদ্ভ্যাঁং যত্ত 
কাপি গমনাগমনে কুর্ববন্‌ জীবতি ৷ অশ্বশ্চ ব্রাহ্মণাদিবাহি পাদৈঃ ত্র কাপি 
গচ্ছন্‌ খাদাং লভতে । তৈঃ সং ৭1১1৯, পু ৪২৪২। 

অতএব এতদ্বারা আচাধ্যমত যে শৃদ্রমাত্রেরই বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্ার 
বিরোধী তাহা সিদ্ধ হয় না । বস্ততঃ পূর্বপক্ষী শুদ্রের ব্রহ্মবিদ্তার অধি- 
কারের প্রতি যে অর্থিত্ব ও সামর্থকে হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে যে সামর্থ্যরূপ হেতুটি মুখ্য, তাহার শৃদ্রে সম্তাবনা নাই বলিয়াছেন 
বলিয়! ইহাই সিদ্ধ হয় যে, শুদ্র বেদ কোনরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে 
তাহার বেদপুর্ববক ব্রহ্মবিদ হইতেই পাঁরে, ইত্যাদি । 

প্রকৃত কথা এই যে, অতি পূর্ববকাঁলে আধ্যসমাজে শুদ্রগণে দবিজদ্বেধী 
ছিল। তাহাদের আঁচারব্যবহার অতি কদর্ধ্য ছিল, এজন্য তাহাদের স্থান 
অতি নিয়েই ছিল। উহ্নারাই পশুমেধ যজ্কে পণ্তবৎ নিহত হইত। উহা- 
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দের অনেক স্থলে মনুয্ুই জ্ঞান করা হইত না। এই কারণে তাহাদের 
বেদলাভের অভাব ঘটিত। আর সেই কারণে তাহাদের বেদপুর্বক ব্রহ্গ- 
বিদ্যায় অধিকার শুত্রকার অস্বীকার করিয়াছেন এবং আচার্ধা তাহার 
প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন । বস্তৃতঃ) কেহই জন্মনিবন্ধন তাহার্দের অধি- 
কার অস্বীকার করেন নাই, বেদাধ্যয়নরূপ আচরণের অভাবনিবন্ধান 
তাহাদের অধিকাঁর অস্বীকাব করিয়াছেন; অতএব এতদ্দারা শুদ্রকুলে 
জন্মই একজনের বেদপূর্ববক ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিবন্ধক বল! হইল না, 

তাহার পর সদাঁচাঁরী সমর্থ ও অথী শূর্রের যদি বেদপূর্ববক ব্রঙ্গবি্যায় 
অধিকার অ।চরধ্যের অথবা! ভগবান ব্যাসদেবের অভিপ্রায় না হইবে, তাহা 
হইলে ব্যাসদেব অপশুদ্রপ্রকরণের শেষ সুত্রে অর্থাৎ “শ্রবণাধায়নার্থপ্রতি- 
যেধাৎ স্ৃতেশ্চ” সুত্রে শ্রবণ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থজ্ঞানের অভাঁববশতঃ 
শুব্রের ব্রন্মবিদ্যায় অধিকাঁর নাই--এ কথা বলিতেন না । তাহা হইলে 
তাহারা ছিজত্বাভীবকে হেতু দ্রিতেন। অর্থাৎ যেহেতু শুদ্র দ্বিজক্কুলজাত 
নহে, সেই হেতু তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই এইরূপ বলিতেন 
বস্ততঃ দ্বিজত্ব ও বেদাধ্যয়ন সমানার্থক নহে । দ্বিজ হইলেই যে বেদাধয়ন 
হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই । কাঁরণ, তাহা হইলে শকাঁদি ক্ষত্রিয় 
শূদ্রত্ব প্রাপ্ত ইইত না, অথবা! বেদাধায়ন যে দ্বিজেরই হয়-__এমন কোন 
নিয়ম হইতে পারে না । যেহেতু সংস্কত ভাষাভিজ্ঞ শূদ্র স্বয়ং অধায়ন 
করিতে পারে । কারণ, শাব্ববোধের জনকীভূত ব্যাপারবিশেষের নামই 
অধ্যয়ন । আর সেই ব্যাপার ইচ্ছার্দিকারণজন্ট এবং পদপদার্থ ও 
তাঁহাদের সন্থন্ধবিশেষের জ্ঞানভন্য হয়' যদি বেদার্দি শান্ত লিখিত 
আকারে না থাকিত, কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই যদি প্রাণান্তেও শুদ্রকে বেদ 
না দেন অথবা শৃদ্রসমীপে বেদাধ্যয়ন না করেন, তাহা হইলে শু্র্রের পক্ষে 


উহার াভ অসম্ভব হইত, তাহ! হইলে ব্দোধায়ন ধ্িজেরই হয় বল! 
যাইতে পারিত। কিন্ত তাত! ত ধটে নাই ও ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। 
সুতরাং বেদাধ্যয়নাদদির অভাবকে ব্রন্মজ্তানের অভাবের হেতু করায় 
্র্থী ও সমর্থ শৃদ্রের পক্ষে প্রকারান্তরে বিধিই দেওয়া হইল। 

(আগামী বারে সমাপ্য ) শ্রীরাজেন্ত্রনাথ ঘোষ | 





পলী সংগঠন 


( পুর্বান্তবৃত্তি ) 


সাধারণ ভাবে গ্রামের অবস্থা য কতদূর শোঁচনীয “স্‌ বিষয়ে ধাব! 
গ্রামে বাস করেন না ঠাপা ধারণাই করতে পারুবন না। আমি জানি, 
কোন একটি বিখ্যাত গ্রাম, ৭ে গ্রাম অনেক অভ্র গুহস্থের বাসঃ সেখানে 
গ্রামশ্পার্বস্থ একটি গভীর পগারের উপর সারি সারি কঞ্চি ও বশ দিয়ে 
সমস্ত গ্রামবাপীর শৌচের স্থান করা হয়েছিল। পগাবটি যেখানে 
ধাঁব বাড়ীর কাছে সেখানে তিনি কাশ গাছেব ঝোপেব বা কিছু দড়মার 
আড়াল দিয়ে শৌচের স্থান করে নিয়েছিলেন, বহুবর্ষের মল সেখানে 
অমেছিল। একবার ছুটি বধু বাশ ভেঙ্গে একসঙ্গে এই বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ে 
গিয়েছিলেন, বছু কষ্টে তাদের উদ্ধার করা হয়। আর একবার সেই 
গ্রামেরই একজন বধীয়সী রমণী বাঁশ ভেঙ্গে গর্তে পড়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে 
একটি কৰ্চী তার তলপেটে ঢুকে ঘাষ এবং ভাঁইতেই কয়েক দিন পরে 
তার মৃতু) হয়। 

রাত্রে বনবরাহ ও সাপ প্রভৃতির ভয়ে শৌচের দরকার হলে 
অনেকেই ঘরের কানাচে বা কোঠা থাকিণে ভাব ছাদে বসে শৌচে 
যান। এবং মল সেখানেই সঞ্চিত থাকে, অথচ শুচিতা বিষয়েও গ্রাম্য- 
মভিল! বিশেষতঃ বিধবার্দিগের সাবধানের অন্ত নেই । 

মহিলাদের অপেক্ষা পুরুষদেয় অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রায় 
দেখা যায় পুরাণো টকমিলানো জমীদার বাটা, তার অনেকাংশই 
কতক কতক ভেঙে গিয়েছে, ছাদের উপর বট অশ্ব গাছ গিয়েছে । 
গ্রামে জমীদার বংশে ধারা বিগ্তা বুদ্ধি ও সম্পত্তিতে কিছু উন্নত, 
তাঁরা আর গ্রামে বাস করেন না। তাদের শরিক ধারা হীন্ধু 
অবস্থায় অথবা কতক স্বচ্ছল অবস্থায় গ্রামে বাস করছেন তাদের মধ্যে 
শরিকানী বিবার লেগেই আছে। অনেক জমীদধার বংশের দ্র্দশা গ্রস্ত 
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সম্তানেরই বংশের গরিমা ও গ্রত্ত্ব-প্রিয়তা। বিলক্ষণ আছে, কিন্তু নষ্ট- 
গৌরব উদ্ধারের উৎসাহ বা উদ্ধম একেবারেই নেই। দুচার ঘর 
প্রজার কাছে কিছু আদায় তসীল করেন, নিজের অংশের কোঠা ঘরের 
হৃতট! বাহার যোগ্য আছে তাঁর উপর দ্ুচারখানি চালা তুলে কোন 
রকমে দাঁবা পাশা খেলে ও দলাদলি করে দিনপাত করেন এবং বাড়ীর 
মেয়েদের উপর প্রভৃত্ব করে তৃপ্ত হন নিজেও মালেরিয়য় ভোগেন) 
পরিবারেরাও ভোগেন, আর্থিক ঢরবস্থার ভন্যও ঘটে, অলসতার জন্যও 
বটে গুষধ পথ্যার্দির বিষয়ে ততটা মন দিত পাঁরেন না! প্লীহায় উদর 
পূর্ণ ছেলেমেয়েন্খলি ও রুগ্ন স্ত্রী নিয়ে কোনরূপে দিনপাত করেন। 
গুদের মধ্যে ধারের অবস্থা কিছু ভাল, তীবা অনেক সময় ছেলেমেঘের 
বে, বাস, দোল বা ছুর্গোতৎসবে বেশ একটু খরচ করেন, সহর থেকে 
বাইজী আলানে। ভুর্গোত্সবের্‌ প্রায়ই একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত । এক 
পলীগ্রামের জমীদাপ বাড়ীতে হর্গ। প্রতিমা ভাসানের দিল যে আমোদ 
হয়েছিল, একজন বর্ণনাপট্র রসিক গোক তার এই ভাবে বর্ণনা করেছিলেন, 
“ওঃ সে আমোদের কথা আর কি বোঁল্বে1 ! দ্র্গী প্রতিমা ছাড়া আর 
সব্বাই মদ্‌ থেয়ে মাতাল হয়েছিল ।” তার এই বর্ণনাঁটি খাটি সভ্য) 

পুরুষেরা দ্বিপ্রহর অভীত ন! ভওয়া পর্য্যন্ত চণ্তীমণ্ডপে বসে তাস 
পিটছেন, দাবা পাশা ও পরচর্চায় মস্গুল হয়ে আছেনঃ মেয়েরা বনে 
জঙ্গলে ঘুরে কাঠথড়ের সন্ধান কব্ছেন রাঁধতে হবে বলে। আমি 
অনেক পরিবারের কথা জানি, বেখানে নেয়েরা কুড়াল দিয়ে নিজেই 
আনেক সময় কাঠ কাঁটয়া লন আর পুরুষের! দাব! পাঁশা সারিয়া ঘরে 
আয়া রান্নার দেরীর ন্ট উগ্ম হয়ে উঠেন। 

মেয়েদের নিন্দাচ্্চা ও পল্লী-পুরুষদের বিশেষ মুখরোচক । বিশেষতঃ 
মেয়েদের স্াবলম্বন তাঁদের কাঁছে বিশেষদ্ধপে অপরাধ বলে গণা। 
কোন অসহায় বিধবার বেড়ার দেয়ালের মাটি থসে গিয়ে বেড়াগুলি 
ক্রমে জীর্ণ হতে লাগলো । অর্থহীনা অসহায় বিধবা জমীদার বংশেরই 
এক আনি অথবা আধ আনির শবিক, একটি নাবালক পুত্রের জননী | 
উপায়াস্তর ন৷ দেখে তিনি নিজেই কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে নদী থেকে 
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মাটি কেটে এনে বেড়ায় মাটি ধবাতে লাগলেন, তার এই অসম্্রমের 
কাজ ও পুরুষেব স্তায় আচরণে গ্রামের পুরুবগণ যেরূপ ভাঁষায় তার 
নিন্দা করলেন সে ভামা আব লেখা যাঁয় না। একই পুফুরঘাটে, 
হয়তো তৎক্ষণাৎ কোন শিশ্ত শৌচ করে গেল, ?ঢউ দিয়ে জল সরিয়ে 
কেউ বা তখনই তাত মুখ ধুলেন, পল্লীর শুচিতাব তাতে কোন হানি 
হয়না । কলেরার সময় এরকম ভাবে চল্লে কি বিপন্তি ভা সহজেই 
অনুমান করা যায়। 

ম্ালেখিয়। জবেব সময় যথন ক্রেব বেশী বাছাবাড়ি, তখন অনেক 
গ্রামেই সনাসতাই মুখে অল দিবাব লোকটি পধান্ত থাকে না। এই যে 
“কেউ কাবো মুখে অল দেবার মত লুস্ত নেই” কান শোনা এই কথাটির 
বাস্তব চিত্র যে কী ভয়ানক তা দিনি চোণথ না দেখছেন তিনি বুঝতে 
পার্ুবেন না । কিন্তু সুবিধা এই ঘে, ঘাম দিয়ে জর ছাড় লে অনেকে 
উঠে হেঁটে বেডাঁতে পাবে এব* খাওযাঁটি ও বাঁদ যায়না । মা যখন লেপ 
থেকে উঠে রান্নাঘবে গিয়ে হাট হতে ছেলে যে ইলিস মাছ কিনে 
এনেছে তাই রান্না কর্ছেন, ছেলে ততক্ষণ ঘরে গিয়ে কাপতে কাপতে 
লেপ মুড়ি দিয়েছেন, অগতা। মা এক বাটী মাছ ও ভাত ছেলের জন্য 
টেক রাখেন ছেলে মেন লেপ থেকে উঠেই খেতে পায় এবং এই 
বল ঢঃথ করেন, “বাছা আমার হাঁটে মাছটি নিয়ে এসেই লেপের নীচে 
শুলো। বাসী মুখে কিছু দেয়নি । ছুগ্রাল ভাঁত খেয়েও নিতে পারলে 
না।” 


পাবনা জেলার একটি গ্রামের কথা আপনাদের বলহি-_ গ্রামটি খুবই 
সমৃদ্ধ ছিল, এখন তার অবস্থা অন্য সব গ্রামের মত। গ্রাম পাবন। 
থেকে ২৩ ক্রোশ দূরে- ইছামতি ধাবে। গ্রামে এখনও ব্রাঙ্গণ কায়স্থ 
ও অন্যান জাতির ভিন্ন ছিন্ন পলী আছে, মাঝে মাঝে বুনো শুয়ার এসে 
গ্রামে উৎপাত করে বলে জনৈক যুবক একবার একটি শুয়ারকে গুলি 
করে। গুলি থেয়ে শুয়ারটি যে কোথায় গেল তার কোন সন্ধান 
পাওয়া গেল না, কিন্ত তাঁর কয়েক দিন পরেই হুর্গন্ধে গ্রামের লোক 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো । কোথ! থেকে দূর্গন্ধ আস্ছে সন্ধান করে জানা 
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গেল, একটি প্রকাণ্ড কামরাঙ্গা গাছের তলার “ঝাঁপের দ্রিক থেকেই 
গঞ্ধ আসছে । পুরুষেরা এ বিবরে ততটা মনোযোগ করুলন না। 
নদীর ধারের দিকে গন্ধ কম, তারা নাকে কাপড় দিয়ে কোন রকমে 
আহার শেষ করে নদীর ধাবে একটি কাছারী ঘরে গিয়ে সময় কাটাতে 
লাগলেন । মেয়েদের অসহ্থা হয়ে উঠলো, দুর্গন্ধে অনেকের এত বমী 
হতে লাগলো যে, কেউ কেউ শয্যাগত হয় পড়লেন । একজন বেশী 
অস্থস্থ হয়ে পড়ায় তাকে পা ছেড়ে যেতে হোল । অবশেষে পল্লী 
গৃহিণীরা হুর্গন্ধের কারণ অন্রসন্ধন করতে ক্ানেব সময় দলবদ্ধ হয়ে 
বাহির হলেন ! কামরাঙ্গা গাছের কাছে গিয়ে ঝোপের মধ্যে একটি 
জন্তু মরে আছে দেখ লেন, পের্টি ফুলে প্রায় ছোট একটি মোষের মত 
হয়েছে এবং সাদ! সাদ! পোকায় সেখানে অদ্ধেক ছমী ভরে গিয়েছে। 
তখন, বুঝ! গেলঃ গুলি থেয়ে শুয়ারটি এই ঝোপের মধ্যে আশ্রয় শিয়েছিল 
এবং এখানেই মারা গেছে । এখন এই পচ শৃয়ারের সতৎকরি করে 
ফে? পাবনা গেকে মেথর আনার থরচ ও পরিশ্রম স্বীকার করতে 
সকলেই নারাজ--“কেন আম কোরবো ? গ্রাম তে! আমার একার 
নয়।” অনেকে বল্পে, যে শুয়ার মেরেছে দেই কখতে বাধ্য । কিন্তু সে 
নিব্বাক রইল, যেহেতু বোবার শত্রু নেই । তথন মেয়েরা যুক্তি করে 
প্রত্যেকের বাড়ী থেকে এক এক বোতল কেরাসিন তেল সংগ্রহ কবে 
ছুর্টিন কেরাসিন তেল ও সেই সঙ্গে কাঁঠকুটা সংগ্রহ করলেন । বরাহ 
বধকাঁরীকে প্রায়শ্চিত্ত শ্বূপ বোঝা কতক কাঠ দিতে হোল। সেই 
কাঠ ও কেরাসিন ভেলে গাছের তলানেই শুকরের তিন দিন ধরে সকার 
করা হোল। এই সময়ে গ্রামবাপীদেব কি রকম দর্দিশা হয়েছিল তা বর্ণনা 
কর! বাহুল্য । সত্যের অনুরোধে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে 
শুকরটির সতকাঁরের সময় পল্লী পুরুষেরা লম্বা জম্বা বাশ হাতে উপস্থিত 
ছিলেন৷ 

এই সমস্ত গ্রাম্য ব্যাপারে একটি বিষয় অনুধাবনের যোগা, সেটি 
হচ্ছে__-পুরুষদের তুলনায় পল্লীরমণীগণের কর্্মতৎপরতা | পল্লী-জীবনে 
পুরুষদের অপেক্ষা রমণীদের প্রাণে শক্তির বিকাশ অধিক দেখা মায়। 
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অনেক স্থলে সংসারের কর্মভার পুরুষ অপেক্ষা রমণীরাই বেশী বহন 
করে থাকেন। অনেক পল্লাগ্রামের বিধবাকে াঁর সামান্য জোতজমার 
থাজনা আদাঁয় 9 ফসলের তাগিদ করে নিজেকেই নাবালক প্রতি- 
পালন করতে হয়, এর। আইনকাঞ্গুনও কিছু কিছু বোঝেন তা 
ছাঁড়া আমসত্ব, আমচুর, মাটীব ও পাথরের ছাচ ও কাথা তৈরী করেও 
ভদ্র বিধবারা আনেক সময় নিজের সংসারের খরচ চালান । তীরের 
এত অল্প আয়ে সংসার চালানো অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, দেখলে অনেক 
সময় আশ্চর্য বোধ হয়। তবে সতো'র অনুরোধে এ কথাটি স্বীকার 
করতে হয়, অনেক সময় কলাটা মূলোট! পরের ক্ষেত থেকে না বলে 
লওয়াঁটা তারা দোষের মনে করেন না । আবও দুঃখের বিষয়ঃ জনলীর 
ক্ষুদ্র সহযোগী রূপে খোকাখুকীরাও নির্বিবাদে শিশুকাল থেকে এপ 
কুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়। এই অভ্যাসগুলি যে কবল আর্থিক ছুরবস্থার 
কঠোরতায় হয়ে থাকে তা নয়, এগুলিকে এককপ পল্লীগ্রামের প্রচলিত 
অভ্যাসও বক চলে। মায়েরা না বুঝে নির্দোষ শিশুকে যে অঙ্ঠায় 
কাধ্যের সহকারী করেন, ভবিষ্যৎ জীবনে যদ্দি তারা প্ররুতপক্ষেই 
চোর হয়, তবে তাদের সেই দ্োষেব ভন্ঠ তাদেখ মায়েদের থে দায়িত্ব 
নেই, এ কথাও বলা যায় লা। 

কেবল প্রচলিত অভ্যাস নয়, শরিকাঁনী বিবাদও অনেক সময় এর 
কাঁরণ। ছুই বাড়ীর মধ্যের নারিকেল বা আমগাছ যদি সামান্য জমীর 
জন্য এক শরিকের অংশের মধ্যে গিয়ে পড়ে তার জন্য বিবাদ অনিবার্ধ্য | 
সেই গাছের ফলটি পোঁড়লেই গাছটি ধাঁর অংশের বাহিরে তিনি যদি 
তাঁর ছেলে ব! মেয়েকে বলেন, “ওই যে ফল পড়লো, ওরা না দেগ তে 
পায় দৌড়ে কুড়িয়ে আনগে যা” তবে সেটা দোষের,_-পল্লীবাসিনী 
জননীর এ কথা মনেই আসে না। ন্নেহ মমতা ও মনের কোমলতা 
পল্ীরমণীর একটি বিশেষত্ব, ঘত্ব করে অতিরিক্ত খাওয়ানো ও অস্থখের 
সময় লুকিয়ে কুপথ্য দেওয়ায় আবার সেই ন্মেহ প্রবল ভাবে প্রকাশ 
পায়। কোন শিশু পীড়িত থাকলেও নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তার মা-_“অস্থথ 
তো বারমাসই আছে” বলে যথাসাধ্য খাইয়ে থাকেন । বস্ততঃ বারমাস 
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সগোষ্ঠী ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্বাস্থারক্ষার নিয়ম পালনে অথবা সাবধান তায় 
যে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়ঃ এ বিশ্বাস তাঁদেব লোপ পেয়ে গেছে। 

পরীর পারিপারশ্থিক অবস্থা গু পুরুঘানুক্রমে চলিত আঁচাবনিয়ম ও 
সংস্কাধ প্রভৃতির ঘাত প্রতিঘাতে পন্গীগ্রামের রমণীর জীবন যে ভাবে 
গড়ে উঠে, সহবেব আব্হাঁওয়।য় বদ্ধিত রমণী-ীবন য তা থেকে ভিন্ন- 
রূপ হবে এত ভুল নেই । সহবেব আত্মীয়তার মন্ধা যে “কেতাভবস্ত 
ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, পদল্দীর আত্মীয়তা তেমন বাহিরে মার্জিত 
নয় বটে, কিন্তু শে আত্মীয়তায় সহজ সর্গভাব ও আন্তবিকতা অধিক । 
কিন্ত, পলীবমণীরা ফুঁসৎস্কাবের প্রেবণায় আনক সময় দারুণ নি্টরাচরণও 
করে থাকেন। আমি একজন ভ'মীদাব-জননীর কথা জানি, ধার 
একমাত্র পুএবধূ সহবেব “কান সন্বাস্ত ধনীর কন্তা। বধু, শৈশবাবধি 
কলিকাঁভায় থাকীতে পল্লীগ্রামের ন্নান প্রণালীতে অনভ্যন্ততার অন্ত 
তাকে অনেকবার ডুব দিতে বাধ্য ভাত হোত] মেয়েলী শান্তর অনুসাবে, 
ডুব দেওয়াব সময় যদ্দি একটু কাপডও ভেসে ওঠে, তবে সে ডুব দেওয়ায় 
শুদ্ধ হতে পারা যায় না, এক্স্ত কাপড় খুব ভাল করে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে 
ডুব দেওয়ার নিয়ম। বধূব কাপড় ভেসে উঠে কি-না দেখবা আহে 
একজন দাসা ঘাটে বসে থাকৃতো। । অনভ্যাসের জন্ঠ বার্বারই বধূর 
কাপড় তেসে উঠতো এবং যতক্ষণ পথ্যস্ত সম্পূর্ণ্ূপে কাপড় সমেত. সে 
জলের তলে তলিয়ে গিয়ে ডুব দিতে না পারতে। ততক্ষণই তাঁকে ডুব 
দিতে হোত, ফলে সে বেটারী শীগ্রই পীড়িত হয়ে মারা গেল। 

পল্লীগ্রামের হিন্দু মহিলাদিগেব মধো এই দ্ানের শ্ুদ্ধতার প্রণালী 
এক এক জেলায় এক এক রূ।| এক জেলায় গ্রামেব রমণীগণ নদীতে 
পান করবার সময় আগে পিতলের কলসী মাজেন তার পর বতগুলি 
কাপড় সঙ্গে আনেন সেগুলি কাচেন। পরে মেই কাচা কাপড়ের রাশি 
কাধে নিয়ে; ঘড়াটি নদীগর্ভে ছুঁড়ে ফেলে প্রথমবার ডুব দেন, দ্বিতীয়- 
বার আবার ঘড়! ধুয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে কাপড় সমেত.ডুব দেন, এবং 
তাঁব পর তৃতীয়বারও এই ভাবে ডুব দিবার পর ঘড় ধুয়ে জল ভবে 
নিয়ে যাঁন। প্রত্যেকেই এই ভাবে স্নান করেন, একজনও অন্তথ! করেন 
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না। অন্ত এক জেলায় ক্্ীন প্রণালী একই ন্ধপ, কিন্তু ডুব দিবার 
সময় সেখানে ঘভাঁটি উপুড কাব চেপে ধব ঘডা ও কাঁপভ প্রভৃন্ি 
সমেত, ডুব দিতে হয়। 

ীনের সংস্কার ভিন্ন আরও নান" বকম সংস্কার আছে। ভাব 
মধ্যে আতুড ঘর সম্বন্ধে সংস্কাবটি বিশেষ ভাবে উল্লেথযোগা। আতুড় 
এই অশুচি ঘে আতুড ঘবে আগুল লাগলেও সহজে কেহ নিভাইঈতে 
অগ্রসর তয় না। বিধবাবা আতুডেব সংশ্রবে এলে তাদের 'পুর্ব্ধন্ম 
প্রণশ্তাতি' ঘটে । আমি জানি, কোন এক পরিবাবে একটি প্রস্ততির আীতুড় 
ঘরে ধন্তষ্টঙ্কাব হয, তার বিধবা বোন তাব কাছে ছিলেন, কিন্তু বিধবা 
বলে শুঙ্ীধা করতে আজীতুড ঘবে যেতে পাঁবলেন না, পকষেবাই নখাসাধ) 
শুশ্রধা কবলেন। তীদেব .কান আত্মীয়র গুভে এই সম্বন্ধ আলোচনা 
হচ্ছিল, ঘটনাটি শুনে ধন্মজ্ঞ'ন সঙ্গদ্ধে অন5জ্ঞ। একটি অল্প বয়স্কা বধ 
বালোছলজেন, “কি আশ্চযা! বোনকে তিনি অত ভালনঠাসেন, কিন্তু 
যখন তীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি তগন আতুড ঘর খলে ঠিনি কাঁছে 
গেলেন না ৮৮” এ কথায় তার এক দি শাশ্ুডী তাকে ধমক দিয়ে 
বল্লেন। "ভারা তো তোদের মত ্রীগ্ান লয়? এেআতুড ঘরে বাবে 
কিকবে বলদেখি। কত কষ্ট করে ভাইএর সংপারে থেকে গরিব 
মান্ুব একটু তীর্থ ধম্ম করেছে, আতুডে ঢুকে সেটুকু খোয়াবে নাকি ? 
বোনের কপালে গাকে সে বাচিবে, শা থাকে ভাজার যত্বু করলেও 
বাচবে না, মাঝে থেকে বিধবা মানব সে ভাব পুণাটুকু থোয়াবে 
কেন ?” আতুড় ঘর ভীতির সন্ধন্ধে অনেক কাহিনী আছে তবে সংক্ষেপে 
আর একটি ঘটনা বলে এখানে শেষ করছি এই গল্পটি বডই নিদারুণ । 
এক মহিলার ত্রিশ বসব বয়মে আনেক ঠাকুব দেখতাব অর্চনা করে 
একটি পুত্রলাভ হয়েছিল। কিন্খ আতুড ঘবে থাকার সময় একদিন 
বৈকালে ভধানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ তো'ল। ছেলেটি তখন পাঁচদিনের 
মাত। ঝড়ে আতুড় ঘরের চাল ফাক হযে গিয়ে ঘরের ভিতর শিলা 
পড়তে লাগলো, কিন্তু গ্রস্থুতিকে কেহ ঘরে উঠতে দ্রিলেন না। নিরুপায়া 
জননী শিশুটিকে বুকের মধো নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রেখেও তাকে 


৪৪৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা। 


বাচাতে পারলেন না। আতুড়ের এই কঠোরতা আজকাল কিছু 
কমেছে । তবে “কপালে থাকে বাচবে”বলে রোগীর শুজধায় 
অনত্বেব ভাব এখনও বেশ বলবৎ ভাবেহ আছে। 

উপরে যেসব চি দেওয়া হোল, এইগুলিই পল্মীরমণীব সম্পূর্ণ চিত্র 
নয়। তাদের অগ্তদিকও আহে । তবে একগা নিশ্চয় কবেই বলা ধায়, 
যদি পল্লা-সংগঠন কপতে হয় ভবে সর্বাগে পল্লীবাসিন! জননী ও 
ভগিনীগণের ফাতে চিন্তার ধাবাঁক পরিবর্তন হয় ভারহ চেষ্টা করতে 
ইবে। ভার সবল আন্তবিক জে সংস্কাংবধ বাধায় ঘেন প্রতিহত 
না হয়। এবং পল্লা-জীবনের জাবন স*শামেব কঠোরভায় যে সব আত্ম- 
পরায়ণচ।র ভাব জাগ্রত শভয তাই থেন শীর্দেদ কলাণপথের বাধা- 
রূপ ন। হয়, সেলন্য তাদব এমন একটি জাতীয় ভাবেব শিক্ষা দ্রিতে 
হবে যাতে ঠাদেব কর্মাজীবন সমস্ত পার মধোহ স্বার্থকতা লাভ করে, 
কেবল নিজের গৃহে নয়। 

/ আগামা বারে সমাপা ডাঃ শ্রাসরসালাল সরকার । 


গমালোচন। 


জ্বহ্ন্তি উন্তি-মাসিক প্জ,। বৈশাদ ১৩০৩০ প্রথম 
বর্ষ, প্রথম সংখ্য। ; বাঁষিক মুল্য ৪॥৯ টাকা । 

সম্পাদক-_শ্রীবিনয় কুমার সবকার। কার্যালয়--১*৭ নং মেছুয়া 
বাজার, কলিকাতা | 

বাংলার নাহিত্য ক্ষেত্রে এই নুতন ধরণের মাসিক পত্রিকাঁটিকে 
দেখিয়। আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'জীবনবীম।-বিজ্ঞান।' 'গরিবের সঞ্চয় 
ও ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 'ফ্রাম্সে দ্ধের দরদ” বাঙ্গালীর আর্থিক 


শ্রাবণ ১৩৩৩ । | সমাচলাচল। ৪৪৭ 


স্বাধীনতা লাভের উপাঁধ* “মূলতন্ব; “বাণিক্স-লড়াইয়ে জাপান, ভারত 
ও ইংল্যগ্ড' “চাষীদের দাবী” প্রভৃতি কয়েকটি উত্কষ্ট প্রবন্ধে দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । তাহ৷ ছাড়া 
“বাংলার সম্পদ" 'আর্থিক ভারত? “ব্যক্তি ও সংঘ' “পাটের কুলি” প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি তথ্যপর্ণ বিষয় ইচাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে শ্রীঘুক্ম বিনয় বাবু একজন কুতবিদ্ধ 
বাক্তি 9 স্বদেশহিতৈষী বলিয়া স্ুপবিভিত। *আর্থিক উন্নতি, তাহার 
স্বদেশ-হিতৈষণাঁর প্ররুঈ নিদর্শন | উচ্ছা করিলেই বর্তমান সাহিতা- 
স্রোতে গ! ভাসাইয়।, বাঞঙ্গালী-পাঠকেব কুরুচিব সুবিধা লইয়া তিনি 
ঢপয়স! অর্জন করিতে পারিতেন । আধা-বৈধ ও অবৈধ নারী-প্রেম বা 
পুরুষ-প্রেম ছাড়া আভকাল বাংলাব পাঠক পাঁঠিকাগণ মাসিক সাহিত্যে 
বিশেষ আর কিছুই দেখিতে চাঁতে না--উতা জানিয়া শুনিয়াও বিনয় বা 
ঘে এই নীবস মাসিক পন্রিকার্টি প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে তাহার 
্নার্থচ্যাগ ও দেশেব প্রতি ভালবাসার বাস্তবতা সুচিত হয় । 

সাহিতা, দেশের ভাগাকে নিয়ন্ত্রিত কবে 1 যে কোন দেশের উখানের 
সহিত সেই দেশর সাতিত্য যে বিশেষ ভাঁবে সংশ্লিষ্ট তাহা ইতিহাস সাক্ষা 
দেয় । আমাদের দেশের উন্নতি অবনতির সহিত বাংলা-সাহিত্য 
বিশেষ ভাঁবে জভিত। তাই মনে হয়, সাহিত্যে কেবল এক তেয়ে 
প্রেমের গ্র।চুধ্য না থাকিয়া যাহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
শিল্প, বাণিজা এবং ধন্ম সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচন। হয় সাহিত্যিক মাত্রেরই, 
বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা উচিত। 
উল্লিখিত কোন একটি বিষয়ের প্রতি এক একটি মাসিক পত্রিকার 
বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে । উহ্াঁই হইবে সই মাসিকের মুখ উদ্দেশ্য, অন্য 
বিষষগুলি হইবে গৌণ মাত্র । এইন্সপ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
াহিত্য যি বিভিন্ন জাতীয়-সমস্তা-সমাধানের কার্যাভার গ্রহণ করে-_ 
তবেই দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভবপব, নতুবা সাহিত্য যদি ব্যবসায়ে 
পরিণত হয় তবে সেই সাক্ত্যের নিকট কোন উচ্চ জিনিষ আশা কর! 
যায় না। 


৪৪৮ উদ্বোধন | ২৮শ বধষ-_-৭ম সংখ] 


শ্রীযুকক বিনয় বাবু “দশেব একটি এাধান সমন্তা-নিবাকরণের জন্য 
“আর্থিক উন্নতি” +ক)শে উষ্চোণী হইয়াছেন । তাহার উদ্দেশ্য মহৎ] 
যাহাতে এই মাসিক পঞ্জিকাটি সাঠিতা-ক্েতজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
সকলেব দৃষ্টি ৪ সহমোগিতা অজ্জন কবে -ইহাই আমাদেব আন্তবিক 
ইচ্ছা । 

ছেতেলঙেক্স উত্ন৯৯-- মুলা ॥* আলা । প্রণেতা ভ্রীমগয় 
কুমার বায় বি-এ বি-টি। 

বালক বালিকাদেব উপযোগী করিযা এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাতে 
মনীষী টউনইবেব নংশ্ষিপু জীব্ণা এবং কাহার লিখিত কয়েকটি ছোট 
গল্পের বঙ্গানুবাদ আছে । গল্পগুলি এ পেশব উপযোগী করিয়া বচিত 
হইলেও ভাঁষা ছেলেদের পড়িবার মন হয় মাই । 

বিভিন্ন ভাব গ্রকাদশব জন্য শাথাবৰ এক একটি বিশেষ ধাবা আছ, 
যথা -দাঁশ্নিক ৪ এীতিষাসিক প্রবন্ধ, ডবল বুন্তান্ত, ভ্রমণ কাহিনী, 
উপন্টাস, ছোট গল্প প্রভৃতি লিখিবার প্রণাপণী ও ভানা এক বকম নভে । 
অক্ষয় বাবু যে ছোট গল্পগুলিৰ অন্রবাদণ করিয়াছেন হাহা গঞ্সেব ভাবা 
বলা যায় লা, উহা আবও সবল, মধুব ও শ্রাভাবিক হইলে ছেলে মেয়েদের 
স্থথপাঠ্য হইত । 

যাহা হউক পরদেশী কোন মহৎ বাক্তির জীবনকথা ও উচ্চ আদশেব 
সহিত আমাদের দেশেব বালক বাপিকাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার 
যে আন্তরিক চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন তাহা প্রশংসার । 

শত চত্ভী- মুলা ।* আনা , শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত লিখিত | 

চণ্ডী পাঠ করিতে গিয়া পাতা খুলিতে প্রথণমই চোখে পড়িলঃ £হিন্দু- 
স্থান চিনি-হিন্দুস্থাঁনেৰ জন, তাবপব 'হিন্দুশ্বীন চিনি--চটিনির সেরা, 
হহিন্দুস্থান চিনি-_রূপে গুণে উৎকৃষ্ট, হহিন্দৃস্থান চিনি-_গন্ষে মন 
মাতাঁন» “বেচিলে বেশী লাভ হয়” “বনু নকল হহয়াছে সাবধানে লইবেন? 
প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই । শষে দেখিলাম “চণ্ডী” চিনির 
বিজ্ঞাপনে পরিণত হইয়াছেন । একটু দুঃখ হইল, কিন্তু রক্ষিত ম্হা- 
শয়ের আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 


ভাছে) ২৮শ বর্ষ | 





বুদ্ধের জন্ম ও পরিনিব্বাণ * 


হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান শিক্ষা-_“আত্মাব নাঁশ নাই, ইহ! অবিনাশী 
নিত্যবস্ত ; কিন্ত শরীর পরিগ্রহ এই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, এই নিমিত্ত 
ইহার অপর নাম “শরীরী” । আবার এই নিতা শবীরীর শরীরট। অনিত) 
ও বিনাঁশ ধর্মী” ম্ুতরাং হিন্দুগণ জন্মাম্তরবাদ স্বীকার কবিয়। 
থাকেন | গীতায় সকলেই এই সত্যপাঠ কবেন)_- 
“অবিনাশি তু তবিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্। 
বিনাশমব্যস্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্হতি ॥ ২।১৭ 
অস্তবস্ত ইমে দেহ! নিত্যন্টোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোতপ্রমেয়ন্ত-__-” ॥ ২1১৮ 
পুর্বে একদিন এই পুণাক্ষেত্রেই বলিয়াছিলাম যে, ব্রাঙ্গণাধর্্মীবলক্ী 
হিন্ুগণের স্তায় বৌদ্ধগণও অন্মান্তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাহাদের 
মতে প্রত্যেক পুদূগলই কর্্মফলানুসারে মনুষ্য, দেব পণ্ড, বৃক্ষা্দি সর্ধ্ব- 
প্রকার ভূত বস্তর আকাব বা শরীর গ্রহণ করিয়া জন্মলাভ করিতে 
পারে। বোধিসত্ব গৌতমও পূর্ধ্ব পূর্ব জীবনে নানাব্বপ শরীর ধারণ 
করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জগতের হিতকামনায় এবং শরীর 
যে ব্যয়ধন্মী বা বিনাশশীল এই অত্রান্ত সত্য জগৎকে উপদেশ করিবার 
অন্ত ভগবান গৌতম বুদ্ধন্নপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার 
অলৌকিক জন্ম ও মরণ বৃত্তান্ত আজ আপনাদের নিকট সংক্ষেপে 
বলিতেছি। 


* বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
ঢাক রামকৃষ্ণ-মিশনের সভায় পঠিত । 


8৬১৫3 


8৫৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


স্পিপস্সশসিপসশত সপসপপাসসিস পপ ০৯৮৯৯ ৯ পপ সল্প সপসিপাসিপাসপি সপে পাসিনিস পি পিসি শশী তাসসপাস িনপাসপিসিলাশ পিছ স্টার স্সিসিিসসিী 


খৃ্পূর্বব ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে ( মতান্তরে ৫৬২ খুঃ পৃঃ) বর্তমান 
নেপালের তরাইপ্রদ্দেশে প্রাচীন কপিলবস্ত নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত 
লুগ্বিনী গ্রামে গৌতম বৃদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । এই এঁতিহাসিক 
জন্মের পূর্বব জন্মটিতে বোধিসত্ব তুধিত নামক লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । সেখানে দেবগণ তাহাকে অন্থরোধ করিলেন, “আপনি 
জগতত্রাঁতা হইয়! মন্ুষ্যের উদ্ধার সাধনের জন্ঠ মান্য লোকে অবতীর্ণ 
হউন |” কিন্তু দেবতাগণের অনুরোধ বক্ষা করিবার পুর্বে, তাহাকে 
অবতরণের স্থান ও সময় জন্ম লইবার জাতি ও কুল, কোন্‌ ধন্টা 
রমণীর গর্ভে অবস্থান করিবেন তাহা ও সেই মাতার জীবনাবপানের 
সময় প্রভৃতি বিষয় ভাবিয়। ভাবিয়া নিদ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। তিনিও 
বুঝিলেন-_-সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং পুর্ব পূর্বব বুদ্ধগণের গায় তিনি 
জন্বুতীপের মধ্যদেশে ব্রাঙ্গণ বা ্ত্রিয়ুলে জন্মগ্রহণ করিবেন । 
অবশেষে তিনি [স্তর করিলেন-কপিলবস্তর শাকাশ্রেষ্ঠ শুদ্ধোদন তাহার 
জনক ও ততৎপত্রী মায়া বা মায়াদেবী তাহার জননা হইবেন । তিনি 
ইহাঁও ঠিক করিয়া লইলেন থে, প্রসবের সপ্রদিবদ পরেই প্রস্থতির জীবন- 
লীলার অবসান হইবে। সুতরাং তিনি তুষিত ভূবন পরিত্যাগ করিয়া 
চলিলেন, মারাদেবীও স্বপ্নে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন । দেবী 
দেখিলেন যে; একটি শ্বেত হস্তীর ব্ধূুপ ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ বুদ্ধ আকাশ- 
পথ দিয়! মর্ত্যলোকে অবহর্ণ পূর্বক তদীয় গর্ভে গ্রবিষ্ট হইতেছেন । 
সাচি_ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ডি নিদর্শ.নর মধো মায়াঁদেবার স্বপ্ন- 
দর্শন-চিত্র প্রস্তরে উত্কার্ণ দেখিতে পাওয়া যায় । মহাঁবস্ত অবদানের 
একটি শ্লোকে মহাব্রঙ্গা €( গাথার ভাবায়) বলিতেছেন 

“স্বপ্রাস্তরে ঘা প্রমদা দর্শ শ্বেতং গঞ্জং কুক্ষিমন্ু প্রবিম্‌ | 
প্রস্য়তে সা গজসত্বনারং সো ভবতি বুদ্ধ! বোধিতার্ঘধন্্মো |” 

মায়াঁদেবী স্বামীকে স্বপ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলে পর, শুদ্ধোদন 
্বপ্লার্থবেদক মৌহুগ্তিক ( দৈবজ্ঞ ) ত্রাঙ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পত়ীদৃষ্ট 
দৃপ্রদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে আঙ্েশ করিলেন । তাহারা শাক্যকুলতিলক 
রাজাকে ' বলিলেন» “মহারাজ, দ্বেবীগর্ভজাত পুত্র হয় সার্কবভৌঞ্ 





ভাঙ্্, ১৩৩৩ । | বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ববাণ ৪৫১ 


নবপতি অর্থাৎ “চক্রবর্তী” হইবেন, নয় “বুদ্ধ হইবেন । গর্ভাবস্থায় 
গর্ভস্থ শিশুর ও তজ্জননীর রক্ষা কল্পে ছারিটি দেবতা নিধুক্ত থাকিলেন | 
পূর্বেই অভিহিত হইয়াছে যে, তাহার জন্মস্থান কপিলবস্ত নগরের 
উপকণ্ঠে অবস্থিত লুদ্বিনী গ্রাম । বল! বাহুল্য বিগত ১৮৯৫ খুঃ অঞ্ডে 
এই স্থানে মৌর্ধা সম্রাট মহাবাজ অশোকের ক্ষোদ্িত লিপি সমন্বিত 
একটি পাষাণস্তস্ত আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে লিখিত আছে যে, ভগবান্‌ 
শাকামুনি বুদ্ধাদব এই লুগ্িণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন বলিয়া 
দেবপ্রিয় প্রিয়দশী রাজ! অশোক স্বয়ণ এই পবিত্র স্থানে পুজা দিবাব 
জন্য নিভ বাজতে বিশ বর্ষে উপস্থিত হইয়। এই লিপি লিখাইয়। রাখিয়া 
গিয়াছিলেন__“ঠিদবুধে জাতে শক্য মুনীতি ১” এবং ভগবানের জন্মস্তান 


বলিয়া তিনি এই গ্রামটিকে নিব কবিয়া দিয়াছিলন,__০হিদ 'ভগবং 
জাতেতি লু্ঘিনী গামে উবলিকে কটে।” 


তদীয় প্রসব একটি অত্যাশ্র্যাজনক ব্যাপার । দেবীর গর্ভ বেদনা 
উপস্থিত, সম্মুদে একটি শালবুগ । তিনি বৃক্ষ সমাপে দণ্ডায়মান! | 
কি আশ্চধ্য। ততক্ষণে বৃক্ষেব একটি শাখা আপন! হইতে অবনত 
ইয়া মায়াদেবীব হস্ত সামাপা লাভ করিল। তাহা অবলগ্বন কিয়া 
দেবী স্থথপ্রসবা হইলেন । হন্দর প্রভৃতি দেবতাবা তখন পবিচর্ধ। পবা- 
যণ। গর্ভডাত শিশু মাতাব দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বিনির্গত হইলেন । 
চতুপ্দিকপালগণ শ্ঠাাকে ধারণ কবিলন | শিশুব শরীবে ভবিষ্যৎ মহত্ব 
বিজ্ঞাপক দ্বাত্রি”শৎ মহাবাঞ্জন ৪ অন্ুব্যীন লক্ষণ সমূহ । লক্ষিত হইল । 
আরও আশ্চর্যেব বিষয়_-শিশু জন্মলাভ কবিয়াই সরল ভাবে দণ্ডায়- 
মান হইলেন এবং ঘুরিয়া দশ দিক দশন করিঠে করিতে সপ্তুপদ গমন 
পূর্ধক উচ্চৈঃম্বারে বলিয়৷ উঠিলেন_-“আমিই জগতে শ্রেষ্ঠ |” বোঁধিসত্বেব 
অন্ম-সম সময়ে তদীয় ভবিষ্যৎ ভা্য| রাহুলমাতা যশোধরা, অশ্বপাল ছন্দ 
বা ছন্দক, প্রিয় তুরঙ্গ কণ্টক বা কগুক, ক্রীডা সহচর কালুদায়ী এবং 
প্রিয়শিষ্য আনন্দও জন্মগ্রহণ কবিলেন 

খোধিসত্বের জন্মলাভেব পব খমি অসিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার 
করিলেন যে, শুদ্কোদনের এই পুত্র “বুদ্ধ” হইবেন যুব! ব্রাহ্মণ 


৪৫২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৮ম সংখ্য! | 


স্পাস্পিরিসিনসিকাস্িতীি তা লাস পাটি লি তা ৩ সত ঈ াসিলািীসি পাস সি ও পাছা 


কৌত্ডিলযও তন্জপ কথাই বলিলেন ৷ অপরাপর ব্রাঙ্গণজাতীয় ভবিষ্য্ক্তারা 
সন্দেহযুক্ত হইলেন--নবজাত শিশু “চক্রবর্তী” হইবেন) কি “বুদ্ধ হইবেন | 
পিতার অভিলাষ পুত্র যেন প্রণমটি অর্থাৎ চক্রবর্তী হন । তাই তিনি 
অতি ব্যস্ত হইয়া দৈবজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কি বস্তর দর্শন 
ঘটিলে পুত্রের সংসার ত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস ব! প্রত্রজ্যায় মতি প্রবৃত্ত 
হইতে পারে ।” 

তাঁরপর সেই প্রসিদ্ধ দৃশ্তচতুষ্টয় দর্শন ও পরে মনে বৈষাগোর 
উদ্ঘয়, কৌলীয় রাজহৃহিতা যশোধরাঁর পাণিগ্রহণ ও তৎপুত্র রাহুলের 
জন্ম, রজনীযোগে রূপবতী স্ুন্দরীগণের বীভৎস সংস্থান দর্শনে সন্নযাসে 
দু়তর সংকল্প এবং প্রিয় তুরঙ্গ কণ্টক ও অশ্বপাল ছন্দকের সাহায্যে 
গভীর নিশীথে বাঙ্জপূরীত্যাগ, তৎপরে নাঁনাস্থানে পর্যটন ও কৃচ্ছ সাধ্য 
তপশ্চরণে অবিশ্বাসের উৎপত্তি, গয়াঁধামে বোধিক্রমমূলে সঙ্গোধি প্রাপ্তি, 
মার বিজয় ও সারনাথে ( মুগদাবে ) পূর্ববসহচর পঞ্চকের নিকট ধর্ম ক্র- 
প্রবর্তন, মগধদেশ ও তাহার রাজধানী রাজগৃহে ও কোশলদেশ ও তাহার 
রাজধানী শ্রাবস্তীতে এবং বৈশালী, কপিলবস্ত প্রভৃতি নানা স্থানে-- 
বোধিদ্রমমূলে দিবাচক্ষুবলে দৃষ্ট আর্ধাসত্য ও বর্ম্মব্ষয়ক সত্য তথ্যসযুহের 
প্রচার ইত্যাদি তদদীয় জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ 
আজ করা হইল না । জীবনের পত্তরিশ বৎসরে বুদ্ধতবলাতের পর গৌতম 
অবশিষ্ট পঁয়তাল্িশ বৎসর শ্বোপলব্ধ “সদ্ধর্ম্ের' প্রচারে আত্মশিষ্জোগ 
করিয়াছিলেন । : 

দেহাবসানের তিনমাস অবশিষ্ট আছে। বৈশালীর উপকণ্ে 
নানাস্থানে ধর্মপ্রচারের পর, পরবর্তী বর্ষাকালে তথাগত বড়ই 
পীড়িত হইয়াছিলেন । কিন্তু, প্রিয়তম শিষাগণের নিকট বিদায় ন। লইয়া 
তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলেন না। নিজ ইচ্ছা শক্তিদ্বারা 
জরাঁর প্রভীব কথঞ্চিৎ প্রতিহত করিয়ী ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত 
হইয়া তিনি আরও কিছুকাল জীবন অতিবাহিত করিলেন। এ যাত্রায় 
আরোগ্য লাভের পর, প্রিয়শিষ্য আনন্দ তথাগতের শ্রীমুখ হইতে কিছু 
অস্তিম-উপদেশ লাভের প্রার্থন জানাইলেন। তথাগত উত্তরে অতি 


ভার্র, ১৩৩৩ । ] বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ ৪৫৩ 


স্পষ্টভাবে বলিয়৷ উঠিলেন, “আনন, সংঘস্থ ভিক্ষু ও শিষ্যগণ আমার 
নিকট আর কি চাহেন? আমি ধর্মতত্বের কোন কথা তোমাদের নিকট 
গোপন করি নাই । সাধারণ গুকগণের কপণতা দোষ তথাগতকে স্পর্শ 
করে নাই। তোমাদের শাস্ত| “নিজস্ব বলিয়া কোন গুঢ় তথ্যই লুক্কাফিত 
রাখেন নাই । তোমাদের মধ্যে কেহ যদি স্বয়ং ধর্মনায়ক হইয়া সংঘকে 
বশীভূত রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হলে তিনি সংঘের জন্য নৃতন 
কিছু নিয়মাবলী নির্দেশ করিতে পারেন । হে আনন্দ, তথাগত 
কিন্ত নিজে এরূপ কোনও ধাবণা কখনও পোঁষণ করেন না, সুতরাং 
তিনি নৃতন কোন তথ্য বা নিয়ম প্রচারে আর প্রবৃত্ত হইতে চাহেন 
না। তিনি সম্প্রতি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক হইয়াছেন, বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
জরাজীর্ণ হইয়াছেন; তীয় শরীর জীর্ণ শকটের হ্ঠায় যত্ব ও নানা 
বাহিক সহায়তার বলে কোন প্রকারে এখনও চলিতেছে । কিন্ত 
শীভ্ুই ইহার গতিরোধ উপস্থিত হইবে । বহির্জগ্তের সমস্ত বিষয় 
হইতে চিত্বৃত্তির নিরোধ করিয়া আমি সম্প্রতি সংজ্ঞা ও বেদনার 
অতীত হইয়া শুগ্ঠতা ধ্যানে পরম শান্তি ভোগ করিতেছি । তাই 
বলি--আনন্দ, তোমরা নিজেরাই নিজদের প্রদীপ হও? শরণ হও-_ 
অপরের আশ্রয় লইও না। সন্ধন্মহইী তোমাদের অন্ধকারে দীদ ও 
সংসারের ঝঞ্ধায় আশ্রয় হউক । যিনিই এখন বা আমার নির্বাণের 
পরে এই ভাবে জীবন চালাইতে পারিবেন, তিনিই মহদ্গণের 
শ্রেষ্ট হইতে পারিবেন |” এই উপদ্দেশ প্রদান করিয়া তথাগত 
দু সংকল্প করিলেন, তিন মাসের মধ্যেই তিনি লীলা শেষ করিবেন । 
মার (বাঁ কাম) তাহাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল-__ 
“ধর্ম শিখিয়াছ, তথ্প্রচার শেষ করিয়াছ আর কেন বাঁচিয়া রহিয়াছ ? 
শিষ্য, তিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা স্থষ্টি করিয়াছ, তীহারাই 
সন্ধন্ম প্রচার করিয়া তাহা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইবে । এখন 
তভোমীর মহাপরিনির্বাণের সময় হওয়া উচিত।” তথাগত উত্তর 
করিলেন, “আর বিলম্ব নাই, এখন হইতে তিন মাস অতীত হইলেই 
পরিনির্বাণ ঘটিবে।” আনন বৃথাই বুদ্ধদেবকে কল্পান্তকাল পর্য্্ত 
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জীবন ধারণ করিয়া থাকিবার অন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন । 
বৈশালীর সংঘস্থ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি তাহাদিগকে 
তত্প্রচারিত ধর্মের সার কথাগুলি প্রতি অবহিত হইতে উপদেশ 
করিলেন এবং তীহাঁদিগকে ম্মরণ করাইয়া দ্বিলেন__পসর্ব সংস্কীরই 
ব্য়ধন্মী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সমভ্ত বস্তই বিনাশ- 
শীল--ইহা বুঝিয়া তোমরা মুক্তির অন্ত গ্রযাঁসী হও, তথাগত শীপ্রই 
তোমাদ্দিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়! যাইবেন। ভীহার পরিনির্বাণের আর 
বিলম্ব নাই ।” 

বৈশালী হইতে শিষ্য আনন্দের সহিত নানাস্থানে ধর্ম প্রচারার্থ 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্ীবুদ্ধ কপিলবস্তব অনতিদুবে পূর্বদিকে অবস্থিত 
কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। পথে পাবা নামক গ্রামে 
তথাগত আনন্দ ও অন্ঠান্ত শিষ্গণসহ চুন্দ নামক কর্মকার পুত্রেব 
আতিথ্য স্বীকার করিয়া তীয় আঁয্রবনে বিহাব করিতে লাগিলেন । 
ভ্গবান্‌ বুদ্ধ তীয় গৃহে পরদিন ভোঁজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাই চুন্দের আর আনন্দের পরিসামা রিল না। তিনি নানা 
প্রকার উপাদেয় খাদ্য ও প্রভূত শুকবমার্দব । শুষ্ক শৃকর মাংস) প্রস্তত 
করাইয়া অতিথিগণকে নিবেদন করিলেন। ভগবান্‌ চুন্দালয়ে আসন 
পবিগ্রহ করিয়া সঙ্গুথে পরিবেশন ভ্রব্য দেখিযাই চুন্দকে বলিলেন__ 
“তিনি যেন তাহাকে ছাড়া অন্য কোনও ভিক্ষুককে সেই শুকরমাংস 
আহারার্৫থ পরিবেশন না করেন এব অন্ান্ত খাছ দ্রব্য যেন টিক্ষুমংঘকে 
দেওয়া! হয়।” তথাগত আরও বলিলেন, “ভ্াীহার আহারাস্তে ষেশ 
অবশি শুকর মাংস মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়, কারণ 
তিনি ব্যতীত দেবলোকে বা! মনুষলোকে এমন অন্ত কেহ লাই ধিনি 
এই মাণস আহার করিয়া জীর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন ।” চুন্দ ভগবানের 
আদেশ মতই কার্য করিলেন। ভগবান্‌ ধন্ম শিক্ষা দ্বারা চুন্দকে 
উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়! চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই শুকর মাংস 
ভক্ষণই তাহার দ্রেহাবসানের কারণ হইল। তদ্ভোজনেই তথাগত 
ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন । রক্তাতিসার তীহাকে আক্রমণ করিল। তিনি 
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উদরে তীব্র বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত, সহনশীলতার 
প্রতিমূর্তি তথাগত তাহ৷ বিনা উদ্বেগে ও সংজ্ঞালোপ ব্যাতিরেকে সহ 
করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি আনন্দকে বল্লেন, “ফুশী- 
নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে বিমুখ হইবেন না|” 

প্রথমতঃ আমবনে প্রতাপর্ভন করিয়া তথাগত চুন্দক নামক একটি 
ভিক্ষুকে ডাকিয়া চারিভাঁজ করিয়া একথাঁনি কাপড় পাতিতে আদেশ 
করিলেন এবং তিনি সেই শয্যার উপব অন্থস্থ অবস্থায় লাস হইয়। 
স্উয়! পড়িলেন । পগে ককুম্ক নদীতে শেনবারের মত প্রান করিয়া 
নদীব জল পান কবিয়া তৎপবে শাঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চুন্দপ্রদত্ত 
শৃকব মাংস ভঙ্গণই বুদ্ধদেবেব পীভাব কাবণ হইয়া হাব মহাপরিনির্বাণ 
ঘটাইয়াছে, ' ছে লোকে চুন্দের এইরূপ কোনও অপবাদ রটনা করে, 
এই ভাবিয়া পধম কাকণিক দুদ্ধ'দব আনন্দকে বলিয়া রাখিলেন যে 
বুদ্বত্বলাভের পুর্বক্ষণে নৈন্ীনা নদীব তীরে নিকটবন্তী কোনও 
গ্রামবাসী কন্তা স্থজাতা নামী রমণাব পদত্ত আভাধ বস্তু যেমন তাহার 
নিকট অন্যন্ত উপাদেয় বোধ হইয়াছিল এবং তজ্জন্ত ধেমন সুজাতা 
বনুপুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থা হষ্য়াছিতলন, জীবনের শেন সময়ে চুন প্রদত্ত 
সেই শৃকর মাংসও তীহাৰ নিকট তদ্রপ উপাদেয় বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল এবং এই পুণ্যকার্ধয জন্ঠ চুন্দ দীর্ঘজীবন, মুথসম্পত্তি, এ্থর্যয 
ও স্বর্গলাহেব অধিকারী হইবেন । ৯২পবে ফুশানগরেব উপবনে উপস্থিত 
হইয়! তথাগত সেই স্থানে দুইটি শালতরুব তলদেশে একটি শষা প্রস্কত 
কনিতে বলিলেন । উত্তর দিকে মস্তক সংস্কাপিত করিয়া সিংহের শ্টাঁয় 
দক্ষিণ পার্খে হেলিয়া থাকিয়া একপাদেব উপণ অন্য পাদ রাখিয়া তিনি 
সেই শধ্যায় শুইয়া পড়িলেন । তখন পধ্ন্ত ত্রীহার পূর্ণ জ্ঞান ও স্থৃতি 
বর্তমান ছিল। এমন সময় অকালে শালবুক্ষে পুষ্পোদগম দেখা গেল-_- 
আকাশ হইতে শাক্যপিংহেব উপর পুষ্পবর্ষণ এবং দেবগুন্দুভিধ্নি শ্রত 
হইতে লাগিল। দেবপ্রদর্শিত এই সম্মানকে তথাগঠ উপযুক্ত সম্মান 
বলিয়া গ্রহণ কবিতে পারিলেন না। শিষ্যগণ মধ যিনি তাহার উপদিষ্ট 
ধর্মের আচবধ করিতে নমমথ হইবেন, তাহার মতে তিনিই তাহার প্রতি 
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উপযুক্ত পরিচর্ষ্যা ও সম্মান প্রদর্শনের অধিকারী হইবেন | শাঁলবনে শয়ান 
বুদ্ধের এই শেষ দৃশ্য দর্শনেব জন্য দেবগণ আকাশে সংঘবদ্ধ হইলেন । 
নানাপ্রকার ঘটন। ও উপদেশ দানাদিব পব, গৌতমকে অগ্তিমশয্যাঁশাঁয়ী 
দেখিয়া তাহাব প্রিয়তম শিষ্য কোমলচিভ আনন্দ সেই স্তান হইতে সবিয়| 
যাইয়া একটি দ্বারদেশে লীন হইয়া! বিলাপ কবিতে লাগিলেন । তাহার 
ছুঃখ-- তাহার অতি প্রিয় শাস্তা তথাগঠ শীঘ্রই নির্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, 
অথচ তিনি নিজে এখন পর্যন্ত ধর্মবিষষে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিতে 
পারেন নাই ও অহৎ-পদ প্রাপ্ত হন নাই। গৌতম আনন্দকে সম্ুথে 
ডাকাইয়া আনাইয়া সঙ্গেহে কষেকটি প্রাণম্পশী কথ। বলিলেন । 
অতান্ত অবিচলিত ও অপবিমিত প্রীতির সহিত কায়মনোঁবাঁক্যে আনন্দ 
তাভার অনুসরণ ও সেবা কবিয়াছেন এহ কথাব উলেখ করিয়া! ভথাগত 
ভিক্ষুগণ সমীণপ শভাত।ব ভূএসী এশংসা কবিতে লাঁগিপেন । কিন্।, এমন 
সময়ে আনন্দ বুদ্ধদেবকে এই অকিঞ্চিংকব কুশানগবে পরিনির্বাণ প্রাপ্ু 
হইতে নিবৃত করিতে চাহিয়া তাহাকে রাজগৃহে বা বাবাণসীব মত 
শ্রেষ্ঠ নগরে যাইয়া জীবনলীলা শেব কবিতে মন্ুবোধ করিলন । এইবপ 
কথাতে তথাঁগত বিরক্তির সহিত কুণানগরেব পুর্ব-সমুদ্ধিব কগ। 
তাভাদ্দিগকে ন্মরণ কবাইয়! দিয়া .সই স্থানেণ সন্গান্ত ব্যক্তিদ্িগকে 
কাহার আগ্রতপ্রা় জীবনাবস|নেব সংবাদ জানাইতে বলিলেন । স্থানীয় 
মহত্ুর ব্যক্তিগণ তথান উপস্থিত হইয়া! শোকাচ্ছন্ন হইলেন । এই সমযে 
স্ভদ্র-নামক একটি ধাম্মিক লোক তথাগ্তকে দেখিতে আসিয়া দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন । তিনিই তথাঁগতেব শেষ শিষ্য । 

মহা প্রয়াণের দিন সমাগত | দেদিন তগাগত নিজ শধ্যাসমীপে আনন্দ 
প্রমুখ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া শেষ উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন | 
তাহার প্রথম কথা এই যে, ভিক্ষুগণ যেন তাহাব পরিনির্বাণের পর 
কখনও ভাবেন না যে, তাহাদের ধর্ম প্রবচন সম্বন্ধে শাস্তা অতীত ইয়া 
গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, ততপর্দি্ট ও তত্প্রজ্ঞাপিত ধর্ম 
ও বিনয়ই মবণাস্তে তাহার প্রতিনিধিক্ধপে বর্তমান থাকিয়া কার্য 
করিবে। তৎপরে স্থবিরতর ভিক্ষুগণের প্রতি নবীন ভিক্ষুগণের কিরূপ 


ভান, ১৩৩৩ 1] বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ ৪৫৭ 


আচরণ হইবে, কোন্‌ দোষী ভিক্ষুর প্রতি ব্রহ্গদণ্ডেব বিধান করিতে 
হইবে--ইত্যাদ্দি বিষয়ের উপদেশ দিয়া তিনি পুনব্বার সংঘস্থিত ভিক্ষু 
গণকে সমীপে আহ্বান কবিয়া বারবার তিন বার জিজ্ঞাস করিলেন-- 

“য়া খোপন ভিকৃখবে এক ভিক্খুস্স পি কংখা বা বিমতি ঝ! বুদ্ধে 
বা ধন্মে বা সংঘে বা মগ্গে বা পটিপদায় বা, পুচ্ছম ভিকৃথবে, মা পচ্ছা 
বিপ্লটিসারিণো অনুবথঃ সন্ুখীভৃতো লো স থা অহোসি, ন ময়ং সক্থিমু 
ভগবস্তং সন্মুগ পটিপুচ্ছস্তি ৮ 

অর্থাৎ, “ভে ভিক্ষুগণ, এরূপ হইতে পারে যে, তোমাদের মধ্যে 
একটি ভিক্ষুরও মনে বুদ্ধ, ধম্ম, সংঘ? মার্গ বা প্রতিপদ সম্বন্ধে সংশয় বা 
ভ্রান্তি থাকিতে পাবে,স্ুতবাং পাছে তোমাদের মুন অনুতাপ উপস্থিত 
হয় যে, শাস্ত। আমাদেব সম্মুথে ছিলেন, অথচ আমরা তাহার নিকট হইতে 
সংশয়চ্ছেদ করিয়া লই নাহ? তাহ এই সময় প্রশ্ন করিয়া সংশয় দুর 
করিয়া লও 1” 

সকলেই তৃষ্টীস্তাব ধারণ কাঁরয়া বহিলেন। তখন তথাগত 
ভাঁবিলেন_-গুরুর -গীরব ম্মবণ করিয়া ভাহাবা সংশয় থাকা সত্বেও হয় ত 
কোন কণা জিজ্ঞাসা কবিতেছেন না। ভাই তিনি স্পষ্ট বলিলেন? 
“কোন বন্ধু বা সহায়ক যেমন অন্ত বন্ধু বা লহাঁয়ককে িজ্ঞাম! করবেন, 
উাচারাঁ9 তদ্রুপ ঠাহাঁকে সহায়ক জ্ঞালে প্রশ্্র করিয়া সংশয়ের অপনোদন 
করিঘা লইতে পাবল 1” এই কথাতেও ভিক্ষুগণ নির্বাক রহিলেন। 
এই ব্যাপারে আনন্দ আশ্চর্ধান্থিত হইয়া বলিলেন, “ভগবন্‌ ! ঝড়ই অদ্ভূত 
বোধ হইতেছে, তাই আমার বিশ্বাস-ভিক্ষুসংখ্খে কোল তিক্ষুরই বুদ্ধ, ধর্ম, 

ধধ বিষয়ে কোনরূপ বিচিকিৎসা বা সংশফ নাই 1৮ বুদ্ধ বলিলেন, “এই 

বিষয়ে তোমার বিশ্বাস হয়, কিন্তু আমাব বিশ্বাস নয়--ঠিক জ্ঞান হয় 
যে, এই পাচ শত সংখ্যক সংঘের অধস্তন ভিক্ষুও অন্ততঃ শ্রোতীপন্ন মার্ে 
উপনীত হহয়াছেন ও তাহার আর বিনিপাতের আশঙ্কা নাই এবং তিনি 
অনশ্থযই সপ্বোধিপ্রাণ্তির অধিকারী হইতে সমর্থ ।” তৎপরে তথাগতের শেষ 
বাণী পুত হইল-_ 

“বয়ধন্মা সংখারা অগ্লমাদেন সম্পাদদেথাতি” অর্থাৎ, “কি অন্তগতে, 


৪৫৮ উদ ২৮শ বর্--৮ম সংখ্যা । 


পিস্পা্সিপাস্টিপিসটা সাস্পি্সপিস্ি স্পা ি্িসিপিসিপিসিপিসিপা উপ সিসি শান্সিলউিদপশিসির্শািনিসিপসিপাসিশ সী তিলাছিশ পা্পিণাপ্পা দিলা শিপন 


কি বহির্জগতে রা কিছু ও ভূত বস্ত রি সং জার বর্তমান আছে__তাহাই 
বায় বা বিনাশশীল--স্তরাং অপ্রমত্তভাবে নির্বাণের পথ অন্বেষণ 
কর।” ইহাই তথাগতের দুখবিনিঃস্থত শেষ উক্তি । বাসুদেব কৃষ্েরও 
সেই একই কথ!-প্অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ৮--একই উপদেশ। এই 
শেষ উপদেশবাণী উচ্চারণ করিবার পরই তথাগনত প্রথম--দ্বিতীয়--তৃতীয় 
ও চতুর্থ ধ্যান সম্পাপন করিয়া, আকাশের অনন্ত আঁয়তন সন্বন্ধী ধাঁনে 
মগ্ন হইয়! তথা হইতে মনকে উদ্দেঁ তুলিয়া বিজ্ঞানের অন্ত আয়তন 
বিষয়ক ধ্যান এবং তৎপরে আকিঞ্চন্ঠ বিষয়ক-__( অর্থাৎ যে অবস্থায় কোন 
কিছুরই অল্সিত নাই তন্বিষয়ক : ধান আচরণ করিলেন । তদনম্তর 
সেই ধ্যানের অবস্থা হইতে উখিত হইয়া “নৈষ-সংজ্ঞ'ন-অসংজ্ঞ1”_- রূপ 
আয়তনের ধ্যান আচরণ পুর্ববক “সংজ্ঞ। ও বেদনার নিরোধের” অবস্থা 
প্রাপ্ত হইলেন । এমন সময় আনন্দ অন্যতম ভিক্ষু অন্ুরুদ্ধকে বলিলেন__ 
“ভগবানের পরিনির্বাণ হইয়াছে |” কিস্তু অন্ুরুদ্ধ আনন্দকে উত্তরে 
কহিলেন, “ভগবান্‌ অতি গভীর ও অ্ত্যুচ্চ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এথন ও 
তাহার মহাপরিনিব্বীণ হয় নাই |” তৎপরে তিনি পশ্টাংক্রমে । বিপরীত 
দিক হইতে) তত্তৎ ধ্যান আচরণ করিয়া পুনরায় চতুর্থ তৃতীয় 
দ্বিতীয় ও প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন । ইহার পর পুনরায় প্রথমাদি- 
ক্রমে ধ্যান আরম্ত করিয়া চতুর্থ ধ্যান শেষ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ 
ভগবাঁন্‌ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ সমাগত হইল। তৎসঙ্গেসঙ্গেই ভীষণ 
ও লোমহর্ষক ভূমিকম্প হইল-দেখ্তন্দুভি নিনাদিত হইল । দেবগণ মধ্যে 
্রন্ধা বলিয়৷ উঠিলেন) “তথাগতের ভ্ঠায় এমন প্রাজ্ঞ, সম্বুদ্ধ, শাস্তা, 
অপ্রতিঘন্্ী মহাঁপুক্ষও যখন পরিনির্বাপ প্রাপ্ত হইলেন, তখন-_- 
£সব্বে ব নিকৃখমন্বন্তি ভূতা লোকে সমুপ্রয়ং--এই পৃথিবীতে থে 
সর্ধভূতই একদিন নি নি “সমুচ্ছয়” অর্থাৎ ( আধ্যাত্মিক ও আধি- 
ভৌতিক ব্যক্তিত্ব) অবশ্যই ত্যাগ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই ।” 
ইন্দ্র বলিলেন-- 
“অনিচ্চা বত সংখারা উপ পাদ-বয়-ধম্মিনো | 
উপপজ্জিত্ব। নিরুজ ঝাস্তি তেসং বৃপসমো স্থখোতি ॥৮ 


ভান্ঃ ১৩৩৩। ] বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্বাঁণ ৪৫৯ 


অর্থাৎ “জন্ম ও নাশ যাহার ধর্ম এমন সব সংস্কারই অনিত্য-_ষে 
বস্তরই উৎপত্তি আছে তাহারই আবাঁব নাঁশ বা নিরোধ আছে। 
তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিই শাস্তিদায়ক 1” ধীব স্বভাঁব ভিক্ষু অনুকদ্ধ 
ভগবানের তন্্রপ পরিনির্ববাণ লক্ষা করিয়া বলিলেন, “এতাদৃশ স্থিতচিত্ত 
(গীতার ভাষা “স্থিতপ্রজ্' বা "শ্িতধী । মুনি যে মহাপ্রয়াণকালে 
শ্বাসপ্রশ্বাদ কষ্ট পর্যযস্ত ভোগ কবিলেন না, তাহার ক'বণ তিনি 
নির্বাণ-শাস্তি উদ্দেশ বাখিয়াছিলেন। এই জন্তই তিনি নিরুদ্ধেগচিত্তে 
মৃত্যুবেদনা সহ কবিতে পাবিয়াছিলন ৷ তাহার এই--পজ্জোতান্মে 
নিব্বণং বিমোঝো চেতসো অহুতি”-পটিন্তেব বিমোক্ষ অতি প্রদীপ্র প্রদীপের 
নির্বাণেব মত সম্পন্ন হইল 1” আনানর নিকট তথাগতেব মহ।সবি- 
নির্বাণ একটি ভয়ানক পৌমহর্ষক ব্যাপাব বলিয়! গণা হইল। 

এই ছুঃসংবাদ ফুশানগবেব মল্লগণের নিকট পৌছিল। তাহাবা 
শালবনে উপস্থিত হইয়া, ছয়দিন পযন্ত শোহা ঘা ৪ সঙ্গীত প্রভৃতি 
দ্বাবা শবেব্‌ পুজা কবিলেন | ঠৈলাদ্রাণীতে শব বাখিয়া অগ্নিসংযোগের 
চেষ্টা হইলঃ-_কিন্ক তথাঁগতেব প্রিয়তম শিদ্য কাগ্তপেৰ আগমন না 
হওয়া পর্যন্ত তাহ! জ্বলিয়া উঠিল না ৩ুৎপরে চিতাভন্ম লইয়া গোঁল- 
যোগ বাধিল। মল্পগণ তাহাব সমস্তহই রাখিতে চাহিলেন। এদিকে 
সপ্ুদিক হইতে দাবীদারগণ উপস্থিত_-মগধের অজাঁতশত্র, কপিলবস্তূব 
শীক্যগণ, অনকাল্পর বুলীগণ, রামগ্রামেব কীলীম্গণ, বেঠদ্বীপে 
জনৈক ব্রাহ্মণ ও পাবা মন্্রগণ-_-সকলেই তথাগতের “শবীর নিধান” 
না পাইলে কুশীনগবেব মল্লগণের সহিত তদর্থ যুদ্ধ কবিত প্রস্তুত হইলেন। 
প্রোণ নামক কোন ও ত্রাঙ্গণেব মধ্যস্থতায় যুদ্ধ নিবাবিত হইল। তিনি 
ভক্তগণকে চিতাভন্ম ও শবীব-শষ বণ্টন কবিয়। দিয়! স্বয়ং সেই 
পেটিকাঁটি গ্রহণ করিলেন । 

এই সমস্ত শবীর-নিদর্শনেৰ উপব তীহাঁবা প্রকাণ্ড প্রকাও স্তপ 
উত্থাপিত করিয়া রাখিলেন। অগ্তাবধি ভাবতেব স্থানে স্থানে পুজাব 
সামগ্রী এই স্তপসমূহের ভগ্রাংশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । 

অধ্যাপক _-শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ। 


কন্ভাস ন্‌ 


/ 


“ন। সারু, কথনো না” 

পনিশ্চয়”- 

স্কশে সমন্ববে বলিবা উঠিল, “কথনো লা দাবু--কখনেো না 1” 

“চুপ করু, তোব' তো সব জ্রান্তা দ্েখছি। আমার এই যাঁট বছব বয়স 
কলে এরই মধো ব্যাঙের ছাতার মত কত নেতা গজালো কত গ্যালো। 
ও সব অভিংসা ফহ্িংসা এ দেশে চলবে না, তোদের গান্ধীকে বল্গে 
নৈমিযারণ্যেব বনে গিয়ে মুনিখবিদেখ কাছে ভাব অহিংসা ধর্শ প্রচার 
করুন 1” 

কে একজন বপিয়া উঠিল, “মহান্বা বপুন-_পার্” সকলে চীৎকার 
করিয়া বলিল, “মহাত্মা গান্ধী বলুন সাঁর্‌, মহাত্মা গান্ধী বলুন |” 

সিটি হিন্দু স্কুলের অগ্তভম শিক্ষক বিপ্রদাস বাবু গঞ্জন করিয়! বলিলেন, 
“কি বল্‌বো ?” 

“মহাত্মা গান্ধী বলুন.--মহাত্। গান্ধী |” 

“তোদের গুরু তোরা বল্গে--” 

দলের ভিতর হইতে একজন বলিয়া! উঠিল, “মহাত্মা গান্ধী যিশুর 
অবন্ভার, আপনাকে মহাত্মা! বলতেই হবে ।” 

“বলবো--না 1” 

গকলে-_- “বল্তেই হবে আপনাকে |” 

ছেলেদের উদ্ধত আচরণ বরদন্ত করিতে ন1 পারিয়া বিপ্রদাস বাবু 
প্রত্যেকের পাচ টাকা করিয়া জরিমানা! করিলেন । ছেলের দল হৈ 
হৈ করিতে করিতে ক্লাসের বাছির হুইয়৷ গেল। 

সিটি হিন্দু স্কুলের ছেলেরা “বয়কট করিয়াছে । তাহাদের সহিত 


ভান, ১৩৩৩ । ] কন্ভাসান্‌ ৪৬১ 


নস তাস পাটানি লাপাত্তা স্জিলি াস্পিিিপিসিপিসিপী সপ সিপাদ লোস্িলীসসিতা চে পিপাসা পাস সি সপাস্পিসিপাসি সিটি সি লালা তা তা পপাস্পিপী সিসি স০িপি 


সহানুভূতি দেখাইবাঁর জন্ত কলিকাতাঁর যাবতীয় ছান্রেবা ক্কুল কলেজ 
ত্যাগ করিয়াছে । শুধু তাহাই নয়, বয়কটেব আগুন কয়েকটি বালিকা! 
বিষ্ভালয়েরও চালে আসিয়! লাগিয়াছে। দেশের নারী-শক্তির এই 
গ্রথম জাগরণ । হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ কযেকদিন যাবৎ 
দীর্ঘ তিন চাঁর “কলাম” ভরিয়া সিভিল-ডিসওবিডিয়েন্সের বারুদ- 
ঠািতেছে। ভিগ্ডিকেটর প্রমুখ কয়েকটি বিজাতীয় দৈনিক পর্র ক্রমাগত 
সরকারের কানে শুনাইতেছে, “আমরা তো বন্ুুদিন হইতে বলিতেছি 
হাইয়ার এডুকেসন্‌ এত সস্তা হওয়া মোটেই বাঞ্চলীয় নহে । অধিকারী 
বিচার ন! করিয়া সস্তায় আপামর সাধারণকে উচ্চ শিক্ষার স্থযোগ করিয়া 
দিলে দেশের রাজনৈতিক সমস্তা আরও জটিল হইয়া পড়িবে । “আন্‌ 
এমপ্রয়মেণ্ট' বশত; ভদ্রলোক ডাকাতের সংখ্যা বুদ্ধি হইবে, দেশ 
অনাচারে ভরিয়! যাইবে, প্রজাবর্গের জীবন ও ধন দৌলত বিপন্ন হইবে । 
অবিলগ্কে সরকার ইহার প্রতিবিধান করুন * 
র ও রা ্ঁ ঈ চর 
গা স্‌ ফা ক রঃ সং 

সত্যাগ্রহকারিণী একদল ছাত্রী বান্‌ ভাড়া করিয়া শিবপুরের বাগানে 
বেড়াইতে গিয়াছে । অল্পবয়স্কা বালিকাঁরা ছুটোছুটি চেচামেচি করিতেছে, 
উহার মধ্যে বয়স্করা কেহ গঙ্গার আব পারে জাহাজে মাল বোঝাই 
দেখিতেছে, কেহ লতাবিতানে গ! ঢাঁকা! দিয়া বসিয়া আছেঃ কেহ কোন 
বান্ধবীর হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে। 

একজন সরয, কথাপ্রসঙ্গে তাহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাস! করিল, 
“হারে, শেলির খবর কি বল্তে পাবিদ্? আজকাল সে যে ডুমুরের ফুল 

হযে উঠেছে, তাব দেখা পাওয়াই ভারু 1” 

সঙ্গিনী হাঁসিয়! বলিল, “নৃতন খবর দিতে পারি |” 

পকি-_লভ. ?” 

প্না ।” 

“উপেক্ষা ??? 

“তাও না ।” 


৪৬২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


মদ 


“তবে কি--বিরহ ?” 

“বে না হতেই বিরহ 1% 

“বল্‌ না খুলে কি হয়েছ ?” 

“যা ভেবেছিস্‌ ধী রকমই একট! কিছু । শেলির দাদা বের ঠিক 
করেছেন তার এক বন্ধুর সঙ্গে কিন্ত শেলি বেকে বসেছে. বলেছে-বে 
করবে ন115 

“বলিস্‌ কী বে? বেকরবে না শেলি” দাদা করলেন ক্রৌশ্চান বে, 
দিদি করলেন গুক্রবাতী শেলিব বে কবা উচিত কিন্তু ভাই, একটা 
পার্শীটাশী |” 

পিছন দিক হইতে একটি সম্তের আঠাব বছরেব মেয়ে সরধূুর চুল 
ধরিয়! টানিয়া বলিল, “বাজী আছি, তুই যদি করিস্‌ সিলোনী বে 1” 

দুইটি তরুণী আনন্দে লাফাইয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, “তুই-_ তুই 
কথন এলি শেলি ?” 

“্নাদার সঙ্গে বেডাতে এসেছি-খুব দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে 
যাতভোক ।” 

তরুণী ওইটি মুখ ফিবাইয়া দেখিলেন--অদুরে ঘাসের উপব বসিয়া 
একটি যুবক চুরুট ফু'কিতেছেন | 

সবধূু শেলির হাত ধবিয়া আস্তে আন্তে বলিল, “ভাঈ আমাদের 
বাড়ী একদিন যাবি? অনেক কথা আছ 1” 

“কথা তো ভাবি, আমার ওসব 'ভাঁল লাগে না 1” 

“না না বের কথা নয়--অন্ কথা 1” 

“কি কথা ?” 

“আভ্ই যদি বলবো--তবে আর তোকে যেতে বলছি কেন ? 

“আচ্ছা, দেখ! যাবে ।” 

“দেখা যাবে নয়-কথ] দিয়ে যা।” 

“আচ্ছা যাবো,-কিন্ত তোবেব খদ্দর বিক্রীর “ক ভলো-_-গুনি ?” 

“আমি ভাই পর্চশন্রে টাকার বিক্রী কবেছি | 

“বহুৎ আচ্ছা 1” 


ভান্র, ১৩৩৩ ।] কন্ভাসণন্‌ ৪৬৩ 


দ্বিতীয় তরুণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে ঈবৎ হাসিয়া বলিল, "আমি 
যাট টাকার ।” 

“আরও বহুৎ আচ্ছা-আজ তবে ভাই আসি, দাদ অপেক্ষা 
করছেন*--এই বলিয়া শেলি হাসিমুখে গাড়িতে গিয়া বদিল। 

শেলি চলিয়া! গেলে সরু বলিল, “ব্যাপার কি বল দেখি? কি রকম 
রোগা হয়ে গেছে দেখেছিদ্‌ 1” 

“দেখ লুম তো ।” 

“কেন বল দেখি ?” 

“কি জালি।” 

"ওব ভেতরে কি একটা অশান্তি আছে নিশ্চয় 1” 

“আমার€ তাই মনে হয়।” 

“পেট খেকে ওর কথাগুলো বের করে নিতে হাব। ও যদি বে 
করতে লা চায় কেন বাপু জোর করে বে দেওয়া ?” 

“€ব দাদার বন্ধু মোহিত ব্যারিষ্টার ধরে বসেছেন--শেলিকে বে 
করবেন 1” 

“কেন, শেলি ছাড়া কি আর মেয়ে নেই ?” 

“আছে? কিন্থ তিনি শেপিকেই পছন্দ ককেন |” 

পতিনি শেলিকে পছন্দ করতে পাঁরেন,কিন্ত শেলি তো তাকে পছন্দ 
করে না।” 

“হে পারে, কিন্তু পছন্দ তে ০6৪1৩ কণা যায় ৮ 

“পছন্দ ০81 কৰা যায় না, আব যদি বা যায় -নৃতন করে তা 
করুবাবই বাদরকার কি? তার পছন্দ [তা অন্ত জিনিষেও থাকতে 
পারে |” 

প্যথা-_-” 

“যথা--সংগীত, চিশিল্প, বিগ্ভাচচ্চা, আপদর্শজীবন |” 

“কিন্ত, মোহিত বাবু শেলির ওপর হতে ভালবাসা তো আর ফিবিয়ে 
নতে পারেন না ।” 

“ভালবাসার কথা আব বলস্‌ন, ভালব!সার নাম শুনলে গা জলে 


৪৬৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


যাঁয়। বল্‌ খেয়াল--110)5, ভালবাসা বলিস্‌ কেন? পান থেকে 
চুণ খসলে ধে ভালবাসা উবে যায় তাঁর নাম আঁবাঁব ভালবাসা? মোহিত 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করগে, শেলিকে ভালবাঁসবাঁর আগে আরও কত 
শেলিকে তিনি ভালবেসেছেন, এবং এখনও কজনকে তিনি ভালবাসেন । 
মানুষের €6৪.0196র অন্ত নেই 1” 

“তৃই ভাই, দিন দিন বড 1909511019 হয়ে পড়ছিম্‌ ।” 

সরষূ উত্তেজিত হইয়া বলিল, “সাধে তচ্ফি কি? দেখে দেখে | 

সঙ্গিনী পরিহাস কবিয়া উত্তর দিল, “দেখে দেখে--না ঠকে ঠকে 0 

ঠিক এমনি সময় কয়েকটি অল্পবয়স্ক বালিকা ছুটিয়া আসিয়া কি একটা 
অদ্ভুত রকমের গাছ দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে টানিবা লইয়া গেল । 

ন্‌ 

শেলির ভাল নাম শেফালি। সকলে আদর কবিয়া তাহাকে শেলি 
বলিয়া ডাকে । তাঁহার বডদ্দা কিবণ বাবু জারন্ম্রেণি হইতে ট্টানিং, 
শিখিয়া আসিয়! ব্যাবসা করিতেছেন, অনেক বিলাঁত ফেরত তীহার বন্ধ। 
বাবা, মা না থাকায় তিনিই শেলির অভিভাবক । মোহিত বাবু শেলিকে 
বিবাহ কর্সিতে চাঁন কিন্তু, মোহিতভকে সে আঁমোলই দেয় না । একদিন 
সন্ধ্যার সময় হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার পথে মোহিত বাবু শেলিদের 
বাড়ী আসিলেন । শেলিব দাদা ও বৌদি তাদের কোন বন্ধুর বের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সেদিন সন্ধার পূর্বেই হটাৎ বাহির হইয়। 
গিয়াছিলেন । শরীর একটু অন্গস্থ থাকায় শেলি তাহাদের সহিত 
যাইতে পাবে নাই । মোহিত বাবু পর্দদা ঠেলিয়া যখন হল-ঘরে টুকিলেন 
তখন “শলি কৌচে শুইয়া! একখানা বই পড়িতেছিল। মোহিত বাবুকে 
দেখিয়া শেলি অভ্যর্থন| করিল। কোৌচের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া 
মোহিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওখানা কি বই, মিস্‌ মুখার্জি ?” 

শেলি সহজ গলায় বলিল, “শরৎ চাঁটুযোর “দেবদাস+'-_একবাব উপ্টে 
পাণ্টে দেখ ছি 1৮ 

“অমন করে ভাসা ভাসা দেখার কাঁজ নয়--বইথাঁনা ভাল করে 
পড়,ন। মনস্তত্বের দিক থেকে বইথানার দাঁম অমূল্য। 


ভাদ্র, ১৩৩৩।] কন্ভাসান্‌ ৪৬৫ 


“তাই নাকি ?” 

“নিশ্চয়, দেখ বেন একজনের অযাচিত প্রেম উপেক্ষা করে লোকটার 
কি রকম সর্বনাশ হয়ে গেল ।” 

“কার প্রেম 2? 

“কেন--পার্বতীৰ। দেবদাস (ষ্দিন থেকে পার্ধতীকে অগ্রান্ত 
করেছে সেইদিন থেকে তার সর্ধনাশেব আরভু | এ একদিনের একটা! 
ভুলের জনা তার সমস্ত জীবনটা 10105 হয়ে গেল |” 

“কন-- দেবদাস কি পার্বিতীকে ভালবাসে নাহ ? 

“বেসেছিল_1)06 1 %8৭ ০9০ 195. তখন পার্বতীর বে হয়ে 
গিষেছে, কিন্ মান্রুম দিজ্ষেব মনকে কতদিন ঠেকিয়ে বাথবে ? সেই 
ভালবাস! শেষে এমন অপান্ধে গিবে পড়লো যার জন্তে দেবদাসকে সার! 
জীবন অনহা কষ্ট পেয়ে মরতে হোল 1” 

শেলি আর কিছু বলিল না । ঠিক জাগায় গিয়া আঘাত লাঁগিয়াছে 
বুঝিয়! মোতিত বাণ হৃদয়ে অসীম স্বস্তি অনুভব কবিলেন । তাহাদের 
কথা শেষ হইতে না হইতে শেলির বৌদি ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “হালো মিষ্টাব ডে আপনি কতক্ষণ ? আমায় ক্ষমা করবেন, 
আপনাদেব আনন্দে ব্যাথাত দিলুম 1” 

মোহিত দে কিছুমাত্র অপ্রতিত না হইয়া বলিলঃ “বিলক্ষণ, আপনি 
এসে আমাদের আনন্দ পূর্ণ করলেন । মিঃ মুখার্জিকে দেখছি নে যে?” 

“আসছেন তিনি”--এই বলিয়া মিসেস্‌ মুখাঞ্জি শেলির কাছে আসিয়া 
তাহার কপালে হাত রাখিব। লিজ্ঞাসা করিলেন) "কেমন আছ এখন ?” 

“থুব ভাল নয 1” 

“তবে আর বেশী বার জেগে কাজ নেই--অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে 
পড় গে ।” 

শেলি চলিয়৷ গেলে মিসেন্‌ মুখার্জি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাঁসা করিলেন, 
“কিছু আশা হলো মোহিত বাবু ।” 

“কিসের ?” 

“শেলির 1” 

২ 


৪৬৩ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্ষ--৮ম সংখ্যা । 


এসসি 


“আর আপনাদের জন্টে কিছু হবার যো আছে, বৌদি ?” 

“বারে ম্জা আপনি পারছেল লা নাগাল, দিচ্টেন আমাদের দোষ । 
নিজের 0০০০ স্বীকার করুন । আপনারা পুরুষরা ভয়ানক অধৈর্ধ্য | 
একেবারেই ফল পেতে চান, কিন্ক ফল পাবার আগে গাছের ষে ধত্বুটুকু 
দরকার তা করতে মোটেই আপনারা রাজী নন।” 

মোহিত বাবু হাসিয়া বলিলেন, “চেষ্টার কিছু ক্রটি দেখছেন বৌদি, 
ছবেল! যাওয়া! আস! করে মোটারের টায়ার তো ক্ষয়ে যাবা দাখিল |”, 

“মোটারের টায়ারই ক্ষইয়েছেন আর কিছুই করতে পারেন শি 

“আর কি করতে হবে বলুন ?”। 

“45500180101 015295 10৬6. ভাল করে মেলা মেশা করুন তবে 
তো! হবে, কেবল দ্ুবেলা সেলাম ঠুকে গেলেই কি আর মন পাও! 
যায় ?--তারপর মিসেস্‌ মুখার্জি হাসিয়া বলিলেন, “মোহিত বাবু, 
বিলাত ফেরতকে 10৮0 এর এই 70161100125 শিক্ষা যে দিতে 
হবে তা আমার মোঁটেই করান! ছিল না|” 

মোহিতবাবু ঠা করিয়া উত্তর দিলেন, “বৌদি আপনার কাছে 
(81010 আমার এখনও বনু দিন নিতে হবে 1 

তারপর শেলির দাদ! অ.পিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্তায় ধোগ 
দিলেন। থাঁনিকক্ষণ গল্পসল্পের পর কিরণ বাবু নিজের গাড়ীতে করিয়! 
মোছিতকে বাড়ী রাখিয়া আসিলেন । 

তিন চারদিন পরে ছিল ইষ্টারের ছুটি। মিসেস্‌ মুখাঙ্জি আজ 
মধ্যাহ্ন তোঁজনের অন্ত মোহিত বাবুকে নিমন্ধণ করিয়াছেন । বেলা 
এগারটার সময় মোহিত বাবু গিয়া দেখিলেন সবই প্রস্তত, কিরণ 
প্রভৃতি তাহার জন্য অপেক্ষা করিম্া বসিয়া আছেন। আমিতেই 
কিরণ বাবু বলিলেন? “কি হে ভায়া, ভূলে গিয়েছিলে নাকি ?” 

“না ভাই ভুলিনি একট। বিশেষ কাজে আটুকে পড়েছিলুম 1” 

“তবু ভাল, আমি মনে করেছিলুম একেবারে ভুলে মেরেছ। 
শেলি, নে নীগ্গির খেতে দে আর দেরী সইছে না 1 
শেলি পরিবেশন করিতেছিল। একখানা চপ. পাতে দিতেই 
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মিসেস্‌ মুখার্জি বলিলেন, “মোহিত বাবু চপটা আপনার জন্টে শেলি 
বিশেষ করে তৈরী করেছে । আপনি ওকে ধন্তবাদ্‌ দিন 1” 

লজ্জায় শেলিব মু বাঙ্গা হইয়া উচিল। 

মোহিত বাবু বলিলেন, “খাবার আগেই ধন্যবাদ, আচ্ছা তাই দিচ্ছি |” 

হাক্কা কথাবাতীয় [ভোঁক্নপর্ধ শেষ হইলে কিরণ বাবু বলিলেন, 
“শেলি, তুই মোহিতেব কাছে গিয়ে একটু বস বেচারী একলা থাকবে ।” 

শলিক সেদিন ভাবি স্ন্দব দেখাইতেছিল। একথানা কচি 
কলাপানা ব'যের সাডী পবাদ তাহাকে খুবই মানাইতেছিল। চূর্ণ 
কুস্তল মুখের আসে পাশ পড়িয়। তাহাৰ্‌ স্বাভাবিক যৌবন শ্রীকে 
আরও উজ্জল করিয়াছিল । 

দাদা চলিয়া .গলে শেলি অনেকক্ষণ বাবান্দায় রেলিং দরিয়। 
দাঁভাহয়া থাকিল। ভাঁহাব মনে একটা সংশয় জাগিয়াছিল, কোন্‌ পথে 
সে যাইবে? এক পথে মোঠিত বাবু, টাকা পয়সা, পুত্র কন্ঠ; অন্ত 
পথ অনিশ্চিত--সে পথে হয় হো স্বর্গ, নয় তো নবক | একটা পথ 
সোঁজা যত্দূব দৃষ্টি যায় পবিষ্কার দেখ! যাইতেছে, অন্ত পথেৰ খানিকট 
বেশ খোলা তাবপরই অস্পইট হইয়া! আসিয়াছে । সোজ1 বাস্তাষ 
চলিবে, অথবা অজানা অনিশ্চিতধর পথে যাত্রা কবিবে শেলি কিছুই 
স্থির কবাত পারিতেছিল না । 

শেলির বৌদি এতক্ষণ মোহিতের সঙ্গে গল্প কাবিতেছিলেন, তিনি 
বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “আমি একটু ঘুমইগে, শেলি তুমি মোহিত 
বাবুর কাছে গিয়ে একটু বসবে ? 

শেলি রেলিং ছাঁড়িয়! স্পন্দিত হাদয়ে, বিজড়িত পদে হল-ঘরে 
ঢুঁকিয়া দেখিল মোহিত বাবু একখান! ইজি চেয়াবে শুইয1 আছেন । 
শেলি ভিতনে ট্রকিতেই তিনি উঠিযা বসিয়া বলিলেন, “আশ্ুন মিস্‌ 
মুখাজ্দি, আজ আপনাঁব ভারি কষ্ট হয়েছে-_না ?” 

“কৈ--কষ্ট কিসেব ? 

“বিলক্ষণ, কত যরের সহত পরিবেশন করে খাওয়ালেন আমাদের 1১ 

“ও-তাতে আর কষ্ট কি?” 


৪৬৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা! 


তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মোহিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি সেই বইথাঁনা কি শেষ করেছেন ?”, 

“কোন্‌ বই খান! ? 

“দেবদাস ।” 

“হু, সেখানা আমি সেদিনেই পড়ে ফেলেছি |» 

"দেবদাসের চরিত্র কি রকম 09176 করেছে ?” 

«1105 [98617900177 

তারপর মোহিত বাবু সমস্ত দুপুর শেলির কাছে নানা কথায় প্রেম 
নিবেদন করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, কমালে চোখ মুছিয়া বেলা 
তিন চারটার সময় চলিয়া গেলেন । 

মোহুত বাবু চলিয়া যাইবার পর শেলপি চা খাইয়া সাজগোজ 
করিয়া সরযুদের বাড়ী বেড়াইতে গেল। 

সং স্‌ কা ষঁ সক ক 
টু ক ক ক ক রঃ 

সরযু শেলির সহপাঠিনী হইলেও তাহার চাইতে সে বয়সে ছুই 
এক বছরের বড়। উচ্চ শিক্ষিত পরিবাঁবে মেয়েদের যে বয়দে বিবাহ 
হয় সরযুর তদহুপাঁতে কিছু অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল বলিতে 
হইবে। বিবাহ হইলেও সে স্কুল ছাড়ে নাই এবং তাহার পূর্ব স্বভাবেরও 
কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় লাই, ক্লাসের ছাত্রীগণের মনেই হইত না 
যে, সে বিবাহিতা । তাহার স্বামী পরিমল দেন লাহোরে কোন 
কলেজের প্রফেমর | *শ্বশুর বাঁড়ীর সহিত সরযুব কোন সন্ধই নাই, 
স্বামীর সহিত ফেটুকু সম্পর্ক ছিল তাহাঁও নান! কারণে বন্ধ হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । শেলি যথন সরধুদের বাঁড়ী গিয়া উপস্থিত হুইল 
তখন সরধূ তাহার ছোট বোনকে গান শিখাইতেছিল। শেলিকে 
দেখিয়া সে আনন্দ উঠিয়া গিয়া বলিল, “খুব যা হোক, এতদিন পরে 
বুঝি কথ! রাখতে এলি ? 

শেলি উত্তর দিল, “আমি না হয় আঁদ্তে পারি নাই, কিন্তু তুই-ই 
কোন্‌ গিয়েছিস্‌ আমাদের বাড়া ?” 


ভান, ১৩৩৩1] কন্ভাসণন্‌ ৪৬৯ 


“্বাবা--ধা তোমার বৌদিটি আছেন ভাই, আমায় বেজায় ঠাট্টা! 
করেন তিনি, আমি অত সইতে পারি না 1” 

প্যারা ঠাট্টা করে বেশী তার! ঠাট্টা মোটেই সইতে পারে না 
এতো জান! কথা 1” 

“অতই য্দি জানবো তবে আর এ দুর্ভোগ কেন ?” 

“কি ছুর্ভোগ”-_বলিয়াই শেলি লজ্জিত হইয়। পড়িল । সে ভুলিয়াই 
গিয়াছিল যে? সরযুর বিবাহিত জীবন শাস্তি পূর্ণ নহে। 

চাঁপা কথাটা যে এমনি করিয়া বেফাস তাহার মুখ দিয়! বাহির 
হইয়া পড়িবে সরু তাহা আশ! করে নাই, সুতরাং সে উহা চাপ! 
দিবার জন্য বলিল? “রেখা এসেছিল এই মাত্র ।” 

“কখন ?৮ 

“এই মিনিট কুড়ি আগে সে বাড়ী গেল”-_তাঁরপর একটু চুপ 
করিয়া সবযূ বপিল, “তার্দের বাড়ীতে বড় বিপদ, ভাই |” 

শেলি উতৎকণ্ঠিত হইয়! ছিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে ?” 

সরযু একটু কিন্তু কিন্তু করিয়! বলিল,_-”বপিস্নি কারুকে, তার দাদ! 
একট! বড় কুৎ্সিশ মঠিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, দেখিস্‌ ভাই কারুক্কে 
বলিস্‌ নি যেন+ 

“না তা বলবো না_কিন্ত ব্যাপার কি? রমেশবাবু তো--তিনি 

বালিনে ছিলেন না ?” 

“ছু, সেখানেই তিনি কোর্টে অভিযুক্ত 1৮ 

“কেন রাজদ্রোহী বলে 1” 

“তা হলে তো আনন্দে নাচতুম, কিন্ত এতে আর মুখ দেখাবার যে 
নেই ।” 

শেলি উৎকন্টিত ও অধৈর্য হইয়া বলিল, “আরে মলো-বল্‌ ন! 
শীগ.গির, কেবল ভণিতাঁই করছেন |”, 

“বলতে ভাই মুখ বুজে আসছে”_-তারপর একটু থামিয়া সরযূ বলিল, 
“রমেশ বাবু বাপিন যাবার আগে এখান থেকে তো বে করে 
গিয়েছিলেন, কিন্তু সেথানে গিয়ে অবিবাহিত সেজে আর একজনকে 


৪৭৩ ্‌ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা |. 


পিতা সাপ সিপরিসিা দিলি তাস রিপা সিল তান পি পা 


বে করেছেন; একটি ছেলেও হয়েছে-শুনছি। কিন্তু তারপর 
জোচ্চরিটা কোন রকমে ধরা পড়ে যায়, রমেশ বাবুর নৃতন স্ত্রী তার 
স্বামীর বিরুদ্ধে কোর্টে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন 1 

সম্মুথে বজ্রাঘাত হইলে শেলি এতটা ভীত হইত না যতট1 ভীত 
হুইয়! পড়ল সে এই সংবাৰ শুনিয়া । 

অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া সে বসিয়া রছিল। সরযুও তাহার পাশে 
একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। একটা দমকা বাতাস 
আসিয়! তাহার বিছানার চাদরট। উণ্টাইয়। দিরা গেল। শেলি লক্ষ্য 
করিল, চারের নীচের তোষকট! অতান্ত ময়লা । রমেশ বাবুর কাহিনী 
ঘরের মধ্যে যে একটা অগ্রীতিকর আব্হাগ্যার স্থষ্টি করিয়াছিল 
তাহা ন্ট করিবার জন্তা শেলি বলিল, “তোর বিছনাটা ভাই বড্ড 
অপরিষ্কার, এদিকে তো! খুব 50151) আর বিছনাঁটা সাফ. রাখতে 
পারিস্‌ না?” 

“কেন, ওটা তো চাদর ঢাকা, বুয়েছে।” 

"ওপরে সাদা চাদর ঢাক! কিন্তু ভিতরটা তো ময়লা % 

প্যযস্‌, এটুকুই আমরা চাই | ওপরট! সাফ. থাকলেই হোল ভিতরে 
যাই থাক না কেন, কি বল্‌ শেলি ? এ শিক্ষাই তো ছোট বেলা থেকে 
আমর] পেয়ে এসেছি |” 

শেলি মুখ টিপিয়! হাসিয়া বলিল, “কিন্থ বাতাস সময়ে সময়ে 
চাদর উড়িয়ে দেয়__” 

শেলির মুখের কথ! কাড়িরা লইয়া সরযু উত্তর পিল, “যেমন রমেশ 
বাবুর দিলে, তা দিক, যখন দেবে-_-তখন দেবে, কিন্ত যভক্ষণ ঢাকা 
থাঁকে হতক্ষণই লাঁভ কি বল্‌ ভাই? সত্যিকি না?” 

শেণি কোন উত্তর করিল না। অল্পঙ্গণ টপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বাঁক, বাজে কথা 1” 

“বাজে কথা তো এতক্ষণ শুনলি; এখন একটা গান শোন্‌। 

“আপত্তি নেই |” 

সরধু হারমোনিয়ামে স্থুর দিয়া গাহিল-- 


ভাদ্র? ১৩৩৩ । ] কন্ভাসান্‌ ৪৭১ 


পন্র কিরণ মাথে 
রবি ভ্রমে ভাই ভূল না, ভূল না 
নিশীথে চল না বিপথে | 
ও যে দেখিছ মু শশাঙ্ক 
এ ষে দেখিছ হাবা, 
ওবাই নোমাবে ফেলিয়া আধাবে 
করি বহে দিশেভাবা, 
কান পথে দাবে কেহ না বপিবে 
কত না লবে সাথে । 
মা ছিল (তামার, মা আছ “তামার 
তাই লয়ে সু হও হে। 
থাঁকিতন চবণ করিতে ভ্রমণ 
কন পাবি শব তান হ, 
ববি ০ো জাশিতল যেমন জাগে ভে 
প্রতি অরুণিম প্রাতে, 
পিবসের “ল] দিবসে সেব হে 
কি হেতু চলিছ রাতে ।” 
আবও কিছুক্ষণ গল্প করিয়া সন্ধার পর শেলি বাঙা চলিয়া গেল। 
আসয়াছিল যেঙ্ন ঞইয়া কিশ্ু, সমন লইয়া "মস ফিরিল না । বামশের 
কাঁভিনী তাহার মুনর সবল বিশাস্টকু ছিডিয় দিয়াছিল- প্রভারণ। 
যে শালবাসার মুখেন পবিয়! এরুপ নির্ভবে বিচরণ কবে পুর্বে শেলির 
লাভা জানা ছিল না। বাড়ী গিয “স শুইয়। পড়িল। কতকগুলো 
বিকদ্ধ জাবের চিন্তা ভাহাঁব মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল-__ 
মোহিত বাবুব বাবহাব৪ লে কে রুতিম, উহাবভিষ্ঠরে কি প্রাণ 
নাই? না, তিনি তো তাহার সামনেই সেদিন কার্দিয়া ফেলিলেন । 
শেলি নিজের মনে নিজেই লঙ্জিত হইয়া উঠিল। কি জানি বাপু 
মানুষের মনের ভিতব কে ঢুকবে বল? আর যদি মোহিত বাবুর 
মতে সে মতই দেয় তাব তো তাভার আবালোপ আদর্শ-কল্পনার কোন 


৪৭২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---৮ম সংখ্যা । 


সার্থকতাই থাকে না। কিন্ত-,কিস্ক গ্রতারণ| যেমন সতা মানুষের 
মনের দুর্বলতাগুলোও তে। তেমনি সত্য। সেশুলোঁকে চিরদিন সে 
ঠেকাইয়া রাঁখিবে কি করিয়া? যদি ন! পাঁবে--শেলি মনে মনে 
* শিছরিয়া উঠিল । এমন অশান্তি সে পূর্বে আব কথনও পাঁয় লাই । 
সে এতদিন ভাঁবিয়াছিল জীবনট! অতি সোজা জিনিযষ-ধমন ইচ্ছা 
তাঁহাকে লইয়া সেইরূপেই খেলিবে, কিন্ত জীবন আরস্ত হইবার পৃর্ব্বেই 
যে বমুন! “স পাইল তাহাই অসহা তাহার কাছে। চিরদিন সে স্বাধীন 
ভাবে থাকিতে পারিব কি? (কন পাবার না? গানেষ এ দ্টো 
চরণ তান্তার মনে গঁথিয়া গিয়াছিল-_ 
য' ছিল ভোমাব যা আছে তোমাব 
তাল লগে স্্ধী তখ হে, 
থাকিতে রণ কবিতে ভ্রমণ 
কেন পবে ভবদাগভে। 

জীবনে স্থখী হইবার জন্য মোহিত বাবুক--কি-না এক ব্ক্তি- 
বিশেষকে আঅবলহ্ধণ করিত হইবে? কা দীনতা (--এইর্লীপ নানা 
চিন্তার ধান প্রতিঘাতে অবসন্ন হইয়া শেলি মাইয়া পড়িল। যথন 
জাগিল তখন দেখিল--জানালাব ফাঁক দিয়! সুর্যোর আ7লার্ক ঘবের 
ভিতর ঢুঁকিয়া দেওয়ালের উপব ঝক্‌ ঝক করিতেছে । 

ক ক 
ক ক ঞ রঙ 

সে দিন শেলি চলিয়া আমিবাঁর পব হাবমোনিয়ামটা সামনে ঠেলিয়! 
রাখিয়া সরষূ সেইথানেই আঁবও থাঁনিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাভার 
চাইতে ছুই তিন বছবের বড কাকিমা ঘরে টুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন? 
একে এসেছিল বে--সবযু ?” 

“শেলি।” 

“শেলি-- আমায় ডাঁকলিনে কেন? তাঁব বেব যে প্রায় সব ঠিকঠাক 
-_গুনেছিদ্‌? 

সরধূ ষেন কিছুই না জানিয়া কৌতুহলা হইযা বলিল, “সত্যি, 


ভাদ্র ১৩৩৩ । ] কন্ভাসান্‌ ৪৭ 


কার সঙ্গে?” 

“মোহিত বাবুর সঞ্গে-_কেন। শেলি তোকে বলেনি ?" 

সরযূ এ কথাব “কন উত্তর না দিয়! বলিপ, "কিন্ধ শেলি তো! বলে- 
ছিল--বে কববে না” 

“হুঁ, করবে না আবাঁব ?” 

সরযু কাকিমার কথায় কোন জবাব দিল না । তাঁহাকে নিরুত্বর 
থাকিতে দেখিয়। কাকিমা বলিলেন, “কিন তোকে কিছু জিজ্ঞাস! 
করেনি-শেলি ?” 

“না) কন প্রিজ্ঞানা কবণে বলতুম-_ বে কছিস নে 19 

সরযূব কথ! শুনিয়া কাঁকিমা হ।সিয়। বণিণেন, “আহা । কি হিতৈষী 
আমার? নিছে ০না বেশ কাজ গুছিয়ে বসে আছেন । হবে বন্ধুর 
(বলা য়+” 

ভীঁভার কথা শেষ হইডে না দিবা সবযু খলিল “বন্ধু বলেই তো! 
বলছি কাকিমা, শক্র হালে কি বলতুম ?” 

“কেন, বল্তে!- শুনি ?” 

“বে কবে কি হবে?” 

“কন _সুণী হবে।” 

«ঘন আমি হয়েছি, ভুমি হয়েছ, বেখার বৌদি হয়েছে_-পমেই বকম 
স্থথা তে?” তাবপর একটু চুপ করিয়। আবার বলিল, “একটা মেয়ে 
ঘর্দিও ব। দাড়াচ্ছিপ, সকলে মিলে চাঁকে না নামিয়ে ছাড়বে না” 

কাকিমা একটু হাসিয়! বলিলেন, পবে না করে আব থাকতে হয় 
ন্‌” 

সবধু উত্তেজিত হইয়। বলিল, “তোমাদের এ এক কথা । কেন 
পারবে না বল তো, এত লোক পারছে--আর খেলি পারবে লনা ?” 

“পুরুষ মান্তষের কথা আলাদা; সরযূ 1, 

সরযু একটু রাগিয়! ও ছুঃণ কবিয়া বলিল, “তুমিও এই কথা বলবে-_ 
কাকিমা? পুরুব মানুষের রক্ত মাংস আর মেয়ে মানুষের বস্তু 
মাংস কি আলাদা, তারা পাকলে .ময়েরাই বা পাঁববে না কেন--শুনি ?” 
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'রাগের মাথায় যা তা বলিস্‌ নে সরযু, কখনো ভেবে দেখেছিস? 
এখন না হয় বয় অল্প শেলির, কিন্তু এমন তো আর চিরদিন থাকবে 
ন1-_তথন কি হবে বল্‌ দেখি ?” 

“কি আবার হবে ?” 

“কি আবার হবে । বদি মন কণনেো চঞ্চল ভঘ+ তখন-7?* 

“হলেই বা--মলকে ধরে রাখবে 1৮ 

“যদি না পাবে-?” 

সরযূ একট ভাখিয়। বলিল, “তাতেই বা হয়েছে কি? বুদ্ধ কবতে 
গেলে হার দিত দুই-ই তো আছে । একবার পরাজয়ে ভয়ে কি 
চির জীবনের পরাজয় স্বীকার কবাতি বেগ এ কি বকম তোমা 
দের বিধান, কাকিমা 1” 

সরযূর কথায় একটু আশ্চযা হইয়া কাঁকিমা মানব ভাব চাঁপিয়া 
বলিলেন, “বাঃ-_ এই বূকম গুরু হলেই হয়েছে আর কি?" 

সবযূ সভজ গলায় উন্ধব করিল, “কন, আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি? 
“যদি মন চঞ্চল হয় ভবে কি তব ?--এবকম ভাবলে আব যিশ্ু-বুদ্ধেব 
জন্ম ভোত না । ঘিদি লডায়ে হেরে যাই ভবে কি হবে ?--এরকম 
মনে করলে নেপোলিফান বা শিপাঁজীব মত লোককে আব জগতের 
লোক দেখতে পেত না। ত্র্বলভাব সঙ্গে 09101010101 আপ! 
করে চলা-ই সব ঢাইতে বড ঢর্বলতা! বলে আমাবপ মনে ভয়, কাঁণকি- 


৮৫0. 


কাকিম! বলিলেন, “কিন্তু, সমাজ তো ত। স্বীকাব করবে না 1১ 

“তা ঠিক, সমাজের সাধাবণ নিয়ম কোল কোন বাক্কিগত জীবনকে 
ধ্বংস করে দেয়, বাক্কিত্র বিকাশেব পথে সমাজ একটা! মস্ত বড বাধা-_ 
তাস্বীকার করি, কিন্তু শেলির মন ছুগারজন মেয়ে ঘি নৃতন গীবল 
দেখাতে পারে তবে সমাজকে ভার শাঁসন-সংস্কাব একদিন-না-একদিন 
করতেই হবে । জগতে যত উচ্চ ভাব স্তান পেয়েছে, কয়েকঞরন অবজ্ঞাত 
উপক্রত, বেপরোয়া লোক রক্ত দিয়ে চার রাস্তা সাফ. কবে গেছে, 


কাকিমা 1” 
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কাকিমা একটু চুপ করিয়া বলিলেন, “এরকম জীবনে নৃতনত্ব 
থাকতে পারে কিন্তু বিবাহ যে, নারী-জীবনের সার্থকতা এটা! তো 
তোকে মান্তে হবে 1” 

সরযু উৎসাহের সহিত বলিল, “ঠিক বলেছ কাঁকিমা, সাবা জীবন 
অন্তের ভোগের উপকরণ হয়ে থাকাতেই তো নাঁরী-জীবনের পরম 
সার্থকতা! আমারই মত একজন লোককে খুসী রাখবার জ্ঞন্তে অতি 
হীন ভাঁবে নিজের স্বাধীনতাকে বিসজ্জন দেওয়াতেই তে! আমাদের 
জীবনের সার্থকতা ! পাছে সে চটে ধায় এই ভয়ে নিজের আদর্শকে 
প্রতি পদে লাঞ্তিত দেখেও আজীবন অতি যন্ত্রণাব সহিত তার মতে 
মত দিয়ে গেলেই তো নাবী-জাবন সার্থক হয়ে উঠে '/ নিজেকে 
রোধ করিতে না পালিষা সরযু বলিয়া চলিল, “আমরা পট শিখি 
মৌন্দধ্য চর্চা কবি কেবল ০0171391601) এ ঈাড়াবার জগ্গে, আমরা 
9170৬ 0899 00119 এর মত ঘরে ঘরে সাজান থাকি-_পুরুষ মানুষ 
এসে আমাদের বেছে নিয়ে মায় আমাদের জীবন সার্থক করবার 
জন্তে, ধার রূপ নেই, 00170900010) যে দাড়াতে পাবে না তার নারী- 
জীবন বৃথা হয়ে যায় কেন-না পুরুষের োগ-যজ্ঞে আহুতি দেবার 
স্বযোগ এ জীবনে তার হয়ে উঠলো না। অপরের মন রাখবার 
জন্টে নিজের দহ, মন, আদর্শ অতান্ত পঙ্জাকব ভাবে নিপীড়িত করা 
কি কম ত্যাগ, কম পোশাগা ? মাসল কথা কি জানেন কাকিমা, 
টলষ্টয়ের ভাষায় বলতে গলে বলতে হয়-081118555 10 9] 
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সরযূর কথায় কতথানি ছুঃথ, কঙখানি শ্রেবঃ কত খানি ঘ্বণা মিশান 
আছে তাহা মন্ম্রে মন্মে অনুভব কবিরা কাকমা চুপ করিয়া রহিলেন। 

২ 

তাহার পরের দিনও শেলি সরযূর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। 
আগের দিন সরযু সহিত তাহার সঙ্ধন্ধে কাকিমার যে কথাবার্তা 
হইয়াছিল উপহাসচ্ছলে তিনি সমণ্তচ তাহাকে বলিয়াছিলেন। তিনি 
উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সরযুব প্রত্যেক কথায় যে পরম সত্য 
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নিহিত, তাহা শেলির মনে তুমুল আন্দোলন আনিয়াছিল। নিজের উপর 
যে অবিশ্বাস জাগিয়াছিল, শেলি অনুভব করিল-_তাঁহা থেন মুহূর্তে 
উপিয়৷ গিয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে একটা দৃঢ় 
আত্মপ্রতায়। তাহার পর হইতে শেলি মোহিত বাবুর কাছে বড 
একটা থেষিত না । ইহা মোহিত বাবু এবং শেলির দ্রাদা ও বৌদি 
সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন । আঁমোল না পাউলেও মোহিত বাবু 
শেলিপ্ের বাড়ী ঘাঁওয়া-আসা একেবাবে ছাঁভেল নাই। তাহার আসা 
মন্দীভূত হইলেগ আব দ্বএকটি নুন লোক শেলিদের বাঁডীতে দেখা 
দিয়াছেন। একজন--শেলির বৌদ্িব নিকট-আত্মীয় ভাই, এবং 
অগ্ডজল- ডাঃ শিত্র। শেতির মানসিক ভাবান্তবের সহিত ইহাদের 
হঠাৎ আবির্ভাবেক কোন সম্বন্ধ আছে কি-না শেলি তাহা ভাবিয়া 
দেখে নাই । তাহাব! মিঃ মুখার্জির বাড়ী প্রায়ই আদিতেন এবং 
শেলির সহিত গঞ্সসল্প করিয়া! চলিয়! যাইতেন । শেলি প্রথম প্রথম 
তাহাদের সহিত ভদ্রতা গপাতিবে মিশিত, কিন্ু ধীনে ধীরে সেই 
ভদ্রতা বন্ধুত্বে পরিণত হইল । মোহিত বাবুর উপর এতদিন মে থে 
সইজ-ভদ্রতা বিরুদ্ধ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জন্যও শেলি বিশেষ 
হুঃখিত। 

একদিন শেলির দাদা তাহাকে বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়! গেলেন, 
মোহিত বাঁবুও সেদিন তীঁহাদের সঙ্গে ছিলেন । মিসেস্‌ মুখাঁজ্জি কয়েকদিন 
পূর্ব্ব বালিগঞ্জে তাহার ভায়ের বাড়ী গির়াছিলেন এবং তখনও ফিরিয়া 
আসেন নাই বলিয়া সেদিন তীহাদেব সহিত বায়স্কোপে উপস্থিত ছিলেন 
না। অল্প কিছু দেখিয়াই কোন বিশেষ কাজের জন্ত শেলির দার্দাকে 
চলিয়া আদিতে হইল এবং তিনি মোহিতকে বলিয়া আদিলেন যেন 
সে ফিরিবার পথে শেলিকে বাঁডী রাঁখিবা যাঁয়। দাদা চলিয়া 
যাইবার পর বায়স্কোপের পর্দায় যে ছবিগুলি তাসিয়া উঠিতেছিল 
সেরূপ দৃণ্য শেলি পুর্বে আর কখনও দেখে নাই । মানুষের ভোগ-লীলা 
যতদুর “খালাখুলি ভাবে দ্েখাইতে পারা যাঁয় তাহাই দেখান হইতে- 
ছিল, আবার এর সমস্ত সে দেখিতেছিল তাহার জনৈক পুরুষ-বন্ধুর 
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পাশে বসিয়া । শেলির খুবই লজ্জা করিতেছিল? কিন্ত লজ্জার সহিত 
সে ষে নয়ন-মনের একটা অপুর্ব তৃপ্তি পাঁইতেছিল, তাহাই তাহাকে 
জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল। 

বায়স্কোপ দেখিয়। মোহিত বাবুর গাড়ীতে নে বাড়ী আসিল, 
আমিতেই দ্বারবান নোঁবী সিং সেলাম করিয়া মোহিত বাবুর হাতে 
একখানা চিঠি দিল, চিঠিখানা মুখাজ্জি সাহেবের । তিনি লিখিয়াছেন-__ 
কোন জরুরী কাজের অন্য তাহাকে বালিগঞ্জ বাইতে হইল এবং 
খুব সম্ভবতঃ রাত্রে তিনি আসিতে পারিবেন নাঃ মোহিত বাবুকে 
আজ রাত্রির মত তাহাদের বাড়ীতে থাক্বার অন্ত বিশেষ ভাবে 
অনুরোধ করিয়াছেন । চিঠিখানা পড়িয়া মোহিত বাবু উহা শেলির 
হাতে দিয়! বলিলেন, “মিস মুখাজ্জি, এই নিন আপনার দাদার চিঠি 1৮ 

শেলি চিঠিথানা পড়িল, পড়িতে ভাহার বুকের ভিতর কে যেন 
কয়েকটা ঘা মারিয়া দিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু পরে 
সে মোহিত বাবুর সহিত একরে মাঁহার করিল। আহার শেষ হইলে 
হল-ঘরে মোহিত বাবুর জগত শষা। রচন। করিয়া শেলি নিজের ঘরে 
গিয় শুইয়া পড়িল । শুইয়া! এক গ্রকার অন্জাতপুর্ব মানসিক উত্তেজনার 
বিছনার উপর সে ছটফট করিতেছিল। একটা বিজন পুরীতে _বরাত্রির 
আবরণে একজন সম্পর্কহীন পুকষের সহিত বাস করা তাহার জীবনে 
এই প্রথম । 

বায়স্কোপের ছবিগুলো শেলির মনের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল, 
দূর্বলতার সহস্র প্ররোচনা আাহাণ ভিতর আসা-যাওয়া করিতেছিল, 
প্রলোভনের কষাঘাতে অঙ্জরিত হইয়া প্রাণপণে বালিশ চাঁপিয়া ধরিয়া 
সে কাঁপিতেছিল। আলোক-চিত্র তাহাব মনের ভিতর কামলার যে 
আগুন ধরাইয়াছিল তাহাতে দগ্ধ ভইয়া, অভিভাবকহীন অবস্থায়, 
প্রেমাকাজ্ীর পাশের ঘরে শুইয়া শেলি যে মানসিক হৃর্ভোগ ভোগ 
করিতেছিল--তাহা বর্ণনাতীত। 

সে যখন জাগিল তখন প্রভাতের আলোকের সহিত তাহার 
গত নিশার সমস্ত উত্তেজনা চলিয়! গিয়াছে । শয্য। ত্যাগ করিয়া, 


৪৭৮ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৮ষ সংখ্যা । 


বারান্দায় আসিয়া নীচের বাগানের দিকে চাহিযা শেলি আনমনে দাডাইফ। 
রতিল। গত রাত্রির কথা মান আসিয়া তাহাকে লজ্জা, কু ও 
ধিক্কাবে ভরিয়! তুলিতেছিল ' মোহিত বাবুর ধারব দিকে সে কিছুতেই 
চাঠিতে পাবি্তছিল না । এমন সময় নোবী দিং আসিয়া! সেলাম 
দিয়া জানাইল, ব্যাবিষ্টাৰ সাহব খুব [ভাবে চলিযা গিয়াছেন। 
দ্বাববানেব কথায় শেলি যেন ঠাফ ছাডিয়া ধাচ্লি। 

চা খাইয়া শেলি সরযূপ কাচ গেল। বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিভৃতে 
পায়া তাহার মম্মান্তিক যন্ত্রণা অগ্রিস্রীতেব মত উদছ্ছলিয়া উঠিল, একে 
একে সমস্ত কথা কিছু মাত গোপন না করিণ। আবেগের সহিত 
সে সত্যকে বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে ভাতার নয়ন গলিয়া 
ভলও পড়িল। সরযু সমস্ত শুনিগ, শ্রনিষ' স্তান্ুণ মত নির্বাক হইয়া 
বসিয়া রহিল । শেলির দাদাব এই ল্জ্জাকর হীন ষডমন্ত্রে তাহা মন 
শতবার ত্বণায় ভরিয়া উঠিতেছিল, কিন্ধ বিস্মিত সে কিছু মাত হয় লাই, 
কাবণ, একগুয়ে অবাধ্য ছেলে মোযদেব বশে আনিবার জন্য তাহাদের 
মত উচ্চশিক্ষিত সমাজের ইহাই তো একমাত্র অন্ধ ! 

শেলি সন্ধ্যার পুর্বে আব বাড়ী ফিবিল না। সেদিনের এ ঘটনার 
পর হইতে সে অত্যন্ত সাবধানে থাকিন । ডাঃ মিত্র, বৌদির সম্পককীয় 
ভাই, বিশেষ করিয়া মোহিত বাবু সভিত পে খুবই সতর্কতার সহিত 
মিশিত ,) কারণ, নিজের উপব বিশ্বাস সে একেবার হারাইয়! 
ফেলিযাছিল এবং বুঝিতে পাবিয়াছিল যে, মে অতি ছুর্বল, যে কোন 
সময়ে তাহার মনের বীধ ভাঞ্গিয়া! যাইতে পারে । 

ও ক চি ক চি 
স্‌ ক গু ক কী 

তিন চার সপ্তাহ পবে শেলি একদিন নিজের মনে ভাবিতেছিল-_- 
বাস্তবিক সিন দাদা প্ল্যান করিয়া কি খ্ন্নপ করিয়াছিলেন ? 
না হইতে৭ পাবে। হয় তো হঠাৎ বিশেষ কোন কাজ পডিয়াছিল 
এবং বাধ্য হইয়। নিজের বিশ্বস্ত বন্ধুক বাড়ীতে রাখিয়া! তাহাকে যাইতে 
হইয়াছিল। আর মোহিত বাবু? তাহার মধ্যে সেতো শ্র দিন 
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কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার দেখিতে পাষ নাই, বরং তাহারই মনে 
(দিন দুর্বল! জ্াগিয়াছিল এব উহার জন্গ সে নিজেই দোনী। 

যখন শেলি নিজের মনে অপরকে শমা করিয়া, শিজেকেই দোষী 
সাবাস্ত করিতেছিল তখন পাশের ঘবে বোদিব শয়েব মু *ভ্রই 
একবাব তাহাঁপ নাম শুলি স কান খাড়া করিল । দাদা ও. 
“বীদ্দিব হাঁয়েব মধ্যে কথা বার্তা তই ভিত 

দাদ! বলিলেন, “তোমান ক্িমনে হয়? 

বৌদির ভাই উগ্র দিলেন, “আমাৰ মনে হণ, মিস্‌ মুখাজ্জিকে 
এ সম্বন্ধে গোলাখুণি জিজ্ঞাসা করাই উ**মদি ভার হচ্ছা না 
থাঁকে ভাব লো করে ঠাক এদিকে নেগয়।র চেষ্। করা ঠিক নয়।” 

“কন ?” 

“ভালবাসা না ভাল বিবাহ বন্ধল স্থায়ী হয় না” 

দাদ] নিজ্ঞাসা করিলেনঃ “শালবাসা বগঠে তুমি কি বোঝ ?” 

“আমি বুঝি--কোন-এক-জরনের উপর প্রবল অনুবাগ |” 

“সে অনুবাগ কণদ্দিনেব অগ--ঞএকমাস, ঢুমাল, ছমাস, ছবছর, 
অথবা আরও বেশী 7?” 

বোদির ভাই উত্তর দিলেন, “আবও বেশী-হয় তো সমস্ত জীবনের 
জ্রন্ঠই, কিন্তু মিঃ মুখাজ্জি বাস্তব জাঁবনে এ রকম হয় না, 9 কেবল 
নাটক নভেলেই পড়া যাঁয়।” 

দাদ! জেদের সহিত বলিলেন, “কিন, সমাডে বিবাত বলে একটা 
জিনিষ আছে।” 

“মাপ করবেন মুখাজ্জি সাহেব, বিবাহ আছে কিন্ত বিবাহের বন্ধন 
নেই, থাকতে পাবে না। আসঙ্গলিপ্পায় মানব বে করে, তখন আব 
অন্থ কিছু তাঁর শাববার সময় থাঁকে না, তারপব যখন কৌতৃহল 
উবিতার্থ হয়ে ঘায় তখন পরম্পব দেখে- একের 1008 অন্টেব 1068 
থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ তখন অতি তুচ্ছ কাবণে তাদ্ধের মধ্যে বে মনো- 
মাপিন্যের স্থত্রপাত তয় তা ক্রমশঃ বেডে গিয়ে বিরাট ব্যবধানের স্থষ্টি 
করে। যে মনের মধ্যে পরম্পরেব মিলবার কিছুই নেই সেই মন লিয়ে 
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শ্বামী-স্বীর আজীবন একত্র বাস করা কি সন্তব? সম্ভব নয় বলেই 
তাঁর ফলে দেখা যায়-_প্রবঞ্চন!, বিশ্বাসঘাতকতা, 01০7০, 70০1৮- 
08005 ও 0017210015, ক * * আমাদের ক্রটি কোথাঁন জানেন 
মিঃ মুখাঞজ্জি? আমরা মেয়েমানুষের দিক থেকে চিন্তা করতে জানি না । 
11] এর কথাট। একবাব প্মবণ করুন --/010017 [10107501559 
[70050 100 256 00001] ৮120 0799 00%৮৪ 00 01].সেদিন [16161 
72:91079 বোলে একটি স্বীলোক লিখেছেন--1 172৮9 01690 01706150 
৮1086 1800 16 5 07201902651 2 2) 100 080965 10107 
17১12201779 02606 62060191811) 8110 17766110166 ৮0 01060, 
এ কথাটা কি আপনি অস্বীকার কবতে পাবেন ?” 

বৌদির ভায়েব কথা শুনিয়া দাদ| চুপ কবিয়া বসিয়া রহিলেন 7 
খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, “তুমি বা বল্লে ভাই, তা অন্ধীকার করা যায় 
না, কিন্ত এর থেকে বাবার কিছু উপাঁয় বলতে পার ?” 

“উপায় আছে মিঃ মুখাজ্জি কিন্ত অতি নিম্মম ভাবে আমরা তা নষ্ট 
করেছি । যাদের মধো ধম্মের একট। আদর্শ আছে তাদের সমাজে স্বামী 
ত্রীব মধো মিল না থাকলেও শুধু ধর্ম্মেপ ভয়েই অনেকে বেচে যায়, কিন্ত 
আমাদের মত ধর্মেব যাব! ধার দিষেই যায় না তাদেধ একমাত্র উপায় 
দাদ, মৃত্যু । আপনি দেখুন, গুদেশে ছেলে মেয়েদের ভিতর কী 
ভয়ঙ্কর ভাবে আত্মহত)া বেড়ে চলেছে, খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন 
তাঁর অন্ততম প্রধান কারণ-_-0৩2০167 10. 19৮৩ ছাড়া আব কিছুই 
নয়--” এই কথা শেষ হইতে না হইন্তে শেলি শুনিতে পাইল বৌদি 
তাহাদের ঘবে আপিলেন এবং আলোচনাও হঠাৎ থামিয়। গেল । 

তাহার শ্(লকের ভিতব এই বকমের কিছু ভাব আছে মিঃ মুখাজ্জি 
পুর্ব্বে তাহা! টের পাঁন নাই, এখন তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন__খেলির সহিত 
মিশিবার সর্বাপেক্ষা বেণী স্থষোগ পাইয়াও কেন দে তাহাকে ক্রমাগত 
এড়াইয়া চলে। 

এ দিন শেলি আর ঘরের বাহির হইল না, শুইয়া বঙিয়। ক্রমাগত 
সে নিজের কথাই ভাঁবিতে লাগিল । সন্ধ্যার পর হইতে বেজায় মাথা- 
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ধরায় কিছু না খাইয়া সে শুইয়া পড়িল। পরের দিন অনেক বেলা 
পর্য্যস্ত শেলি উঠিল ন! দেখিয়া বৌদি তাহার খোজ নিতে আসিলেন 
তখন জরের ঘোরে শেলি প্রলাপ বকিতেছে ) 

ডাঃ মিত্র তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন | দাদা, বৌদি শেলিকে 
অত্যন্ত শ্বেহ করিতেন । তিন চার দিন পরেও যখন জ্বর ছাড়িল ন! 
তখন তাহারা অত্যন্ত উদ্দিপ্ন হইয়া! পড়িলেন । তাঁহাদের চিস্ত। দেখিয়া 
ডাঃ মিত্র হাসিয়া বলিলেন, “মিসেস মুখাজ্জি, অত ভাবছেন কেন? 
061769] 0125951070 থেকে অসুখটা হয়েছে বৈ তা নয়? একটু 
50100176 করলেই ওসব সেরে যাবে |” 

মিসেস্‌ মুখার্জি আপত্তি করিয়া বলিলেন, “ন! ডাক্তার, যা তা খাইয়ে 
কাজ নেই ।” 

পূর্ব হাসিয়া ডাক্তার উত্তর 'দলেন, “ভয় থাচ্ছেন কেন মিসেস্্‌ 
মুখার্জি? একটু 17018] 72175085190 দরকার, তা হলেই “মুছে যাবে 
অতীতের বাথা হিম যথ| মলয় পরশে” |” 

মিঃ সুখাঙ্জি বাধ! দিয় বলিলেন, “আচ্ছা তা দেখা যাবে এখন তুমি 
কাব্য রাখ ডাক্তার ।% 

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা শেলির মনের ভাবটা কি 


বলুন দেখি ?” 

মিসেস্‌ মুখাজ্জি উত্তর দিলেন, “কি জানি, কিছুই তো বুঝতে পারছি 
নে 1” 

“ছ ১ 1905০)৩ ঠিকই বলেছে--0ি০]0 ৪ ১৮010020700 080 


15810 000178 ০৫ ৮/০176. একটু চেষ্টা করলেই তো আপনি জানতে 
পারেন 1” 

মিসেদ্‌ মুখাজ্জি বলিলেন, “আমি ঢের চেষ্টা করেছি, ভাক্তীর | 

“দেখছি [2৮ এর কথাও ঠিক হয়ে গেল--৮/91087 00995 17০0 
১০০ 15৪7 55075 আচ্ছা, মিসেস্‌ মুখাজ্জি আমাকে একবার তার 
মনটা বুঝবার চেষ্টা করতে দেবেন ?” 

প্হ' হু" রেখে দিন, আমরা মেয়ে মানুষ হয়েই বুঝতে পারছি নে, আর 
আপনি পারবেন ।৮ 

টি 


৪৮২ উদ্বোধন ২৮শ উর সংখ্যা । 


স্পাস্টিতি কিল রসি তা সি উঠান পে ৯০০৯ ০. সপ্ত 


“বাঃ, জি এর হরর ষে নও বায় নিট 
9005 2 50919] 00209109179.0% 010 006 10810 06 ০0020 2221050 
079 00001102000 01 009 2501011০ ৬/1500100 011061 553. 

“মেয়ে মানুষের কাছে মেয়ে মানুষের সম্বন্ধে যা তা বলবেন না, 
ডাক্তার”--এই বলিয়। মিসেস্‌ মুখাজ্জি ডাঃ মিত্রের আলোচনাটা। বন্ধ 
করিয়া দিলেন । 

ক ডা ক ক ক 
সঃ ক ঈ $ ০ 

শেলির সম্পূর্ণ অরোগ্য লাঁভ করিতে প্রায় মাসথানেক লাগিল । 

বৌদি তাহার খুব সেবা করিয়াছিলেনঃ সরযু আসিয়৷ মধ্যে মধ্যে 
তাহাকে দেখিয়া যাইত । লুস্থ হইলে শেলিকে কিছুদিনের অন্য 
কাপিয়াং চেপ্রে লইয়। যাওয়া হইল । সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহার দাদা, 
বৌদি আর ছুই একজন ঝি-চাঁকর। শেলির বৌদি তাহার ভাইকেও 
সঙ্গে লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নানা ওজর আপত্তি 
দেখাইয়া সে যাইতে রাজী হয় নাই। শেলির দাদারও বিশে ইচ্ছা 
ছিল নাযষে। সে তাহাদের সহিত যায়, কারণ তাহার ধারণা হইয়াছিল, 
শেলির বিবাহে অনিচ্ছার মুলে হয় তো তাহারই প্ররোচনা রহিয়াছে । 
মধ্যে মোহিত বাবু শেলিদের অতিথিরূপে কয়েকদিন আপিয়া থাকিয়া 
গিয়াছিলেন । 

৪ 

ছুই তিন মাস পরে মিঃ মুখাজ্জি শেলিকে লইয়া! যখন কলিকাত। 
'ফিরিয়। আদিলেন তখন পূর্ধবের শেলি আর নাই, শরীর ও মনের 
উপর দিয়! তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসিয়াছে। দাদা ও বৌদি 
তাহার সম্বন্ধে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । টি-পটি, সান্ধ্য- 
সন্মিলন,। গ্রীতি-ভোজন, থিয়েটার ও বারস্কোপের বাছ! বাছা 018৮ 
যেমন রোমিওজুলিয়েট। ইরাণের রাণী, পুগুরীক, পাধাণী প্রভৃতি 
দেখিতে শেলি প্রায়ই মোহত বাবুর সঙ্গে যাইত এবং সরযূুকে সে 
এখন নানা অছিলায় এড়াইয়! চলিত। সরযূর উপর তাহার ভালবাসার 


পাস 


ভাত্র। ১৩৩৩1 ] কন্ভাসণন ৪৮৩ 


যে কিছু লাঘব হইয়াছিল ঠিক তাহা নহে, তবে সরযুর ভাবের সহিত 
তাহার মনের বর্তমান অবস্থাব সামঞ্জন্ত হইত লা, তাই সে নিজেকে 
একটু দূরে বাঁখিতে চেষ্টা করিত । 

শেলি বিবাহের জগ্ত উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে এবং প্রত্াহ আশা 
করিতেছে, কবে মোহিত বাবু বিবাহের প্রস্তাব করিবেন । 

একদিন মোহিত বাবুব চাকর আসিয়া শেলিকে একখানা চিঠি 
দ্িল। মোহিত বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিশেষ 
কোন কাজের জগত আজ সে তাহাদের ওখানে যাইতে পারিবে না। 
£শলি আজ একাই মাঠে বেড়াইতে গেল এবং এখানে ওখানে 
ঘুরিয়া উডেন গার্ডেনে আসিয়া উপস্থিত তইল। খানিক দূর গিয়াই 
সে দেখিতে পাইল-লতাবিতাঁন ঢাকা একটা বেঞ্চের উগব মোহিত 
বাবু বলিয়া, পাশে আর একজন তরুণী | মোহিত বাবুকে দেখিয়া 
শেলি আনন্দে তাহাব কাছে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার সহিত জনৈক 
মহিলাকে দেখিয়া সে থম্কিয়া দাড়াইল | শেলি জানিত, মোহিত 
বাবুর কোন সহোঁদরা বা এই বয়সে কোন নিকট আত্মীয়াও নাই। 
কৌতৃহলবশে শেলি দুর হইনে ঠাহাদিগকে লক্ষা করিতে লাগিল। 
আশ্চর্য্য হইযা সে দেগিল-_ মোহিত বাবু মহিলাটির সহিত এরূপ 
ব্যবহার করিতেছেন? শোণিত-সম্পকীয়া কোন আত্মীয়ার সহিত যেব্ূপ 
ব্যবহার সম্ভব নহে। এমন কি সে তাহার সহিত এতদ্দিন এত 
ঘনিষ্ট ভাবে মিশিয়াও এ মহিশাটি মোহিত বাবুর সহিত যেন্ষপ 
মাখামাখি করিতেছেন এরূপ একদিনের জন্তও মে করিতে পারে নাই । 

শেলির পায়ের নীচে হইতে মাটি যেন ধীবে ধীরে সরিয়া যাইতে- 
ছিল, প্রতারণা খেন প্রেমের মুখোঁস খুলিয়া আজ তাহার নগ্নমুস্তি 
শেলির চোখের সামনে তুলিয়! ধরিল। 

এই দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া, পাগলের মত মনের অবস্থা 
লইয়। শেলি বাড়ী ফিরিল) কিন্তু, বাড়ীতে এক মুহূর্ত সে থাকিতে 
পারিল ন।। 

শেলি খন সবুর ওখানে গেল তখন সে বাঁড়ী ছিল না। সরযুর 


৪৮৪ উদ্বোধন রঃ ২৮শ রর সংখ্যা । 


চি 


ঘরে আসিয়। শেলি তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল। সরযু য যখন 
বাড়ী ফিরিল তখন কিছু রাত্রি হইয়াছে । শেলি আসিয়াছে শুনিয়া 
মে তাড়াতাড়ি তাহার সহিত দেখা করিতে গেল। চোখ বুঁজিয়! 
শুইয়। আছে দেখিয়া, না ডাকিয়া! গায়ে হাত দিলা, দিয়াই মে টের 
পাইল শেলির জর হুইয়াছে। শেলি ছুই একবার সরযূর মুখের দিকে 
চাঁহিল, তাহার হাতথাঁলা অতি ন্সেহে নিজের বুকের ভিতর রাখিল, 
কিন্ত একটি কথাও বলিল না। সরযু অবিলম্বে শেলির বৌদির নিকট 
ংবাদ্দ পাঠাইল। সন্ধ্যার পর হইতে শেলিকে দেখিতে না পাইয়! 
তাহারাও বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হইয়াছিলেন, সংবাদ পাইয়াই তাহারা 
সরযুদের বাড়ী ছুটিয়া আসিলেন । গাড়ীতে তুলিবার জন্ শেলির দাদা 
ও বৌদি তাহাকে ধরিয়] তুলিলেন, কিন্তু শেলি কিছুতেই বাড়ী যাইতে 
স্বীকৃত হইল না। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত বিশ্রিত হইলেন, কিন্তু 
অন্থথের সময় বিরক্ত করা উচিত নহে মনে করিয়া তাহাকে আর 
বেশী গীড়াঁপীড়ি করিলেন না, সেই রাত্রি শেলি সরযুদের বাড়ীতেই 
থাঁকিল। পরদিন প্রভাতে পুনরায় শেলির দাদা ও বৌদি তাহাকে 
লইতে আসিলেন, কিন্তু বাড়ী যাইতে সে কিছুতেই বাজী নহে। 
বাধ্য হইয়া শেলিকে সরবুদের বাড়ীতেই রাখিয়া চিকিৎসা করাইতে হইল ! 
শেলির অস্থখ দিন দ্দিন যখন বাড়িয়াই চলিয়াছে তখন হইতে বৌদি 
সমস্ত দিন সরযুদের বাড়ী থাকিতেন। দিনের বেলায় বিশ্রাম করিয়! 
সারা রাত্রি অনিদ্রায় সরযূ শেলির সেবা করিত। সরযূুর বন্ধু-প্রীতি 
দেখিয়া শেলির বৌদি অবাক হইয়া গিয়াছিলেন । 

প্রথম যেদিন মোহিত বাবু শেলিকে দেখিতে আঙদিলেন সেদিন 
তাহাকে দেখিয়াই শেলির শরীরের সমস্ত রক্ত বুকের ভিতর ছুটিয়া 
আসিয়া প্রবল আধাতে তাহার জীর্ণ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম 
করিয়াছিল, অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া সহজ ভাবে সে তাহার 
সহিত কথাবার্ভী বলিল । 

দিনের পর দ্রিন ঘাঁয়। একাধিক নামজাদা] ডাক্তার শেলির চিকিৎসা 
করিতেছেন, কিন্ত রোগ উপশমের কোন লক্ষণই এ পর্যন্ত প্রকাশ 





পাসপাস্টিপসিত স্াসিিসিপাসিত৯পা সিসি সতাতিপা সিপিএ 


সা ১৩৩৩ ।  ] রি ন্‌ ৪৮৫ 


পায় নাই। ংবাদ পাইয়া শেলির দিদি বন্ধে হইতে তাহাকে 
দেখিতে আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই তাহার বোনের মুখ দেখিয়। তিনি 
শিহরিয়া উঠিলেন, পরম স্বেহে শেণির কুক্ষু এলোমেলো চুলের ভিতর 
অঙ্ুলী সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, “একটু সেরে ওঠ লক্ষমীটি 
আমার, তারপরই তোকে আমার কাছে নিয়ে যাঁব।” শেলি, দিদির 
কথার কোন উত্তর দিল না কেবল তাহার শ্তফ অধরের উপর একটু- 
খানি ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। শেলির দাদা ও বৌর্দি তাহাকে 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এখন তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাহারা নিতান্ত 
অভিভূত হইয়া! পড়িলেন। একদিন দুপুর বেলায় নির্জন ঘর পাইয়া 
টা শেলির মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “ভাই, আমি 
কি বুঝতে পারছি ন!, কি দ্ঃখে তুমি নিক্সের বাড়ী ছেড়ে বন্ধুর বাড়ীতে 
এসে আশ্রয় নিয়েছ? কিন্কআমি মেয়ে মানুষ হয়েও পূর্বের তোমায় 
বুঝতে পারি নাই-_” বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া, বৌদির কোলের 
ভিতর মুখ লুকাইয়। নিতান্ত বালিকার মতই শেলি কাদ্দিতে লাগিল; 
তাঁহাকে কাদিতে দেখিয়া হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা! শতধাঁরে বৌদির চোখে 
উছলিয়া উঠিল। 
একদিন সন্ধ্যার পর তেলির দাদা, দিদি ও বৌদি বারান্দায় 
নির্বাক হইয়া বসিম়্াছিলেন । হঠাৎ সরধুর আর্তনাদ শুনিয়া সকলে 
ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসিয়া দ্রেখিলেনঃ_-শেলির অসাঢ় বুকের উপর . 
সরযু মুচ্ছিতা হইয়! পড়িয়। আছে । 
শ্রন্ুশ্বেত দেবী । 


সুর্য্য-কিরীট 


কী যে নীল সাগরে আলোক তরী ধীবে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, গুকে 
আমবা ুর্য্য বলি। গুকে দেখতে হলে আব উপচক্ষুর প্রয়োজন হয় 
না। পবিষ্কার স্থগোল চেহার1, পরিধির কোন জাঁবগায় একটুও 
আক! বাকা নেই , বরং চাদের পরিধির অসমানতা আমরা বেশ বুঝতে 
পারি। কিন্তু বাস্তবিক সুধ্য-দেবতাঁর চেহাঁর। একটুও সমাঁন বা সসল 
নয়। যখন সর্ব-গ্রাস গ্রহণ হয় তন এটা আমর! বুঝতে পারি । তখন 
ছুব্বাণ সাহাযো এঁর ই স্থগোল অঙ্গে অতিদীর্ঘ উপাঞ্গ সকল দেখা যাঁয়। 
তার মধ্যে প্রথম আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা ছটা-মুফুট 
(00:0928 | গ্রহণের কান হৃর্যোর চারপাশে মুক্তীব মত একটা 
আলো, চোখের তাবাকে যেমন শ্বেতাঁশ থিরে থাকে, ঠিক তেমলি ধিরে 
থাকে । তা ছাড়া আবও দেখতে পাওয়া যাষঃ কপি পাতার অত 
আলোর পতাকার চাঞ্চল্য । আবাব কখনও কখনও ছটা-মুক্টেব 
পিছনে পান্নার মত টুকটুকে লাল অসংঞা জ্যোতি কণা দেখতে পা ওয়া 
ষায়। 

ষাট সত্তব বসব আগে গ্রহণের সময় যখন প্রথম এ সকল দেখা যাঁয় 
তখন প্রগালাকে লাল-শিখা (1২60 107755 বলা হোত । এখনকার 
জ্যোতির্বিদ্দেরা ওকে শৃদ (7101010610093 বলে থাকেন এখন, 
এই ষে শিখাগুলো দেখা যায় এগুলো কার? টা যখন ঠিক সুর্যের 
সাম গিয়ে দাঁড়ায় এবং কৃর্যাকে আধার করে ঢেকে ফেলে তথন এই 
শিখা গুলা দেখা যায় এবং টাঁদ, গ্রহণের সময় হুর্যযের সঙ্গে এমন করে 
মিশে পাকে যে এ শিখাগুলো চাদের না শুর্য্যের বোঝা বড় কঠিন। 
কিন্তু যখন দুব্বীক্ষণ যন্ত্রে আমরা এ শিখাগুলো দেখি তখন চাদকে দেখতে 
গেলে ষে মান-বেখা ( ১০৪1০ ) থেকে দেখতে হয তা থেকে আরও ৪০৯ 
গুণ উদ্বরেখা থেকে ওদের দেখতে হয়। এদিকে আমরা পূর্বব থেকেই 
আনি চাদ অপেক্ষা হুর্য্য পৃর্থিবী থেকে ৪** গুণ অধিক দুরে । কাঁজে- 
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কাজেই বলতে হয় এ শিখা চাদের নয় হুর্যোর | ১৮৪২ এবং ১৮৫১ 
থৃষ্টাবঝের চন্্র-গ্রহণে ঠিক হয় যে, এ শিখাগুলো হুর্যেরই অংশ, চাদের নয় 
এবং কঠিন কিছুও নয়। কারণ একট! শিথাকে কান্তেন মত বাঁকা ও 
আব একটাঁকে মেঘেব মত শাসতে দেখা যায়। কাজে কাজেই বলতে 
হয়, ওগুলো কোন রকম বায়বীন পদার্থ। 

১৮৬৮ খুষ্টাঞ্দে স্পেক্ট্রোস্কোপ বস্ত্র সাহাষ্যে বুঝা যায় যে, প্র উচু উচু 
জায়গাগ্ডালা অনি উঞ্ বাম্প। আর ও সকল গ্যাসের মধ উদ্ধান 
বাম্পকেই প্রথম ধপা হয । স্টহা সুধাকে ৫*** মাইল চওডা মুকুটের 
মত ঘিবে আছে । জ্যোতির্বিদেবা একে জোতিঃচক্ত 9115 বা 
01)1010005[01616 বলে থাকেন । আব তরী ভযাবহ অগ্রি-সমুদ্র থেকে 
মাঝে মাঝে নানা রকমের শিখার স্মুবণ হচ্ছে। কথনও নিশানের 
মত; কথন ৭ বনের মনঃ কথনও দেজা তুলোব শ্ঠায় 'মঘেব ম* দেখ 
যায়। কথনও কগনণ ফোয়ারব মত আগুন উলে উঠছে। প্র 
আলোক-স্তশ্রগুলোকে স্পকৃটাম ঘন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ কবে দেখা গিয়েছে 
তাতে লোহা, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, টিটেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু 
আছে এবং সেগুলো অতি প্রচণ্ড বেগে সেই অগ্নি-সাগরে উদ্বেলিত হচ্ছে । 
১৮৯৫ থুষ্টাব্যে ৩*শে সেপ্টেম্বর এম্‌ ফেনি 1. 19251 এইন্সপ একট! 
অগ্রিশ্তভের সামা ও গতি নির্দেশ কবেন । ইহার দৈর্ধা ধারে ধারে 
৩৯০৯০ মাহ/লরও অধিক হয়েছিল, অর্থাৎ পৃথিবীব বাসের ৪* গু৭ 
অধিক বা পৃথিবী থেকে চীদ যত দূধ তা থেকেও বেশী । দেখা যায় উহা 
৪ মিনিটে ১০০০০ মাইল নদ্ধিতহয়! হিসাব করলে দেখা যায় এর 
উদ্ধগতি প্রতি সেকেণ্ডে ২৭৮ মাহল। ১৮৮৫ খুষ্টান্মে ২৬শে জুন এম্‌ 
ট্রোউনেলট । [ [700৮০10 এরূপ আরও হুর্যা-কিরীট দেখতে পান । 
তাদের প্রতোকেব দৈর্ঘ্য ৩৫**০* মাইল করে। এ থেকে পাঠক 
অনুমান করুন হুর্য্েব অন্তনিভিত শক্তি কি বিপুল। 

_বাসুদেবানন্দ | 


পলী সংগঠন 


' পৃর্বান্ুবৃতি ) 


জাতীয় জীবনের উন্নতিতে মহিলাদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক 
এ কথ! পুরুষ হয়েও আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। 
কেন না, যে পৌরুষের আমরা গর্ব করি, মায়ের ক্রোড়ে মায়ের 
বিমল ন্সেহধারা সিঞ্চনে তার প্রথম বিকাশ; আর যে মহান্‌ 
মহীরুহ আজ আকাশে মাথা তুলেছে মুভ্তিকাময়ী ধরিত্রী এখনও 
নীরবে তার স্েহবারি দিয়ে তাকে সজীব করে রাখছে-_-এ কথা 
আমাদের ভুল্‌্লে চলবে না, অথচ (সই কথাটি আমরা প্রায়ই ভুলে 
যাই। আমরা মেয়েদের শিক্ষার জন্ত দুএকটি বালিকা বিদ্যালয় 
করে কর্তব্য সমাবা করি এবং তাদের অমজ্ঞান ও কপাপাত্রী বলে 
মনে করি, কিন্তু যে জ্ঞানের গৌরবে আজ তাদের উপেক্ষা করে 
যাই, সে জ্ঞানের আলো একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ 
জ্বালানোর মত শৈশবে তারাই নিজের জীবন-দীপ হতে আমাদের জীবনে 
জ্বালিয়ে দ্রিয়েছেন । 

কিস্ব 'এ কথা সত্য, যে জল জীবের জীবনস্বরূপ “সই জলই 
আবার আ্োত প্রবাহের পথ রুদ্ধ হলে দুষিত হয়ে উঠে। এই যে 
গণ্ডি দেওয়া বদ্ধভাব এটি বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষাতেও দুর হয় না। 
কেন-না সেরূপ ভাবের শিক্ষায় শিক্ষিত রমণীগণও তাদের শিক্ষাভিমান 
ও চাঁলচলনের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তীদের শিক্ষা 
বেশীর ভাগ বাহিরের ব্যবহারিক জীবনেই প্রযুক্ত হয়, অন্তরের 
দিক দিয়া তার ততট। গভীরতা! হয় না। ষে সকল নাবী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
পল্লীর ভগিনীগণের সহিত সংযোগ রেখে কর্মক্ষেত্রের প্রসার বাঁড়াতে 
চেষ্টা করছেন, তার মধ্যে স্বগায়া 'সরোজনলিনী দত্ত মহিলা-সমিতি 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ ষোগ্য। এই] সমিতি মে ভাবে কাজ আরম্ত 
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করেছেন তাঁ কেবল মহিলাদের পুস্তক-গত শিক্ষা নয়, অর্থকরী 
শিল্পের উন্নতি দ্বারা তাবা যাতে স্বাবলম্বী হতে পাবেন এবং দারিজ্রযের 
কঠোর নিম্পেষণে তীর্দের যে সব উচ্চবুত্তি নিম্পেষিত হয়ে গিয়েছে 
জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতায় গুলি আবার যাতে পুনঃ সঞ্জীবিত হতে 
পারে দেদিকেও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছেন । মাননীয়া অবলা বন্ধ 
মহোঁদবা নারী-শিক্ষা-সমিতিব দ্ববা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
যথেষ্ট চেষ্টা করে থাকেন। আর তাব 'বাণী-ভবন* দরিদ্র পল্লী- 
বিধবাগণেব লেখাপডা ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষীর অন্ত যে ভাঁবে 
পবিচাঁলিত হচ্ছে, সেটিও আশাব বিষয় । কাশীতে “অনপুা-আশ্রম' 
নামে একটি আশ্রমে অসভায়া পনী-রমণীগণ শিক্ষীর আভ। আাশ্রয় পেয়ে 
থাঁকেন । শ্রীধ্তা সরোজিনী দেবা দ্বাবে দ্বারে ভিশ্ষণ করে এই আশ্রম-ব্যয় 
নির্বাহ করেন । স্বগীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রতিষ্ঠিত “শারত স্ত্রী- 
মহাঁমগুলী” শিক্ষা বিস্তাবেব জন যথেষ্ট চেষ্টা করছেন ৷ পুজনীয়া গৌরী- 
মাতার “সাবদেশ্বরী আশ্রম” এবং ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বালিকা 
বিদ্তালয়, আজ বাংলা দেশেব কুমারী ও বঙ্গচারিণীগণের জীবন গঠনের 
কেন্দ্রন্বরূপে পরিণত হয়েছে । তা ছাড়া রমণীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য 
যে সব উচ্চ বিগ্ভালয় ও কলেজ আছে সেগুলিও বিশেষ প্রয়োজনীয় তাতে 
সন্দেহ নেই । 

আমি অনেক আগেই বলেছি, পল্লী সংগঠনের কোন 'একটি কার্ধ্য 
একের চেষ্টায় হয় না। বহু দিক থেকে বনুভাবে একই বিষয়ে 
চেষ্ট করতে হয়। বামরুষ্জ মিশনঃ নিবেদিতা বালিক বিগ্তালয়ের 
পৃষ্ঠট-পোষক হযে বিষ্ঠালয়টি যাতে ভাল ভাবে চলে ও বেশী কাজ 
করতে পাবে তারই চেষ্টা করছেন । ভগিনী নিবেদিত! তার গুরুদেব 
স্বামী বিবেকানন্দের মহাঁন্‌ ত্যাগের আদর্শ নিজ হৃদয়ে গ্রহণ করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের যুগধর্ম্নের সাঁধনা---যে 
সাধনা শ্রীশ্ীরামকঞ্চদেব তাকে দায়স্বন্ূপ অর্পণ করেছিলেন, যে 
সাধনা সর্বভূতে বিরাজিতা জননী ও নররূপী নারায়ণের সেবায় 
আত্মমুক্তি, এবং যে সাধনা স্বামিজী দেশ-মাতৃকার সেবারূপে 
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ভারতবধীয় যুবকবৃন্দকে দান করে গিয়েছেন, নিবেদিতাও সেই সাধন- 
তপন্তায় নিজ জীবন নিবেদন করেছিলেন এবং এই শিক্ষালয়টি তারই 
ফলম্বরূপ | নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল যে, এই শিক্ষালয়ে সত্য, ত্যাগ ও 
মহান আদর্শের বাধুতে ছাত্রীদের জীবন ক্রমে বিকশিত হবে এবং 
জীবন-যুদ্ধে তারা প্রন্োকেই এক একটি মহা বীর রমণী হয়ে উঠবেন । 
আর সত্য ও বীরত্বের আদর্শ ঘি এই ভাবে বমণাগণের হৃদয় দুঢ 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বাংলা দেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে যদ্দি ভাব! ছড়িয়ে 
পড়েন তা হলে প্লী সংগঠিত হবে এবং সমগ জাঠিরও উদ্ধার ভতে বিলম্ব 
হালে না? নিবেদিতা তা৭ এই মাশা পুবণেব ভার বামরুষ্জ মিশনের 
উপর ন্স্ত করে গিয়েছেন । 

পল্লী সংগঠনেব কথা বলতে গেলে পলীর স্বাস্থোর উন্নতি ও অর্থ 
নৈতিক উন্নতি-- প্রধানতঃ এই 9টি ব্ষিয় বলতে হয়! অর্থনীতি- 
শাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ / শ্তবাণ এ বিনধে আলোটঢনা] কববার আমার 
কোন দাবী নেই। শ্বাঞ্টের সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রধানতঃ ম্যালেবিয়ার 
কথা বলতে হয়। 'সেপ্টাপ এ্যা্টি মালেরিয়া” ও “কো আপারেটিভ 
সোসাইটি'র সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচক্র চট্টোপাধ্যায স্বয়ং 
উপস্থিত এব* আমার অপেক্ষা তিনি এ বিষয় বলবাব যোগাতর ব্যক্তি, 
এন্সন্) আমি এ বিষয়ে আব কিছু আলোচনা করতে চাই না। তবে 
শিশু-মৃত্যুর বিষয়ে আমি নিজে কিছু গবেষণা করেছিলাম বলে এখানে 
ংক্ষেপে ছুচার কথা বলতে চতি । কথাটি এই যে, শিশু-মুতার সঙ্গে 
গরুর থারাপ দুধের বিশেষ যোগ আছেঃ তার অনেক প্রমাণ পাওয়। 
যায়। আর এহ থারাপ দুধের সঙ্গে গরুর খাছ, ঘাসের" বিশেষ যোগ 
আছে। গরু যদি দর্বা-ঘাস খায় তা হলে গরুর ছুধ খুব ভাল ও 
স্বাস্থ্যকর হয়ঃ কিন্তু এক রকম জলা-ঘাস আছে যা থেলে গরুর ছুধ 
এমন খারাপ হয়ে যায় যে তাতে শিশুদের ইন্ফ্যাপ্টাইল লিভার হয় ও 
শিশুরা তাতেই মারা যাঁয়। খুলনা জেলায় এক গ্রামে ইন্ফ্যাণ্টাইল 
লিভারে শিশু-মৃত্যু খুবই বেশী. এবং সেখানে প্রায় অধিকাংশ ঘাসই 
জলা-ঘাস, আবার কিছু দূরে নিকটস্ক কোন গ্রামে, যেখানে দুর্ববা- 


ভাদ্র; ১৩৩৩ । ] পল্লী সংগঠন ৪৯১ 


ঘাল আছে সেথানে শিশুরা বেশ সুস্থ ও সবল এবং মৃত্যুর হার খুব 
কম। এই রকষ যে যেগ্রামে শিশু-মৃত্যু বেশী সেখানেই ঘাস খারাপ, 
আর যেখানে ছর্বা-ঘাস সেখানে শিশু-মৃত্যু কম এটি আমি অনেক 
স্কানেই লক্ষ্য কবেছি। এতে এই বোঝা যায় যে, আমাদের যেমন 
ধানের ক্ষেত দরকার, তেমনি গোচারণেব মাঠও দরকার এবং মাঠে 
যাতে ভাল ঘাস হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োঙ্গন । 

পল্লী সংগঠন বিষয়ে গোচারণ মাঠের প্রয়োজনীয়তার আর একটা 
দিক আছে। 2 56 176৩ 15০ নামক একজন বিথাত পণ্ডিত 
7175 1,90007 ১০79০) 01 15091701115 «এ কস দেশের 111205 
00701001010 সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ভাতে তিনি দেখিয়েছিলেন 
যে” কসদেশে পতিত জমা ব। “গাচাঁবণের মাঠ মা সাধারণে 
সকলেই ব্যাবহাঁব করে কিংব; জঙ্গল! ভায়গা। যেখান থেকে সকলেই 
কাঠ ভেঙ্গে নেয় এগুলি পল্লী সংগঠণনধ একটি বন্ধন .ম্বরূপ তয়ে আছে । 
আমাদের বন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার গ্রামের 4১70- 
11919177121 ০০-019518055  &1১01017010768100 ৩০০০0 তে সকল 
সভাকেই কিছু কিছু অংশ কিনতে হবে, এই নিয়ম করে প্রত্যেক 
গ্রাম্য সোসাইটিতে একটি কবে যে ধন-ভাগ্াঁর স্থাপন করেছেন সেটিও 
অনেকটা এইন্রপ গোচারণ মাঠ প্রভৃতিব শ্গায় সকল সভোব বন্ধনী 
স্ব্ূপ হয়েছে এবং আমার অভিজ্ঞতায় এ প্রথা বেশ সফল হবে। 
উপরে গরুর খান্ত ও শিশু-মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথা বল্লুম তাই কে 
বেশ বোঝা যায় পল্লীগ্রামেব অনেক সমন্তাই নিদ্ধারণ করবার আছে। 
আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণেব 'এই সমস্ত পল্লা-সমস্তা-সমাধান 
বিষয়ে গবেষণার একটি চেষ্টা হওয়৷ চাই । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাফুর 
মহাশয় “বঙ্গীয় হিত-সাধন-মগুলী”র অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 
তাতে তিনি বলেছিলেন, “আমাদের দেশে বিশ্ববিগ্যালয়ের শিক্ষা--বিষয় 
শিক্ষা) আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্ত করেছি ও পাশ করেছি। 
আমাদের শিক্ষার মধো এখন একটি সম্পদ থাক। চাই যা কেবল তথ্য 
দেয় নাঃ সতা দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্মিদেয়। কেবল 
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মাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোন কাজের জিনিষ নয়। কোন উদ্দেত্ের 
মধ্য দিয়া জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ 
অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।” এই কথাগুলি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের 
বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ম্যালেরিযার মশার 
কথা বলতে পারি। ম্যালেরিয়ার মশার অনেক রূপভিন্ন ভিন্ন প্রকার- 
ভেদ আছে । গ্রামেব এক একটি ডোবায় একই প্রকাঁব ম্যালেরিয়ার 
মশা বত্সরেব পর বঙ্সর জন্মাচ্ছে, সে ডোবাঁব জল গ্রীম্ম কালে 
শুকিয়ে গিয়ে বর্ষায় নূতন জল হলেও প্রায়ই অন্য রকম মশা হয় না) 
সেই একই রকম মশ]1 হয়। কিস্থকেন যে এন্ধপ হয়, তা এ পর্য্স্ত 
কোন বিজ্ঞানবিদ্‌ পির্ধারণ করতৈ পারেন নি। এ বকম গামেব অনেক 
সমহ্যাই অমীমাংসিত অবস্থাব রয়েছে । গ্রামেব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জীবতত্বে। 
কষিতে, উদ্ভিদূতত্বে বা অর্থকবী বিদ্যায় যে কোন বিষয় নিয়ে যদি 
যুবকেরা গবেষণার দ্বাবা সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করেন তা হলে কেবল 
যে গ্রামেব উন্নতি হয় তা নয়, জগতেবও একটি স্থায়ী উন্নতি হয় 
এবং বিজ্ঞান-জগতে একটি কীত্তি বেখে যেতে পারেন । আল্র কালের 
দিনে পণ্ডিত সমাজে গবেষণার ক্ষেত্র নিয়ে কাড়াকাডি পডে গিয়েছে, 
কিন্তু আমাদের গবেষণার ক নূতন নূতন ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, সে 


দিকে কারও দৃষি নেই। 
পল্লী সংগঠনের যে বুহৎ সম্তা তার মধ্যে আমি সামান্ত কিছু 


বলেছি, আমি কেবল পল্লীবাসীর চিস্তাধারার দ্রিক দিয়া বলেছি। 
আর রামকষ মিশনের এই মহাসম্মেলনে আমার একথা! ব্লবাঁর 
উদ্দে্ত এই যে, এই চিস্তার ধার। যদি নূতন দিকে নিয়ে যেতে 
হয় তাব রামকৃষ্ণ মিশনই তার ভার নিতে পারেন। এই মহা 
সম্মেলনে মিশনের একটি উদ্গ্-_তাঙগের ভবিষ্যৎ কাধ্য-প্রণালী 
নির্ধারপ। আমি আশ! করি? রামকুষ্জ মিশন তাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য- 
নির্ধীরণের মধ্যে পল্লী সংগঠনকেও স্থান দেবেন । বিশেষতঃ পল্লী 
সংগঠনের অন্ত যে সকল কৃতসঙ্কল্প যুবক আধুনিক পল্লীবাসের 
অশৈষ অসুবিধা, ছৃঃখ, ম্যালেরিয় প্রভৃতি রোগ ভোগ সহ করে 


টি ১৩৩৩ । ] রা রাহা সতিকার নার ৪৯৩ 


চে 


এবং পীল্পবাসীর বিরুদ্ধতার মধ্যেও জাদের সঙ্গে আন্মীয়তা স্বাপন 
করে পল্লী সংগঠন করতে পারেন, রামরুষ্জ মিশনের ত্যাগী যুবক- 
বৃন্দেরই এ বিষয়ে বিশেষ করে তার অগ্রগামিত্বের অধিকার আছে.। 
এই মহাসন্বেলনের উদ্বোধনে পুঙ্জনীয় স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, “আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮৮ এই বাণাই আমাদের মূলমন্ত্র । যদি এই মন্ত 
সাধন করতে হয় পল্লীই তাঁর ক্ষেত্র আর তারা পল্লীতেও তার সাধন 
করছেন, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে ষদি তারা এ বিষয়ে অধিক 
মনোযোগী হন তা হলে শুভ ফল খে অবশ্ন্তাবী এতে আমাদের সন্দেহ, 
নাই। 

( সমাপ্ত ৷ ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার । 


শুর্রের ব্রন্মবিষ্ভায় অধিকীর-বিচার 
 পুর্ববান্বৃতি ) 


অবগ্ত বলিতে পারা যায় যে, বিধিপুর্বক বেদাধায়ন না হইলে 
বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হয় না। সেই বিধিপূর্ববক বেদাধ্যয়ন উপনীতেরই হয়। 
উপনয়ন দ্বিজেরই হয়, স্থতরাং শৃক্জের বিধিপুর্ববক বেদাধ্যয়ন সম্ভব কিরূপে 
হইবে ? তাহা হইলে বলিব, বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন না হইলে আংশিক 
বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হইবে না কেন? বেদার্থবোধ যদি অধ্যয়নের ফল হয়, 
তাহ হইলে তাহাতে বিধির কি প্রয়োজন ? শবজন্য যেজ্ঞান তাহার 
কারণ শবাই হয়। সর্বত্রই জ্ঞানের কারণ প্রমাণই হয়, বিধি ত কখন 
জ্ঞানের কারণ হয় লা । ধর্মের পক্ষে বিধি কারণ হইতে পারে) কিন্ত 
জ্ঞানের পক্ষে বিধি কারণ নহে । বেদাধ্যয়নজন্ত পুণ্য বিধিপুর্ব্বক পাঠের 
ফল হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞান্্র তাহাতে আবন্তকতা কি? 
তীহার! পাপপুণ্য উভগ্নই ত্যাগ করিতে প্রস্তত | বেদদ্ধার] ব্রঙ্গকে- 


৪৯৪ উদ্বোধন 3 ২৮শ িনিির সংখ্য। | 


লি পাসসিাউিপাছি ৩৯ তা সা বাদি পাছি লী ৫৯০ ১.৮ লা ৯.৫ পি পপি ৫৯ পাসিরসি পান এটি পাশা পি পািপাসি৮৮ পি পা ৭ পা লা পাটি 


জানিতে হইবে । | সেই বে বেদে দর শবরাশিবিশেষ । । অতএব ষক্তানের জন্য 
বিধিপূর্ববক বেদাধায়নের আবশ্তকতা কি? 

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে তে, বেদের মধ্যে “বেদপড়া উচিত” 
এইরূপ বেদাধায়নবিধি থাকায় লোকে বেদ পড়ে, নচেৎ লোকে পড়িবে 
কেন? এজন্য বেদাধ্যয়ন নিধিপূর্বকই হইল, আর তাহা অপর 
উপনয়নাদি-বিধি সহকারে হইতে গেলে শৃদ্রের ভাগ্যে আর বেদাধ্যয়ন 
হয়না। তাহা হইলে বলিতে পারা বায় যে লোঁকে যে প্রথমে বেদ 
পড়ে, তাহা কি বেদাঁধায়ন করিবার পর পড়ে? বেদাধায়ন করিবার পর 
বেদ পড়িলে আর প্রথমবার অধায়ন করা হইল না। অতএব বিধিমূলক 
বেদাধ্যয়ন কিনূপে হইল? 

যদি বলা যায়, পিতা বা গুরু পড়িতে বলেন বলিয়া অথবা শ্যঙির 
আদিতে ব্রহ্মা পড়িতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই লোকে প্রথমবার বেদ পড়ে, 
তৎপরে বেগের বিধি বলেই [লোকে পড়ে । স্তরাং বেদপাঠ বিধিসূলকই 
হইল? তাহার উত্তরে বল! যায় বে? এইরূপ পাঠ বিধিমুলক না বলিয়া 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজ্রন্যই হয়,_-এইরূপ বলাই সঙ্গত । কারণ, গুক, পিতা 
বা ব্রহ্মা বেদ পড়াইবার কালে পাঠকের কল্যাণ হইবে-_ইহা তাহাদিগকে 
বুঝাইয়াই বা বলিয়! দিয়াই পড়াইতে আরস্ত করেন, অথবা স্থলবিশেষে 
পিতা ব৷ গুরুর ভয়ে বালক পাঠ করিয়! থাকে ; পরে বয়োবৃদ্ধ হইলে 
নিজের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই পড়ে। অতএব বিধিমূলকতা কোথায় ? 
তাহার পর ব্রহ্ষজ্ঞানের জন্য যে বেদাধ্যয়ন তাহা ত এতাদৃশ বিধির সহিত 
কোন সম্বন্ধই রাখিতে পারে না, কারণ, তাহাতে অর্থবোধমাত্রই 
প্রয়োজন, তাহা ইষ্টসাধনত! জ্ঞানমূলকই হয়। অতএব অর্থবোধার্থ 
বেদাধায়নে বিধিমুলকতা| স্বীকারের আবশ্যকতা কি? উহা! ইষ্টসাধনতা 
জ্ঞানমুলক । 

কেহ হয় ত বলিবেন,_-এই ইট্টসীধনতা জ্ঞান টি--“পড়* “পড়িলে ভাল 
হইবে” ণ“নচেৎ পাপ হইবে” এইরূপ আদেশজন্য হয় । ইচ্টসাধনতাজ্ঞান 
থাঁকিলেও অনেক সময় প্রবৃত্তি হয় না, আদেশ কিন্তু সর্বস্থলে প্রবৃত্তির 
কারণ হইতে পারে । অতএব বেবাধ্যয়ন বিধিমুলকই হইবে । তাহ। 


ভাদ্র, ১৩৩৩ । ]  শুড্রের ব্রহ্মবিষ্ঠায় অধিকার-বিচার ৪৯৫ 


হইলে বলিতে পারা ধায় যে, যাহার পুরাণাদি পাঠ করিয়] ব! সাধুমুখে 
শুনিয়! বেদমধ্যস্থ জ্ঞানরত্রের জ্ঞান হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ক ইষ্টদাধনতা- 
জ্ঞানাদিও হইয়াছে, সে ত ন্বয়ংই প্রবুন্ত হয়, তাহাকে আর আদেশ 
করিতে হয় না। স্থতবাং এস্থলে বিধি কারণ হইল কি প্রকারে? 
বালক প্রকৃতি বা অজ্ঞ অলসের পঙ্গে বা যাহারা শ্রেয়ং জাশিয়াও প্রবৃত্ত 
হয় না তাহাদের পক্ষে হহা কথণ্চিৎ সম্ভব হইতে পাবে, কিন্তু সর্বত্র ত 
সম্ভব হয় না। পক্গান্তবে হষ্টসাধনতাদিজ্ঞান প্রবল হইলে তাদৃশ 
বালকের অধ্যয়ন প্রবৃন্তি হয়, অতএব বিধ্িকে কারণ না বলিয়! 
ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞানকেই কারণ বলা ভাঁল। আব তাহ! দদি হয়, তবে 
শেয়োথীকে নিষেধ করা কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলা যাইতে পারে 
নাঁ। কৌশলে বনুকষ্টে নিন্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাহাদিগকে 
মুক্ডিব পথে আনিতে হয়, তাহার্দিগের পক্ষে নিষেধ যুঁক্তযুক্ত হইলেও 
শ্রেযোঁথীকে শিবারণ করা কখনই ঘুক্তিযুক্ত হয় না। 

যদি বলা যায়ঃ এই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই বিধিমূলক। বেদে এইরূপ 
বিধি আছে বলিয়াই ই্টসাধনভাজ্ঞান হয়। পুরাণাদিপাঠে বা সাধুমুখে 
শুনিয়। যে উষ্টসাধনতাজ্ঞান হয়, তাহাও বেদে এইরূপ বিধি আছে বলিয়া 
হইয়া থাকে, নচেৎ হইত না। পুরাণবাকা বেদেরই অনুবাদ, সাধুর 
উপদেশ তাহারই প্রতিধবনি যেহেতু বেদ ঈশ্বরবৎ নিত্য, উহাতে দে ভাবে 
যাহাঁকে বেদ পড়িতে বলা হইয়াছে সেই ভাবেই ব্রহ্মা খধিগণকে শিক্ষা 
দিয়া থাকেন এবং গুরু বা পিতাও বালককে সেই রূপেই শিক্ষা দেন, 
তাহার অন্তথা কেহই করেন না। “বদ যদি নিত না হইত, তাহা 
হইলে প্রথমবারের অধায়ন সম্ভবপর হষ্টত। অতএব বেদাধ্যয়ন 
বিধিমূলকই হইয়া থাকে | তাহা হহলে বলিব যে, মানবের জ্ঞান- 
পিপাসাঁও স্বাভাবিক এবং নিঃশ্রেরললাভ কামনাও স্বাভাবিক, স্থতরাং 
যে কোনরূপে বেদের জ্ঞানরত্বের সন্ধান পাইলে জিজ্ঞা্থ ও শ্রেয়স্কামী 
যে তল্লাঙে যত্ব করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ব্দে একবার 
জানাইয়া দিলেই হইল। বেবোক্ত ধর্মুলাতের জন্ত না হয় বেদবিধির 
অনুসরণ করা আবশ্যক; -কস্ত বেদোক্ত নিত্যসিগ্বব্রন্মজ্ঞানের জন্য সে 


৪৯৬ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ] । 


বিধির আবম্তকতা কেন হইবে? বেদোক্ত সিদ্ধবস্্রর জ্ঞানের জন্ঠ কি 
উচ্চাঁরণ-উপবেশন প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষের জ্ঞান আবশ্যক হয়? এইরূপে 
বসিয়। পড়িলে বা এইব্প সুপ করিয়া পড়িলে তবে অর্থজ্ঞান হইবে 
নচেৎ হইবে নাএরূপ কি কোন নিয়ম থাকিতে পারে ? এ বিষষে ধিনি 
আগ্রহ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক আচরণ করিবেন । 

হাতেও কেহ কেহ বলেন যে, বেদোক্ত নিয়মে বেদ পাঠ না করিলে 
বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞান হইতে পারে না, অন্ততঃপক্ষে মুক্তিসাধক 
্রহ্মজ্ঞান হইবে না; প্রত্যুত বিরোচনের হ্টায় বিপবীত জ্ঞানই হইবে। 
ইন্দ্রের মত গ্ররুূত জ্ঞানল।ভ করিতে হইলে বিধিপূর্বক পাঠাদি আবশ্তক। 
দেখ, অসঙ্গ ব্রহ্ম বেদৈক প্রমাণগমা । অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণঘ্বারা 
যে ব্রহ্গের জ্ঞান হইতে পারে, তিনি জগতকারণ, সুতবাং তিনি সস্ঙ্গ, 
তিনি অসঙ্গ হইতে পাঁবেন না । অতএব অন্ুমানাদি যুক্তির দ্বারা তাঁহার 
জ্ঞান অসম্ভব । আর অবিধিপুর্বক পড়িণে তাহাতে সশয় ও ভ্রমজ্ঞানই 
জন্মিবে । বিধিপূর্বক পাঠে শ্রদ্ধাধিকাবশতঃ সংশয়াদি জন্মে না। 
অতএব তাহার জ্ঞানও বেদবিধিপূর্বকই হইবার কথা, অন্যথা নহে। 
ইহার উত্তরে ভাঁহ! হইলে বলিতে পাবা যায় ঘষে, বেদের শব্দের সহিত 
তাহাদের অর্থের যে সম্বন্ধ তাহ! হষলে তাহ! সাধারণ শব্ধের সঠিত 
তাহাদের অর্থের স্বন্ধের হ্যায় নহে বলিতে হইল। ইহ কি অস্বাভাবিক 
কথা নহে? ইহ]| কাহাবও স্বীকৃত লহে। অতএব সাধারণ শব্দের 
হ্যায় ইহার অর্থজ্ঞান হইয়াই ব্রঙ্গজ্ঞান হয আর মুক্তিও হয়। তাহার 
পর বিরোচদের ষে জ্ঞান হয় নাই, তাহার কারণ, তাহার সামর্থ্যের 
অভাব । ইন্দ্রের সামথ্যের ভ্তায় তাহার সামর্থ্য ছিল না এইমাত্র । 
ব্রহ্মা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব উপদেশ করিলেন তখন যে তাহার ভাল 
করিয়। জানা উচিত, তাহা আর তাহার মনে উদয় হইল না। ইহাই 
তাহার অসামর্থোর জ্ঞাপক | অতএব বিধিপূর্বক বেদজ্ঞান থার্থজ্ঞানের 
কারণ হইল ন!) কিন্তু সামর্থ্য ও অর্থিত্বই কারণ হইল। আর তাহা যদি 
হয়। তাহা হইলে যে শূত্র পূর্বজন্সের সংস্কারবশে অথবা ইহজন্মে 
পুরাপার্দি পাঠ করিয়া কিংবা সাধুমুখে শুনিয়া কিঞ্চিৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
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করিয়াছে, সে ব্যক্কি যদ পুরাণের মুল কি জানিবার জন্ শ্রদ্ধাদহকারে 
বেদাধায়ন অনুপনীতের পাঠরূপ যে অবিধি সই অবিধিপুব্বকও করে, 
তবে তাহার কেন সেজ্ঞান দুঢ হইবে না, কেন থে তাহার পাপ হইয়া 
সেজ্ঞানও নষ্ট হইয়া! যাহবে-_ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না । 
ব্রহ্ম যদি ভূতবন্ত না হইতেন? ব্রহ্গ যদি নিতাসিদ্ধ বস্ত না হইতেন, যদি 
তাহার জ্ঞান ও তিনি একহ বপ্ত ন' হইতেন, ধদি তিনি বা তাহাব জ্ঞান 
উৎপাগ্ ইত, যদি তাহাব জ্ঞান তদ্ব্ষয়ক ভ্রমাপনয়নরূপ না হইত; তাহ! 
হইলে ঠাহার জ্ঞানে বিধিমূলকত। শ্বীকার করিতে পারা যাইত। 
অতএব এতাদূশ কঠোরতা শুদ্রের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং 
দ্বিজগণের নিজ কর্তবানিষ্। বৃদ্ধি করিবাঁব জন্য ভিন্ন আব কিছুই নে । 

যাহা হউক, এখন যদি শ্ত্রীশুর্রের বেদাধায়নে বিধিনিষেধ-বাঁকাগুলি 
একত্র কিয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কি পাওয়া যায় একবার 
দেখ আবগ্তক | প্রথম দেখা নায়, উপনয়দ না হইলে বৈধ বে্াধ)য়ন 
সম্ভবপর হয় না, সেহ উপনয়নসন্থন্ধে ব্রাঙ্গণ ক্ত্তিয় ও বৈশ্যের বিধি 
আছে, শুদ্রর পঙ্গে বিধিবা নিষেধ কিছুই নাহ । কোন কোন গ্রন্থে 
বাচনিক উপলয়নের বিধি আছে । এতদ্বারা শৃড্রের পক্ষে জাতিসামান্তে 
যেনিষেধ কল্পনা কর! হয় তাহা মথার্থ নিষেধ পদবাচ্ হয় না। ইহা 
সন্দিপ্ধ নিনেধ বা আংশিক নিষেধ। কারণ, বিষুুকে প্রণাঁম করিও 
বলিলে যে শিবকে প্রণাম করিও না--ভাহা বুঝায় না। ইহারই ফলে 
নিধাদ রগকাবেব যাগবিশেষে অধিকারের স্যার সমথ প্রাথী শুজ্ের, 
অধিকার আছে--এরূপ কল্পনাব অবকাশ বিলুপ্ত হইতে পাবে না। 
স্থতরাঁং এতদ্বাবা কথঞ্চিৎ বিধি অংপবিশেনে পন্ধ হয় । 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়? শুদ্রের বেদীধ্যণলে থে নিষেধ, তাহ পশ্ুগ্রভৃতি 
নীচতাবোধ্ক বিশ্ষণসহকত শুর্রে পক্ষে নিষেধ, জাতিসামান্তে নিষেধ 
নহে । ইহাদের বিষয় পুর্বে একে একে আলোচন! কর! হইয়াছে । 
বন্ততঃ এতদ্বার! সমর্থ শৃত্রের পঞ্গে' বরং বিধিই লব্ধ হয়। কারণ, কোন 
একটির এক অংশে নিবেধ থাকিলে অপর অংশে নিষেধ আদৌ লভ্য 
হয় না, যেমন জরগ্রন্ত ব্যক্তিকে অন্ন দিবে না--বলিলে নীরোগ ব্যক্তিকে 
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ষেদ্দিবে বলা হইল, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এখন 
এইরূপ বিধির সহিত পূর্বোক্ত প্রথম প্রকারোক্ত সন্দিদ্ধ নিষেধের 
তুলনা করিলে সমর্থ শৃ্জেণ পক্ষে বিধিপক্ষই বলবন্তব হব! কাঁবণ, 
যাশ্ভার জন্ত বিধি করা হয়, তাহাতে লোকের সভাবতঃ প্রবৃত্তি থাকে 
না, কিন্তু যাঁঠ। নিষেধ করা! তয়, তাহার জন্ঠ লোকেব স্বভাবতই 
প্রবৃত্তি থাকে । এখন প্রথম প্রকারেব সান্দদ্ধ নিষেধ ভইাে সমর্থেব 
পক্ষে যে বিধি, অথাৎ কতকের বিধিতে অবশিষ্টের যে বিধি, সেই 
বিধিব সহিত দ্বিতা প্রকাবে লব্ধ যে বলবশুন বিধি অর্থাৎ কতকের 
নিষোধ অপশ্িষ্টের মে বিধি, ভাহা মিশ্রিত করিলে সমর্থ স্ত্রী ও শুদ্রের 
পক্ষে বিবির অত্যধিক প্রাবলাই হইল । 

তাহার পর তৃভায়তঃ দেখা যায়, কতকগুলি বাঁকা আছে খাঙ্াতে 
শুব্রের জাঁতিসামান্তে শ্রবণের বিধি আছে, বিপুল ধনদানদ্বারা উপনয়নের ও 
বিধি আছে, বাঁচনিক উপনযনেব৪ বিধি আছে এবং বিশিষ্টবংশ- 
সম্ভৃতা স্তীদিগেরও পঙ্গে বিধি আছে । এখন এই তৃতীয় পক্ষের সহিত 
প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষেব ফল মিলিত কবিলে সমর্থ স্্ীশুর্রেব বেদপূর্ববক 
ব্রহ্মবিষ্ঠায় যে অবিসংবাঁদী অধিকারই আছে, তাহাতে কোন সন্দেহই 
থাকে না। অতএব কেবল মাত বিধিনিষেধেব বাকাগুলির তুলনা 
করিলে বিধির পক্ষেই বল অধিক হয, অর্থাৎ বিধিই সিদ্ধ হয় । 

আর যদ্দি বিধিব উদ্দেশ্য বিচার করা যায়, তাহা হইলে ত সমর্থ 
টা থাকে বঞ্চিত করিবার কোন উপায়ই পাওয়া যায় না। যেহেতু 
বেদীস্ত মধ্যে “কাহাকে ব্র্গজ্ঞান দিবে” যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে 
অধিকাংশ স্থলেই যে শান্ত, গুরুতুশ্রাধু, গুরুভক্ত ও শ্রদ্ধালু তাঁহাকেই দিবেঃ 
যে অশ্রন্ধধান, অশিষ্যঃ ছূর্বনীত, অভন্ত তাহাকে দিবে না-এই কথাই 
পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে । জাতি বা জন্মের উল্লেখ অধিকাংশ স্থলেই 
লাই । সামগ্্যবোধক শঘহই আছে, জন্মতবাধক শব্দ নাই । অতএব 
কোন মন্তেই শ্রদ্ধালু সমর্থ স্ত্ীশৃদ্র অনধিকারা নহে, ইহাই সিদ্ধ ভয়। 
অবশ্ঠ ,এস্থলে প্রতিপক্ষ তাদুশগুণসম্পন্ন ছ্বিজকেই দিবে, এইরূপ বলাই 
শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলিবেন কিন্তু তাহা কর্মকাণ্ড স্থলেই সঙ্গত, 
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জ্ঞানকাণ্ডে সঙ্গত হয় না, যেহেতু জ্ঞান কর্মের ফল নহে উহা প্রমাণের 
ফল। 

বন্ততঃ বেদাদিব অধিকারী জাতি ও গুণকর্্ম দেখিয়া দিলে 
কি ফল হম এবং কেবল আঁতি দেখিয়া দিলে কি ফল হয় এবং 
কেবল গুণকর্ দেখিয়া দ্রিলে কি ফল হয়-- উহা] যদি বিবেচনা 
কবিযা দেখা পায়, তাহা হইলে ঘিস্তাশীল বাক্তি মাত্রকেই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, জানি ও গুণকর্্ম দেখিয়া দ্রিলে সর্বাপেক্ষা 
উন্মম ফল হইবার কথা, এবং কেবল জাতি দেখিয়া দিলে খুব তাল 
লোকির সংখা অল্প এবং মন্দ লোকে স"খ্যা অধিক হয় এবং 
কেবল গুণকর্্ম দেণিয়া দিলে তাদৃশ খুব ভাল লোকের সংখা 
আরণ কম হয়, কিন্ত মন্দ লোকে সংখ্যাও যথেষ্ট কম হয়। অধিকার- 
বিধি ঘি এই দৃষ্টিতে বিহিত ভইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতি- 
বিশেষকে জাঁতিসামীন্তে শাস্ত্রীয় সংস্কীরের শুভ ফল হইছে বাঁঞ্চত কর 
কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, শান্ধকার ও শাস্ত্র কাহারও তাহ! অভিপ্রাপ্ নহে। 

এখন প্রশ্র হইতে পারে বেঃ উপবি উক্ত বিচারদ্বারা যদিও সমর্থ ও 
গ্রাণী স্ত্রীশৃদ্রের বেদপুর্ববক ব্রহ্মবিগ্ঠায় অধিকাঁর সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও 
তাহা ত আচাধ্য শঙ্করেব সম্মত হইতে পারে না। কাবণ, তিনি 
স্পষ্টভাবেই বলিযাছেন যে, জাতিশৃদ্রের বেদপূর্বক ব্রঙ্গাবিদ্ভায় অধিকার 
নাই, বথা-_“শ্রাবয়ে চতুরো! বর্ণান্ত ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে 
চাতুর্বণাস্ত অধিকার স্মবণাঁৎ, বেদপূর্বকস্ত নাস্তি অধিকাঁরঃ শুদ্রা 
ইতি স্থিতম্” (বেদাস্ত স্তর ১৩৩৮ )। কিন্তু সমর্থ স্ত্ীশূদ্রের অধিকাৰ 
সিদ্ধ হইলে জাতিশৃদ্রেরই অধিকার সিদ্ধ হইল) কারণঃ সমর্থ শুন্র; 
জাতিশৃজ্রের অন্তর্গত, বহির্গত নহে । জাতিশুদ্র বলিলে সমর্থ অসমর্থ 
নকল শুই পাওযা যায়। স্থৃতবাং ওরূপ মত আচাধ্যের সিদ্ধাস্তবিরুদ্ধ | 

ইনার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এস্কলে তারকা হইলে 
এই জাতিশূদ্র শব্দের অর্থটা নির্ণেয়। জাতি শব্ষের ব্যক্তিগত অর্থে 
জন্ম বুঝায় | সেই জন্ম মনুষ্যেব পক্ষে পূর্বজন্মের পাপপুণ্য প্রভৃতি 
কর্মফলানুন্ধপ এবং বাসনা প্রভৃতি গুণান্গরূপ হইয়া থাকে । বহু ব্যক্তিতে 


৫৬৬ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


ইহা যখন প্রযুক্ত হয়, তখন বনু ব্যক্তির ফে কতকগুলি একরূপ 
কন্মেব জন্মগত সংস্কার ও এক প্রকাব বাসনা বা আকৃতি প্রভৃতি তাহাই 
বুঝায়। ইহা জন্মদ্বারা কল্পনা করা হয় মাত্র । অনুমান করাও যায় 
না, যেহেতু জন্মটি তাদৃশ সংস্কারপ্রভৃতির পক্ষে বাভিচারী হেতু হয়। 
ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ধাভাঁবা জাতকর্ম্দাদি সস্কাবদাবা সংস্কত, শুচি, 
বেদাধ্যয়নসম্পর)অধায়ন অধাপনা-যজনধাজন-দান-প্রতিগ্রহ কর্মরত, নিতা- 
ব্রতী, সত্যপব, দান অদ্রোহ। আনুশংস্ত ও উপবত এবং শুদ্ধ শব্দেব 
অর্থ--যাঁহাঁর! সর্বভক্ষ্যে বত, সর্বকর্মকাঁবী, অশুচি, অনাচারী ও বেদ- 
ত্যাঁগক।পী। সুতরাং জাতিশূত্র বা জাতিত্রা্গণ বলিলে বুঝায় যে, 
যাহাদ্দের পিতামাতা প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণীচারী বাঁ শুদ্রাচাবী, এবং জাতক 
নিজেও ব্রাহ্মণ বা শূদ্রাচাবানথকুল স্বভাবাপন্ন । অতএব যদি কেবল 
পিতামাতা ব্রাঙ্মণ বা শূদ্র হন? তাতা হইলে জাতিশূত্র বা জাতিব্রাঙ্গণ হয় 
না, অথবা! কেবল ব্রা্গণ খা শৃড্রান্তকুল স্বভাবাঁপন্ন হন, তাভা হইলেও 
জাতিশুদ্র বা জাতিত্রাহ্মণ হয় না । জন্ম দেখিয়া স্বতা অন্তমান কবিয়া 
লইব বলিলে9 উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু জন্ম উহ্তাব প্ররুত হেতু হয 
না। এই কাবণে আচার্যোক্ত জাতশূদ্র শবে কেবল শৃত্রকূলে জাত 
ব্ক্তি হইতে পাবে না। আর তাভা ঘদি হয়, তবে শুদ্র পিভাঁমাঁতীব 


সন্তান যদি ব্রাঙ্গণানুকুল স্বভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে তীঙাকে আচাষ্য 
বেদাঁধিকার হইতে বঞ্চিত কবেন নাই, বলিতে তবে । যেখানে জাতি 
অর্থাৎ জন্ম শুর্রের অর্থাৎ শৃদ্রাচারীর বশেষণ হয়, সেখানেই জাতি- 
শৃদ্র হয়। অতএব আচার্যোর মত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধ হয় না । 
আজকাল কোন কোন পণ্ডিত জাতিত্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্মণ এবং জাতিশুদ্র 
ও শৃপ্র--এই বিভাগরক্ষার্থ জাতি বা বর্ণকে আম্মগত ও শরীবগত 
বলেন। সুতরাং জাতিশৃদ্রতা শরীরগত ধর্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়। এ 
মতটি ঠিক নহে। কারণ, আত্মগত্ত বর্ণ থাকিতে পারে না, উহ 
উপাধিরই হয়। সেই উপাধি-_-কারণ, সক্ষম ও স্ুলভেদে ভ্রিবিধ | 
অতএব আত্মগত বর্ণতা স্বীকার অসগত হয়। তাহার পর আত্মাই 
যদি শুদ্রাদি হয় তাভা হইলে মুক্তিতেও কি ভেদ থাকিবে না ? অতএব 
এই অতটি নিতান্ত হেয় । এ বিষয় অধিক আলোচন! অনাবশ্তুক । 
(ক্রমশঃ ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোঁষ। 


ঘবন্ ও মুক্তি" 


যোজনব্যাপী বনু শাখা প্রশাণা বিস্তার করিয়া, চতুঃপার্খস্য অন্ান্ত 
বুক্ষরাজিকে উপেক্ষা করিয়। স্ুুবৃহৎ বটবৃক্ষ উন্নতশিরে ধরা পৃষ্ঠে 
দণ্ডায়মান বহিয়াছে ; দেখিলে মনে হয়, অনন্তকাল ধরিয়া এ ভাবে 
সপর্পে বর্তমান থাঁকিবার ইচ্ছা নাভাঁব ভিতর সদ! জাগরূক | নিজ 
শরীরের সমস্ত সঞ্চিত রস শাখাগ্রে আনয়ন করিয়া অনেকগুলি ফলের 
স্যঞ্জন করিল, ফল পাকিল, ভূমিতে পড়িয়া বীজ হইতে একটি ক্ষুদ্র 
অঞ্কুর পৃথিবীর বক্ষভেদ করিগা সদর্পে দাড়াইল। লক্ষ্য করিলে এ 
শিশুবুক্ষে ও তাহার জন্মদাতার সাহস ও গর্বের যথে্ট পরিচয় পাওয়া 
যার়। সই শিশুবুক্গ কালক্রমে বুদ্ধি পাইয়া আপনার প্রাপ্য চাহিয়া 
লইতে আরম্ভ কধিল--সে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাঁড়াইতে লাগিল, শেষে 
একস্তানে পিতা পুত্রের বাঁদ অসম্ভব হইয়া উঠাতে নৃতন বুক্ষটি তাহার 
জন্মাত| মহ বটবৃক্ষর ধ্বংস সাধন করিল । পুরাতনের ধ্বংসে নবীনের 
প্রতিষ্ঠা, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম ! 

নদীতীরে একটি হবিণ পানার্থ উপস্থিত । নদীর স্থির জলে গে 
তাহার বৃহৎ শৃঙগযুক্ত মস্তক ও সুন্দর পরিপুষ্ট বলশালী দেহ দেখিয় 
অপার উরলাসে লম্ষ দিয়া অতি কোমল শ্যামল তৃণরাজিকে নষ্ট 
কবিতে লাঁগিল। বুদ্ধিবৃত্তি বিরভিত বলঘৃপ্ত হরিণ তাহার স্থন্দর দেহ- 
নির্মাতা তৃণগুলিকে নিজ ষদগর্ধের আনন্দে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 
ধ্বংস-লীলার ইহা আর এক অভিবাক্তি | 

বহু পরিজন সমাবৃত ধনীর গুহে নবক্গাত শিশুর আগমনে পিতা, 
মাতা, আত্মীয় পবিজন এমন কি দাস দ'সীর পর্য্যন্ত আনন্দের অবধি 
নাই। প্রতিবেশিবর্গ গৃহকর্তাকে ঠাহাদের আনন্দ আনাইতে আসিলেন 
-_-সগ্তজাত শিশুর গৃহ আশীষবাকো। মুখরিত ও উপহার-দ্রবাসন্তারে 
পর্ণ হইয়া উঠিল। শিশুৰ কলহান্ত ও নয়নানন্দকারী রূপ সকলের 
শ্রবণের ও দর্শনের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল । বয়োবৃদ্ধি সহকারে 
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শিশু তাহার জন্মগত সংস্কারের পবিচয় দ্রিতে লাগিল ও পাঁরিপাশ্থিক 
জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ কবিয়া সংস্কারের পুষ্টি সাধন করিতে 
লাগিল। আমাদের এই শিশুটির নামকবণ হইল “বেণী । বেণী বড 
হইতে লাগিল, সঙ্গীরা বলিল-_ছুষ্ট', মা বলিলেন--“লক্ষমী ছাড়া”, পিত। 
বলিলেন-_'অসভ্য”, পল্লীস্ক ভদ্রলেঁকেরা বলিলেন_-'বজ্জাত? । বালে; 
স্বগুহে আসবাব পত্র ধ্বংস করিল. কৈশোনে পল্লীস্থ বালক বালিকাকে 
অকারণ প্রহাব কাঁরয়া আনন্দ প্রকাশ করিল, যৌবনে পরিপূর্ণ দ্বেহ-মন 
লইয়া অপরের সর্ববিধ উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সদসৎ উপায়ে এরাতিবেশীব 
অপকার সাধনে কটিবদ্ধ হল, প্রৌঢাঁবস্তায় শারীরিক বলাভাবে অন্ত 
ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়! মামলা প্রতারণ! জালিয়াতি করিয়া পল্লীর শক্র 
হইয়া উঠিল, বাদ্ধক্যে শরীর-মন উভয়ই জরাগ্রস্ত বলহীন হইলেও গালা- 
গালি দিয়া ও অভিশাপ বর্ণ কর্িধা সকলকে ধ্বংসমুখে প্রেরণের জঙ্গ 
সচেষ্ট হইল । ধ্বংস-লীলার কি বিচিত্র ইতিহাস । 

মানব-জগতে যেমন “বেণী” আছে। তেমনই 'ম্থশীলপ আছে; 
ইহাদের মধ্যে কাভার সংখ্যা অধিক তাহা স্রষ্টা ব্তিবেকে অন্য কেহই 
বলিতে পারেন না । একই অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করিয়া গুশীলও শবীব- 
মনের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। বাল্যে সে, সঙ্গী দ্র বালকের মনের 
অপরিণত চপলবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, কৈশোরে সহপাঠিপদিগের 
সহজ কফুকার্য্য কুবচন ও কুচিস্তায় বাঁধা দিতে লাগিল, যৌবনে পল্লীর ও 
স্বদেশের ভুরবস্থা নাঁশে সচেষ্ট হইল। প্রৌঢে তাহার দৈহিক বলাভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিল এবং বুঝিল যে জগতের সমস্ত কু ধ্বংসাপেক্ষা 
নিজ ভাবে সঞ্চিত সদা সর্বদা পীডাদায়ক অস্টভ সংস্কাররাজির সন্ধান 
লইয়া একটির পর অন্তটির আমূল বিনাশে ষত্রু লইলে অধিক উপকার 
হইবে । বাদ্ধক্যে এই বুদ্ধি পরিণতি লাভ করিল, তাহার এতদিনের 
প্রিয় জগত, প্রিয়তম আত্ীয় স্বজন আর আনন্দ দান করে না, সে 
নেক রাজ্য বুদ্ধির রাজা অতিক্রম করিতে আরস্ত করিল । এতদিন তাহার 
কাছে যাহা অতি নিকট ছিল তাঁহাকে দুরে সরাইয়া অতিদুরকে সনিকট 
বলিয়া জানিতে শিথিল তাহার নিজ আত্মাকে আনন্দময় বলিয়া! চিলিয়া 


ভাত্ত্র ১৩৩৩ । ] ছন্দ ও মুক্তি ৫৯৩ 


চল ৮০৩ শশা শিক্পািটী পর সপসস স পা সিসি লাস্ট পি পাতি ত ০ পাস্তা লা ৮ পি পাসিএকানি চে 


লইতে আরম্ত করিল; কিন্ত এখানেও আমরা দ্বন্দের, ধ্বংসের সুস্পষ্ট 
পরিচয় পাইলাম 
উদ্ভিদ-জগন্তে ধ্বংসের ইতিহাসের মূলকথা মাতম প্রতিষ্ঠা, পশ্ু-জগতে 
ইহার পরিচয় পাহ মদগর্ে; আর বিধাতার চরমহ্থ্ট প্রাণী মানব, এই 
ধ্বংসের ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠা, ম্রগব্ব বাভীত অন্ঠান্ত সুক্ক্সাতিস্থগ্ষ মনো- 
বৃত্তির পরিচয় দেয়। তাহার মধো শুভ হইতেছে পরের দুঃখ দূর করা 
এবং অশুভ হইতেছে অকারণ ঠিংসাছেন | স্থাতরাং কি উদ্ভিদ-অগণে। 
কি বুদ্ধিবু্তি বিরহিত প্রাণা-জগতে। এবং সধ্বশেষে সু এবং কু উভয় 
ভাবাত্মক মানব জাতি- সকলের ম.দাউ প্বংসের ইতিহান পাইতেছি। 
বেণা ও স্থণীল মানব-জগাতে ঢহ বিপরীত স্যগি। আমরা সাধারণতঃ 
যে সমস্ত মনুষা দেখিত পাই তাহারা 'ব্ণী ও শ্ুশীল উশয়ের সদপত 
গুণরাশি জড্ডিত, তবে কাহার মধে। একটি গুণ অপরটি অপেক্গণ অধিক 
বাক্ত। সাধারণ মানব এই ভগতে বাচিযা থাকিতে চায়, স্ুথী হইতে 
চায়, প্রতিষ্ঠা টায়; সে টায় সবল হততে) মনের আনন্দে থাকিতে ও যশম্বী 
হইতে। প্ররুতির বিচির শিযম-মনেকগুগি প্রাণবিশিষ্ট দ্রব্কে আমুল 
পরিবর্তিত ন! করিয়! কিংব। সংহার না করিয়া মানব জাবন ধারণ করিতে 
পাবে না; মনের আনন্দ লাভ করিতে হইলে অনেক লম্য়ই অপরের 
মনকে পীড়া দিতে হয়, প্রতিষ্টা ব! বশ লাভ করিতে হইলে অপরের 
যশোবাধ্য খর্ব করিতেই হবে । মোট কথা, একটু চিত্ত! করিলেই 
দেখা যায় ঘে, অপরের কোনরূপ শাপ্তি ভঙ্গ না কারয়া বিমল আনন্দ 
লাভ করা সাংসারিক হিসাবে অসম্ভব । ল্ুথ ও দ্ঃখ একই অনুভূতির 
বিপরীত দিক, যখন সুখের চিন্তার আধিকা হয় তখন হুঃখান্ুভৃতি 
কিয়ৎকাগের জন্য স্থগিত থাকে, আবার যখন দুঃথের আধিকা হয় তখন 
স্থ কল্পনার বস্ত্র বলিয়া মনে হয়। ভুঃণ ও সুখের গায় গ্রুলয় ও 
ধ্বংসের ছন্ পরস্পর পরুস্পরকে অপেক্ষা করিয়! চলিতেছে, ধ্বংস ব্যতীত 
যেমন স্থির চিন্তা অসম্ভব তেমনই স্থষ্টি ব্যতিরেকে ধ্বংস-চিন্তা চলে লা । 
আমাদের দেশে পূর্বকাঁলে এমন অনেক দার্শনিক ছিলেন এবং বর্তমানেও 
আছেন যাহারা কোনরূপ ধ্ৰংস-চিন্তা কল্পনায় পর্যস্ত আনিভে 


৫৭৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-৮ ম সংখা 


রাজী নহেন | তাঙ্কার্দের ইচ্ছা, চলুক আনন্দের ছাট অবিচ্ছিন্ন ভাঁবে 
মভোলাসে মহাঁনন্দে-কোনরূপ বাঁধা প্রাপ্ত না হইয়!; কোনরূপ 
বিয়োগ কোনরূপ পরিবর্তন হাব! সহ করিতে পারেন না--যদি 
সম্ভব হইত তাহা হইলে ঠাঠারা প্রতোকে যঘাঁতির গ্ভায় অনন্ত 
যৌবন ও অনন্ত বাধাহীন ভোগেচ্ছার উপায় করিতেন । ধাঁভাবা 
শরুষ্-জীবনে বুন্দাবনেন মধুরলীলা বাণ্চবেক অন্ত কোন আচরণ, 
কোঁন লীলা কল্পনায় আনিতেও বিভীঘিকা দেখেন এব+ মধুর ভাব 
চিন্তা করিতে কবিতে ভাবে গদ গদ হইয়া অনেকক্ধপ অমান্তষিক 
আচরণ করেন, কুরুক্ষেত্রের পাখপারখি, দ্বাপকাঁৰ কালযবনাদির ধর্বংদ- 
কারী, মহারাজা স্থাপনকারা পবিনেধে লিক্বংশে পাপ প্রবেশ করিলে 
(সেই মঙ্তা ষদ্ববণশকে নিন্ম ভাবে নঈকাঁবী শ্রীরুষ্-আীবন বাহার 
পাঠ মাত্র করেন--সেই বিবোধ অনাকাজ্জী বাছ্গিগণগ যখন 
তাহাদের মন্দিপাদি কান কাবণে মপাবত্র হয় তখন নিজদের সহজ 
শান্ত আচবণ বিশ্বৃত হইয়া লগুডাদি ধাবণ করিত কিঞ্িৎ মাত্র 
বিলম্ব করেন না। সেই পুণাকাহি জিনরাজ মহাবীবের মনানুঘায়ী 
ব্ৈনগণ-ধাহাদের ধর্মের সুল কথা "অহিংস পরমো ধর্শ। যাহারা সর্ব 
প্রকার জীবেব বা করেন, ধীভাঁরা জাবের সামান্ত কষ্ট ভইবে 
আশঙ্কা করিয! নানারূপ থাগ্ঠাথাগ্য বিশার করেন এবং নিজ শরীরকে 
নিয়ত নিগ্রহ কবেন, সেই সর্ব প্রকার ননির্র্বিকোধেব প্রচারকাবী ও 
আচরণকারিগণও বিপন্নী কর্তৃক মিন অরুর” ধ্বংস ও অনর্যাদায় 
চঞ্চল ও বিক্ষু হইয়া নাঁনা উপায়ে বাধা দেন; এমন কি ভগবাঁন্‌ 
বুদ্ধের প্রদর্শিত মার্গ অগ্নপরণকারিগণেধ মধ্যে যখন নানারূপ যুদ্ধ ও 
বিবাদান্দর সংবাদ আমরা পাই তখন আমরা! পৰংস-চিন্তা অবশ্য সম্ভব এই 
কথা অফুন্তিত চিত্তে বলিতে পারি । 

তবে সকল ধর্মেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, ধাঁারা 
সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও মানব জাতির আদর্শ স্থানীয় : সেই অতি- 
মানবেরা যখন এই দ্বন্ ভইতে মুক্ত হইবার জন্য লোকালয় পরি- 
ত্যাগ করিয়া, বিজন অরণ্যে বসিয়া, যনেব এন দ্বন্ছ সমুগে উৎপাটিত 


ভানু, ১৩৩৩1] দবন্ব ও মুক্তি ৫*৫ 


করিয়া শান্ত ভাব পাইতে চেষ্টা কবেন তখন তীহার! মানসিক রাজ্যে 
যে ভীষণ যুদ্ধ করেন তাহার তুলনায় এ জাগতিক যুদ্ধ অতি ক্ষুদ্র, 
অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তাহাদের কঠোব সাধন সকলে পক্ষে 
সম্ভব লা হইলেও তাহাই একমাত্র সমীচীন পন্থা বলিয়া মনে হয়। 
যতদিন পযান্ত না মানব সেই সচ্চিবানন্দময় আত্মার সন্ধান পাইতেছেন। 
যত্িন না তিনি জানিতে পাবিতোগছুন, তিনি অঙ্গঃ শাশত বিশুদ্ধ ও 
সর্ব প্রকার দ্বৈত ভাবের অতীত ৩তদিন এই বিরোধ, এই ধ্বংস 
ও ন্য্টি, এই প্রলয়েব চিন্তায় অন্ট আর্তনাদ এব* শ্যঞ্জনেব আশায় 
নীরব সব্ব শন্দট্রিয় দ্বাবা প্রকাশিত উল্লাস, ইাব পাবে যাওয়া-মুক্ত 
হওযা অসম্ভব। মানব সেই মহানন্দময় শান্ত অবস্থায় উপনীত হইমা 
জানিতে পাবে ৭ বলে 

“নৈন* ছিন্দন্তি শস্থ্াণি নৈনং দহতি পাবক£ঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্তাঁপে' ন শোবয়তি মারুতঃ ॥ 

অচ্ছে্োইণমদাহ্যোহমক্রেগ্োহশোব্য এব চ। 
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বাটি মানব এই দ্নন্দ অতিক্রম করিতে চাহিলে আত্মসাক্ষাতৎকাঁর ভিন্ন 
অন্য উপায নাউ । কিন্ত সাঁধাঁধণ মানব এই স“সার ছাডিয়। যাইতে পারেন 
না এবং চাতেনও না, ঠাভারা এই ভগতেই স্ুথে ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে 
চাহেন | জগতে ধদি কোন দিন এমন সম্ভব হয় যে, অগতের প্রত্যেকে 
এককালে আত্মসাক্ষাৎকাব লাঁভ কবিবে তখন এই ছৈতভাবাত্মক জগৎ 
এককালে বিলীন হইয়া যাইবে ; কিন্ত এমন অবস্থা যে কোন দিন হইবে 
তাহ! একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, ধাহার সম্বন্ধ শ্রুতি বলেন “স 
ক্ষত বহুস্তাম্‌ প্রজায়েয় 1” 
আামরা সাধারণ ভাবে দ্েখিতেছি এবং বুঝিতেছি ধ্বংস ও সৃষ্টি 

অনিবার্ধ্য। স্থ্টি আমাদের মনে বাথা “দয় না, কিন্তু ধ্বংস, হত্যাকা, 
বিরাট যুদ্ধ। দেশেব পর দেশের সমূল--“কানরূপ চিহ্ন না বাঁখিয়। 
বিনাশ, মআর্তের গগনবিদারী ক্রন্দন, স্বেচ্ছাচাঁরীর দ্রন্দর্দ বাসনার 
কোপে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ নরনারার আফুল আর্তনাদ, পবিত্র মসজিদ 


৫০৬ রো রঃ ২৮শ বা সংখ্য। | 


শত সির্সিরাস্সর্ণ ১৮৫ ৯০ লতা ২৯, তিতা 


ও চিজ ধবংম, নটি গুপ্ত হতা।, মাতৃজাতির শিবির 
€ অন্যান্ত মহাগহিত কার্য সকলেরই মনে বিক্ষোভ আনয়ন করে; 
সকলেই ভাঁবে এই অনর্থময় অলাচ1রের কি কোন প্রতিকার নাই ? 
বিজ্ঞন অরণ্যে গিয়া, সভা জগতের মহা সভাতার মুখে মসী লেপন 
পূর্বক (1) সমস্ত আনন্দময় বন্ধন তাগ করিয়া যে সমহ্ঠার সমাধান হয় 
তাহাকে অতি-মানবের বা দেব-মানবের কীর্ডি-যাহ! ইচ্ছা হয় বলুন, 
তাহারা সাধারণ মানব নতেন, স্থতবাঁং তাহাদের আচরণ বাঞ্চনীর হইলেও 
অনুকরণ দুঃদাঁধা। কিন্ত, সাধারণ মানব ইহার কি করিতে পারেন-- 
তাই গ্রহ! 
প্রতিকীর আছে-যদি৪ সে উপায়ে স্ুথ গু শাস্তি চিরস্থায়ী হয় ন।, 
তথাপি কিছুদিনের জগ্ঠ তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি আনয়ন করে। 
মানব মি কিছু দিনের ভন্য নিজের স্বার্থ, নিজের অদমা তভোগেচ্ছা 
কমায়, যদি তাহার মমত্ব বুদ্ধি খর্ব করে, সে যদি তাহার "আমার'টিকে 
ধীরে ধীরে প্রসারিত করে, তবে বোধ হয় কিছুদিনের অন্ত তাহার 
দুঃখ কষ্টের লাধব হয়। মালব, সমাজবদ্ধ জীব--প্রি মুহুর্তে তাহাঁকে 
অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। মানব যদি তাহার ভালবাসা 
নিজ শরীর নিজ পরিবার হইতে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া ক্রমে 
স্বগ্রাম। স্বদেশ শেষে ভিন্ন জাতি? ভিন্ন ধন্সীতে আরোপ করে, যি সে 
ব্যথার ব্যথী হয়, পরের অন্ত ত্যাগ স্বীকার কবে, পরের সেবা করিতে 
নিজ স্বার্থ বলি দিতে কুগা প্রকাশ না করে, তবেই কিয়দিনের জন্ 
এ জগতে শান্তির প্রয়াস, শাস্তির আশা সম্ভব হয় অন্যথা নহে । 
-বিজয়ানন্দ | 


আমি, 


আমি, 


আমি, 


আমি, 


সুল 
মনেব বলেব মাঝাবে আজি গো 
পাপিয়া গেয়েছে গান । 
সন্ধা কুস্থুমে ভরিযা কআীচলি, 
দিয়াছি তোমার ৩বি1 কীাচলি, 
এখন € কুম্তম মাঝ1/ব ভমব। 
তুণিছে হবল তান। 
ভিবেছিনু বন হতে মোব 
বসম্ত গেছে চলিয়া 
০৬বছিন্্ সব কণা পুক্ধি 
গিয়াছ আমার বলিয়া 
সকাল সন্ধ্যা ঘুরিয় ঘুরিয়। 
দেখেছিন্ত, মম হৃদয় পুরিয়া 
তোমাব শেবের চবণ রেখা গো 
ভরিয়া বয়েছে প্রাণ | 
দোয়েল, কোকিণ, শ্যামা ও পাপিযা 
চলে গেছে বুঝি সবে 
শ্যামল কুপ্ত ভেবৌছন্ত বুঝি 
ভরিত ববণ তাবে, 
নয়ন পলকে আমাবি কুঞ্জ 
ভবিয়! দিয়াছে কুন্থম পু্জ 
অমল কমল সমান (তোমাৰ 
মানসে ফুটিছে গান । 
শ্রীবাধারমণ বিশ্বাস। 


সমালোচনা 


হ্বঞ্তক্ঞা্ ক্রুত্ডিলাহ আামাহতাপ- মূল্য ৪২ টাকা । 
কবিভূষণ শ্রীপুর্ণচন্দ্র দে কাব্যরড্র উদ্ভুট-সাগর বি-এ কর্তৃক সম্পার্দিত। 
₹শোধিত ও সংবদ্ধিত। প্রকাশক-_ শ্লীরমেশচন্্র চক্রবত্তী, এম-এস-সি | 
চক্রণত্তী, টাটাজ্জি এগ কোং লিমিটেড) ১৫১ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা, 

অন্তান্ত ধোগ্য বাক্তিগণের সম্পাদত বামায়ণ হইতে এই নক 
প্রকাশিত গ্রন্থথানির বিশেষত্ব আছে 1! কবিভূদণ ইহাতে কয়েকটি নূতন 
জিনিন সংযোগ করিয়া হইহাব প্রযোজনীয়তা বদ্ধিত করিয়াছেন । 
প্রথম মহাকবি কুন্িবাসের জন্মস্থান, অআন্মাসময়, বংশপরিচয় ও জীবন- 
চরিত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে; দ্বিতীর-_-বামায়ণ রচনার 
কাল নিরূুপিত হইয়াছে ১ তৃতীয় _বাল্সীকি-পচিত মুল রামায়ণের সহিত 
কৃভিবাস-রামায়ণেব যে যে স্থানে পার্থকা দু হয় শ্রীধুক পুর্ণচন্দ্র দে 
মহাশয় দেগাইয়াছেন যে সেই সমস্ত অংশের উপাদান সমূহ অনেক 
স্থলে অধ্যাত্ম-বাঁমায়ণ”, “জৈমিলি ভাবত” “অদ্ভুত রামায়ণ" প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে : চতুর্থ--কবিভূবণ মহাশয় কৃত্তিবাসের 
ভাব, ভাষা, ছন্দঃ, অলঙ্কারঙ্ঞান, অন্থপ্রাস, বর্ণবিস্তাস ও শাস্ধজ্ঞান 
সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; পঞ্চম--কেরি সাহেবের 
উগ্চেোগে পণ্ডিত জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার কত্তিবাস-বরামায়ণ যখন প্রথম 
সম্পাদন করেন তখন বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার তাৎকাঁলিক রুচি 
অনুযায়ী তিনি মুল গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
শ্ীধুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় হস্তলিখিত পুথি হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ 
উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া তৎসম্পাদিত রামায়ণে উহা সনিবেশিত 
করিয়াছেন) বষ্ট-পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ মজুমদার এম-এ 
পি-আব-এস রামাঁয়ণের ভগেল-তত্ব লিখিয়া দিয়াছেন; তাহ! ছাড়! 


ভাক্রঃ ১৩৩৩ । ] সমালোচনা ৫৬৯ 


শপ সস পাস্টিল স্পা উাসিপাস্িলাসিলানিলাসিা সরা সি পাস পাস াসটি ৫৯৯ এ ১০১০৯ পান পাস 


একটি মানচিত্রে শ্রীরামচন্ত্রের ভ্রমণপথ, ভরতের জুম্পপথ এবং ভরতকে 
আনিতে দূতের ত্রমণপথ বিশেষনূপে চিন্কিত হইয়াছে । 

বাল্মীকি সংস্কত ভাষার যেরূপ আদি কবি, কৃত্তিবাস বাংল! ভাষার 
তদ্রপ আদি কবি। ব্রঙ্গবিগলিত করুণা ধারা গোমুখীর মুখে যেমন 
পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণ! হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর কবিত্ব, মাধুর্য ও 
সাধনা তেমনি কুত্তিবাসের লেখনী-মুখে প্রথম মহাকাবোর মনোহারী 
রূপে মূর্ত হইয়াছিল | বাঙ্গালী জানিত না,তাহাঁর এত ভাব আছে, 
এত ছন্দঃ আছে, এত কবিত্ব আছে এবং সেই কবিত্ব প্রকাশ করিবারও 
এত শক্তি আছে। মহাকবি রুত্তিবাস-ই বাঙ্গালীর সেই ভাবের 
ফোয়ারার মুখ প্রথম খুলিয়া দেন। সেই দিন হইতে উভা নব নব 
প্রবাহের স্থষ্টি করিয়৷ অনন্ত ধারায় পৃথিবীর বুকে আজ অফুরস্ত অমুতের 
রস ঢালিয়া দিতেছে। স্বগাঁয় সার অশুতোম মুখোপাধ্যায় মতাই বলিয়া- 
ছেন,_-“মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম স্থ্টি-কৌশলে কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে পরিগণিত । কুত্তিবাসের পর 
আজ পধ্যত্ব যত কবি বঙ্গবাণীর পাদপুজা করিয়াছেন' তাহাদের 
প্রত্যেকেরই পুজার উপকরণ--ফুল, ফল, পল্লব কুন্তিবাসের এ রামায়ণ- 
রূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও স্যংগৃহীত |” 

পুস্তকের কাগছ্, ছাপা, ছবি ও বাঁধাই উতরুষ্ট। 
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আচাধ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতীবলী হইতে ধর্ম ও দর্শন সম্থন্ধে 
মূল্যবান কথাগুলি স্বামী নির্বেদনন্দ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া বর্তমান 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে | সংগ্রহ কার্ষো বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 
পাওয়া ফাঁয়। পুস্তকটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে । কাগজ ও 
ছাপা উৎকৃষ্ট । আশ। করি, বাংলা ও বাংলার বাহিরে পুস্তকথানি বিশেষ 
ভাবে আদৃত হইবে । 

অঅভ্ভল্কা আঁশ্রাক্ম- তৃতীয় বাধষিক কার্ধ্য-বিবরণী। কুমিল্লা-_ 


৫১৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


অভয় আশ্রমের রিপোর্ট দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি । রিপোর্টের 
সর্বাপেক্ষা চিন্তাকর্ষক-_-“মাতৃভূমির (সবার ত্বাবাই ভগবান্‌ লাঁভ”__-এই 
বাক্যটি। শ্রীভগবাণ্‌ অভয় আশ্রমকে “অভয়” করুন ইহাই আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থনা ' 

বহিরঙ্গ সাধন অতি ক্ারুরূপে হইতেছে-আমরা স্বীকার করি, 
কিন্ত অন্তরঙ্গ সাধন সগ্বন্ধে দৈনন্দিন কাধ্য-বিবরণীতে কে'ন উল্লেখ নাই । 
আমাদের বনুকাঁলের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় মানসিক অনুশীলনের 
দ্বারা ভাণবর বিকাঁশ না হইলে বাহ জগতের সেবা শেষে দৈহিক কষ্টে 
পরিণত তয় এব প্রেম চা স্বূপতত আতি শুদ্ধ ও সকল সৎ কর্মের 
প্রেবক তাহ ধীরে ধীরে দেহকে আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। স্বামী 
বিবেকানন্দের “হয়ং বেঙ্গলকে? লক্ষ্য করিয়া! আমবা বলি, তাহাবা তাহার 
নিয়োক্ত বাকটি প্রণিধান করুন--বিৰা ৪ হপস্তার অভাখে সকল 
সম্প্রদায়ের অবনতি হয়)” বিদ্যাহান তপস্তা কায়িক ক্লেশ মাত্র, তপস্যাহীন 
বিদ) উন্মত্ত প্রলাপ । 

গত বৎসর অভয় আশ্রম প্রায় ৯*,৯** টাকার থদ্দব উত্পাদন ও 
৭৪৬৯৯ টাকার খদদর্‌ বিক্রয় করিয়াছে । গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্য্ত 
এই বিভাগে আশ্রমের লধন ১১৭২৯ পাত ছল, এতদ্বাতীত ব্যাঙ্কে 
শতকরা ৯ টাকা হার সুদে ১৯৩০%, নিথিল-ভাঁরত চরকা-সমিতিব 
১৯** টাকা, বেঙ্গল খার্দি বোর্ডেব ১*০* টাকা দেনা আছে। 

থন্দর-বিভাগ ছাড়! আশ্রষের বয়ন, চিকিৎস-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, 
সমবায় ও কৃষি-বিভাঁগ আছে । 

অভয় আশ্রম সকল দিকেই বাঙ্গালীর আ'দর্শস্থানীয় হউক, ইহাই 
আমাদের ইচ্ছা । 

[চে কবল জীীগমক্ুর্জ্ িিচ্গ্যাগ্পীন্েল্র ১৯২৫ 
সালের কার্যয-বিবরণী আঁমবা পাঁইযাঁছি। আলোচ্য বর্ষে বিগ্াপীঠ 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে । 

কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ প্রদত্ত যাট বিঘা জমির উপর নব নির্মিত 
নিজন্ব গৃহে বিস্তাপীঠ স্থানান্তরিত হইয়াছে । বিগ্তাপীঠ ষে পনের- 


ভাদ্র, ১৩৩৩ । | সমালোচন। ৫১১ 


জন সাধু কম্মী পাইয়াছে তন্মধো দশজন শিক্ষকশ্রেণীভূক্ত এবং 
এই দশ জনের মধো সাতক্গন বিশ্বাবিষ্ঠালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। 
আলোচা বর্ষে ছাত্রসংখ্য! ছেচল্িশ অন । শিক্ষার সভিত বালকগণের 
নৈতিক চরিত্র যাহাতে দুঢ হয়, তাহাদের শিক্ষা কাঁযাকরী হইয়া 
যাহাতে সম্পূর্ণতা লাভ কবে তদ্দিষয়ে শিক্ষকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে। 

বর্ষে প্রাবন্তে সাধাবণ-তহাবাল ২*৬০৬১* পাই জমা ছিল, 
৯৭২%-১ পাই আবও পাওণা গিয়াছে, মোট ৯২৫৭/১*২ পাই 
খব5 হহয়াঁছে। 

গুচনিশ্ীণ তহবিলে গত বধেব ১১৭৭৬ পাই উদ ছিল, আরও 
১৯৫০৯/১* পাই পাওব। গিয়াছে । গৃহনিম্্ীণ কল্পে ১৬১*৪/৯ পাঁই 
আবচ হইয়াছে । 

দেশেব স্থায়ী উন্নতি সাধন কবিতে হইলে দেশের ভবিষ্যৎ সেবক-- 
বালকগণকে স্ুশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । যে শিক্ষায় মানুষের সুপ্ত 
শক্তি জাগ্রত হয়, ঘে শিক্ষায় মানুষ প্রতিনিয়ত পারিপার্খিক বিরুদ্ধ 
অবস্থাসঘাতে দমিত না হইয়া আপনার ও অপরের দেব্ত্বকে বিকশিত 
করিবার চেষ্ট। করে, ঘে শিক্ষায় মান্তষ দেশকে “মা? বলিয়! ভাঁবে কিন্তু 
বিদেশকে 'পর' মনে কবে না, এইন্ধপ সনাতন ধন্রভাবে উদ্দীপিত অথচ 
পাশ্চাতা বিজ্ঞানসম্মত, সম্পূর্ণণ অথণ্ড শিক্ষাব দেশে বিশেষ প্রয়োজন । 
বিষ্ভাগীঠ এই কার্যে অগ্রলর হইয়াছে এবং ইহাকে সাফলাম্ডিত 
করিবার জন্ত শ্রীভগবাঁনের উপব নির্ভর করিয়! যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে । 

এই শুভ কাধ্যে যে কোন নরনারী থে কোন উপায়ে নিজেকে 
জড়িত রাখিবেন তাহারই জীবন ধন্ত। হইবে বলিয়। আমাদের বিশ্বাম। 


আমেরিকায় প্রচারকার্যয 


স্বামী বোধানন) কালিফোর্িয়া সহরে শীতকাল অতিবাহিত করিয়া 
নিউ ইয়র্কে ফিবিয়া আসিয়াছেন) পথে তিলি গবেগন এবং ওয়াসিংটল 
পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালের ১*ই নভেম্বর তিনি লদ্‌ 
এঞ্জেল্স্‌ পৌছিয়া ডিসেম্বর ওজান্ুরারী মাস তথাঁয় বক্তৃতা! ও শাস্া 
লোচনা করেন । 

এপ্রিল মাসে সান্ফ্রান্সিস্কো সহবে আগমন করিয়া স্বামী বোধানন্দ 
বেদাস্ত-সোসাইটি-মন্দিরে দ্বামা প্রকাশানন্দের অখিতিবূপে একমাস 
ছিলেন । এখানে তিনি চারিট ক্লাস করেন। 

মে মাসে তিনি সান্ফ্রানপিঙ্কো পরিত্যাগ করিয়। প্বামী প্রভবানন্দ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পোর্টলাণ্ড গরেগন ) বেদাস্ত-সমিতিহে আসিয়া 
তিনটি বক্তৃতা দেন । ততৎপবে স্বামী বাোধাঁনন্দ সিয়েটুল্‌ € ওয়াপিংটন ) 
এবং টাকোঁমা সহরে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

তিনি ধখন টাকোমাতে তখন স্বামী প্রশুবানন্দ দ্বিতীয়বার সিয়েটুল্‌ 
আসিয়া থিওসফিকাল লজে এবং চেসম্বান-অফ-কমাস অডিটোরিয়ামে 
চাঁরিটি বক্তৃতা দেন। পতবারের স্টায় এবারেও বক্তৃতা-গৃহ শ্রোতৃবৃন্দ 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাছাবা বেদাস্তের বাণী উৎকর্ণ হইয়! 
শ্রবণ করিয়াছিলেন । হিন্রধশ্শের প্রতি সকলের অনুরাগ এখানে দিন 
দিন বুদ্ধি পাইতেছে। 

নিনা মাকডোনাল্ড। 


শপিশপা পপি শিল্পী 


আগামী ২৬শে ভাপ্র, রবিবার, শ্রীগ্রীনাগমহাশয়ের এক-মশীতিতম 
জন্মোৎসব, শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ মিত্রের ৫1১।এ নং পাচু খানসামা লেনস্থ 
বাড়ীতে সম্পন্ন হইবে । 


আশ্বিন, ২৮শ বর্ষ | 





আগমনী 


বাংলা-ভবনে আসিচছ ভবানী ভাবনা করি না৷ আর, 
কোন্‌ ডালিখানি সাজায়ে বাঙাপা দিবে তাবে উপহার ? 
তণুলকণা, কদ্দলী দিয়েছ দিয়েছ নিরীহ ছাঁগ, 

হাঁয় বীরাচাঁরি, এই কি তোমার শক্তি পুজার যাগ? 
ধমনী হইতে শোণিত চিরিয়া এখনো দাও নি তারে, 
রণদ! আমাব শুষ্ক বদনে ফিরে গেছে বারে বারে। 
বনের পশু তো মেরেছ অনেক প্রাণের পশুবে ধরি, 
মায়ের চরণে দি৪ উপহার “মাভৈঃ” মন্ত্র পড়ি। 
রক্তরবস্থ কর পরিধান, রক টাপোয়াখানি, 

নীল নভোতল ঢাকিয়া দাও রে মাথার উপরে টানি । 
হাঁজার ভাঙ্গার রক্তজবার গ্রাথিয়া রঙিন্‌ মালা, 
গৃহ-লক্ষ্মীর কৰে তুলে দাও সাজাতে বরণ ডালা ! 

রক্ত সিদূর ঘটে লেপে দাও, লাল চন্দন আর, 

দীপ্ত ললাঁটে একে দাও ওগো! রক্ত বারম্বার। 


বাহিরে ভূবনে যখনি তাকাবে তখনি হেবিবে তুমিঃ 
মহিষ-মহা-মদ্দিনী মাতা আদিছে রঙ্গভৃমি ! 

একই মন্ত্রে সর্যা চন্দ্র দীপ্ত তারকাচয়, 

ঘোষে যেন ওরে, জগজ্জননী জয় জয় তব জয়। 
জয় হে ভক্ত, জয় হে মুক্ত; জয় জয় জননীর ; 

জয় জয় আজ বীর বাংলার, এ শ্যামল ধরণীর | 


উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ধ--৯ম সংখ্যা | 


সকল জীবের মাঝারে যে আছে অসীম শক্তি সম, 
আজিকার দিনে হে সখ! আমার নমো নমঃ তারে নমঃ | 
নিখিল জগতে মায়ের রূপেতে চেতনার বূপে আর, 

যে দেবী রয়েছে, হে মানব! তারে কর হে নমস্কার । 
ধন-জন-যশঃ দেহি দেহি বলি কেপদোনা শিশুর সম, 
বজ-বাহছুব কঠোরতা! মাগি হও কিছু নিরমম ! 
যৌবন-বর চাহিও এবার বণচণ্ীর পাশে, 

মৃত্যু-মলিন মুখে যেন নোঁব আবার জীবন হাঁদে। 
শান্তি, শাস্তি বলিয়া কাদিবে? শান্তি কোথায় তোর? 
অনুশীলনের শাস্তি যেন বে নিণীথের ঘুমঘোব । 

চশ্তীর কাছে বলিও এবার নাঁও, এ শান্তি নাও, 

ভাবী অশুভেব ছায়া-বিভীষফিক! বারেক দেখায়ে যাও । 
এ দুথের ভয় এ শ্নখের আশা, এ মোহ দাও রে ডালি, 
দুর্গাপূজার ফজ্ঞ-আগুনে দার আগুন জালি। 

এস তবে আঙ্গ হাজ|র ক বিজয় মন্ত্র পড়ি, 

দীপ্ত! রাগিণী জলনীণ মোরা শ্লভ আহ্বান করি। 


রক্তবরণ! সন্ধা) লগনে এস মা চণ্ডী এস, 
আনন্দে মোরা বন্দনা করি পরিয়া বক্তবেশ। 
অলক্ত রাগে সিক্ত করিয়া চরণ ছুথানি ভার, 
বঙ্গভূমির অঙ্গে অঙ্গে আক সে চিহ্ন ঘোর। 
নাশ মা হদয়-মভ-অন্থদে তার সে কাদন-হর, 
তোমার চরণ-নূপুবের মত বাজে যেন দূব দূর। 
ভ্রফুটি-কুটিল-ললাঁট ফলক ফাটিয়া আজিকে তোঁর, 
হাসিয়! উঠুক হীষণা করালী রক্ত-নয়না ঘোর । 
কোথ। বৈষ্ণবীচক্র মা তোর হিংসার বিষভরা ? 
রক্তদস্ত বিকশিত হাসি কোথা প্রলয় কর ? 
অন্বর-পণে অন্বিকা ওঠ এ্রান্থক তোঁর পায় 
মুচ্ছিত হয়ে শক্তির তরে আশ্রয় যেন চায় । 


আশিন, ১৩৩৩ । ] আগমনী ৫১৫ 


পাদ এস এসি 
সস পাস্টিপাসিলাসিপাস্পিপাসিপা কাছ টি পারিস উিপাসির্া সি সপ সিরা পা পিাসিপাসি সপাস্পিলাসি পিসি সপাস্পিতাসিপা সিপিবি স্পা সত 


গলেতে মুণ্ড; করেতে মুণ্ড, চরণে মুণ্ড পরি ) 

আয় চামুগ্ডা মুণ্ডমালিনী হেরিয়! নৃত্য করি । 
শোঁণিত-বসন1, সলোল রসন! ভীম দ্রশন! মাগো, 
মহাঁসন্ধির সন্ধির ক্ষণে ভৈববীন্ধপে জাগে! । 

সেহৃত লক্ষ্মী বাঘবের মত আজি বাংলা জন, 
উৎসাঁহ-ভবে করিছে তোমাঁব অকাল উদ্বোধন | 
ধর্ম গিয়াছে, বীর্য গিয়াছে শোধ গিয়াছে সব, 

হে মহাশক্তি, মোবা তাই কবি তোমার মহোৎসব । 


ভয়ে কাঁলো মেঘ সাদা হয়ে গেছে রণদা আসিবে বলি? 
কোমল শিউলি শিহবি উঠিছে, ফাটিয়া পড়িছে কলি। 
গৈরিকরূগী গঙ্গা! ছুটিছে, পল্পা। ভীষণ! বেগে 

তরঙ্গ নাদে চলিছে »_যমুনা মঠাঁসিন্ধুব লেগে; 
বঙ্গনদের মর্খে লেগে কম্মাগের বান, 
মহাঁবেগময়ী মেঘল' ধ্বনি্ছ আীম-যৌবন-গান | 
কুদ্রদেবেব ধাবা আসছে 1ম নীব বুক চারি, 
নবীন যুগেব হাবের বগ্ঠা বৌধিবে বে কোন গিরি? 
মহা-যৌবনা-বোগিনা মাসিছ কীপিছে কাশেব বন? 
আজি বাণ্লার ঘবে ঘণ্ব ভল্ব বন বিতবণ । 
কোটি কোটি ছেলে লুণ্ট নিয়ে নাও আশীষেব ভবা ডালি 
মা'য়র প্রসান্দ বিনা ঘুচামে দা? দাও কবতালি। 
যৌবন জয় হবে নিশ্চয় করিও ন| ভয় আব, 

ভবানীব হাতে দেখেছি এবাব শয়ভবা তরবাব। 
আজ হতে মোবা হকণের দল ভোদার পুজাঁপী হব 
দশ প্রহরিণী মায়ের আশীয কোটা শিরপাতি লব। 
নীল আকাশেব তলেতে আবাব শান্তি পতাকা তুলি, 
ধর্মের বলে হবো বলীয়ান সকল বিভেদ ভুলি । 

এ নহে শুধুই ভাবাব গাথুনি শুধুহ কাব্য-কথা, 
জীবনে মবণে মিশান রবে যে ভারজের জযগাথা । 
এস তবে আজ হাজার কে বিজয় মন্ত্র পড়ি, 
জগজ্জননী ভবাঁনীর মোরা শুভ আহ্বান করি। 


শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় । 


এসকে 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা! 


১?ই কাত্তিক, ১৩১৭ 


আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, কি ভাবে জীবন যাপন করবো ?' 

মা বলিলেন, “যেমন করছো! এ ভাবেই কাটিয়ে যাও। কাকে 
ব্যাফুলভাবে প্রার্থনা করবে | সদাসব্বদা স্মরণ মনন রাখবে ।” 

আমি-“ব্ড় ঝড় মহাপুরুষদেরই পতণ হয় দেখে মনে বড় ভয় 
হয়, মা 1” 

মা--“ভোগের জিনিষ সব নিয়ে থাকলে তার ভোগের উপকরণও 
সব এসে থাঁকে বাবা, কাঠের যদি মেয়েমানুম হয়) তবু সেপটিক চাইবে 
না_সেদিক দিয়ে ফাবে ন1% 

আমি--“মাঁনুষ ত কিছুই করতে পাবে নাঃ ঠিনিহ ত লব করাচ্ছেন ।” 

মা--“তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্ত সেরূপ বোধ থাকলে ত হয়? 
লোকে অহঙ্কারে মত্ব হয়ে মনে করে, আমি সব করছি--তার উপর 
নির্ভর করেনা । যেত্তার উপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ 
হতে বক্ষা করেন |” 

তারপর জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করিয়৷ মা বলিতে লাগিলেন_“ঠাফুর 
বল্তেন--“সাধু সাবধান !? সাধুর সর্বদ। সাবধানে থাকতে হয়। 
সাধু সর্ধবদ। সাবধানে থাকবে । সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে 
চলতে হলে সর্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্যাসী হওয়া কি মুখের, 
কথা ? সাধু মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় 
পাঁয়ের বুড়ো আঙুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেকুয়। 
কাপড় কুকুরের বগ্লসের মত তাকে রক্ষা করে। কেড তাকে 
মারতে পারে ন1। সাধুর সদর রাম্তা। সকলেই তার পথ ছেড়ে 
দেয়। 


আশ্বিন) ১৩৩৩ । ] শ্রীপ্রীমায়ের কথা ৫১৭ 


সপ সা 


“মন্দ কাঞ্জে মন্‌ সর্বদ। যাঁয়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চার না । আমি আগে রাত তিনটার সময় উঠে প্রত্যহ 
ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না থাকায় আলঙ্তা বশতঃ করলুম 
না। তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেক্জন্য ভাঁল কাজ করতে গেলে 
আন্তরিক খুব যত্ব ও রোখ, চাই । ষখন ন্বতে থাকতুম+ রাতে যখন 
টাদ উঠতো, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাদ দেখে ভগবানের কাছে কেদে 
কেদে প্রার্থনা করতৃম--“চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে ষেন 
কোঁন দাগ না থাকে ।” নবতে থাকবার সময় ঠাকুর এসন কি 
রামলালকেও আমার কাছে আসতে বারণ করতেন, রামলাল 
তো ভাম্ুরপো হয়! এখন ত সকলের সঙ্গে কথা কই, জামনে 
বেরোই। 

“তুমি কলকাতার ছেলে, ইচ্ছা করলে বিয়ে করে সংসার করতে 
পারতে_সে সব যখন ত্যাগ করেছ আবার সেদিকে লক্ষ্য করছো 
কেন? থুথু ফেলে আবার সেই থুথু খাট ?* 

রং ১ খঃ 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, আসন প্রাণায়াম করা কি 
ভাল?” 

মা--"আসন প্রাণায়াম করলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে 
পথত্রষ্ট করে|” 

আমি-_“পাধুর তীর্থে তীর্থে ব্রমণ করা কি ভাল ?” 

মা_"মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি 
দরকার ?” 

আমি _৭মা, ধ্যান হয় না। কুগুলিনী জাগ্রত করে দিন 1” 

মা--প্জাগবে বই কি? একটু ধ্যান জপ কবলেই জাগবে । আপনিই 
কি আর ল্রাগে? ধ্যান জপ কর। ধ্যান করতে করতে মন এমন 
স্থির হয়ে যাঁবে যে, ধ্যান আর ছাড়তে ইচ্ছা! হবেনা । যেদিন ধ্যান না 
হবে, জোর করে ধ্যান করবার আবগ্তক নেই-_সেছিন প্রণাম করেই 
উঠবে। যেদিন হবে আপনিই হবে। 


৫১৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ__৯ম সংখ্যা । 


“উদ্বোধন”__৫ই আধঘাট, ১৯-৬-১২ 

আমি-_দ্মা, মন স্থির হয় ন| কেন? যখন ভগবানের বিষয় চিন্তা 
করিঃ তখন মন নানা বিষয়ে যায়” 

মা--প্বিষয় বল্তে টাকা কড়ি, পুত্র পরিবাঁষ্--এই সব বিষয়ে মল 
যাঁওয়। খারাপ । ফাঁজকন্ট্র সম্বন্ধে হন ত ধাঁতেই । ধ্যান না হয় জপ 
করবে, জপাঁৎ সিদ্ধি। অপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে। ধ্যান হল 
ভাল, না হয় জোর করে ধান করবার দরকার নেই ।” 

কাশীধাম_--১২শে ঠাগ্রভায়ণ, ১৯১২ 

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কাশাতে মঠে থেকে সাধন ভজন 
কর! ভাল, না৷ নিজ্জনে সাধন “ডল কবা ভাল ?” 

মা বলিলেন, প্নির্জনে হৃবাকেশ প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন 
ভঙ্জন করে মন পাকলে তাঁরপর মনকে যেখানেই রাখ, যে লোকে সঙ্গেই 
মেশে একরূপই থাকবে । যখন গাছ চারা থাকে তখন চারদিকে বেড়া 
দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জনে 
সাধন করা খুব দরকার । যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার 
ইচ্ছা হবে তথন একাকী কেদে কেঁদে তার নিকট প্রার্থনা করবে। 
তিনি সমস্ত মনের ময়ল! ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন |” 

আমি-_-"আমার ত সাধন ভজলের শক্তি নাই, আপনার পাদপন্প 
ধরে পড়ে আছি য! হয় করুল 1” 

মা হাত জোড় করিয়! ঠাকুরকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “ঠাকুর 
তোমার সন্নাস রক্ষা করুন। তিনি দেখছেন তোমার ভয় কি? 
ঠাফুরেখ কাজ করবে, আর সাধন ভজন করবে, কিছু কিছু কাঁজ করলে 
মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম 
চিন্তা আসতে পারে ।৮ 


কাণীধাম--১৭ই পৌষ 


আমি--”“কিনূপ ভাবে কিরূপ স্থানে গিয়ে সাধদ ভজব করতে 
হবে ?” 


আশ্বিন) ১৩৩৩ । ] জ্ীপ্রীমায়ের কথ! ৫১৯ 


মা-_প্কাণী তোমাদের স্বান। সাধন মানে-_তার পাদপদ্ম সর্বদা 
মনে রেখে তার চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা । ঠার নাম জপ 
করবে |” 

আমি -“অন্ুবাগ লা থাকলে শুধু নাম ভ্রপ কবলে কি হাব?” 

মা ণ্জলেত ইচ্ছা কবে পড় আর ঠেলেই ফেলে দিক--কাপড 
ভিঙ্রবেই | নিন ধান কববে। কাঁচা মন কি না? ধ্যান করছে কবতে 
মন স্থিব হয়ে যাবে । সব্বদা বিগাঁখ কর ব। মে বস্থতে মন যাচ্ছে, তা 
অনিতা চিন্তা কবে ভগবান মন সমর্পণ কববে। একটি -লাক মাছ 
ধবছিল-_পাঁশে বাজনা বাজায় বর মাসে, কিন্তু তার ফাত নার 
দিক দৃষ্টি ।” 

আমি--ণভীবনের উদদদগ্য কি?” 

ম'-- “ভগবান লাভ করা ৪ তার পাদপন্পে সর্বদা মগ্র হয়ে থাকা। 
তোমা সন্যাপী, ঠাঁর লোক ॥। ততামাদের ইহকাল পরকাল তিনিই 
দেখছেন । তোমাদের ভাবনা কি? সর্বদ। কি "ভগবানের চিন্তা 
করতে পাবা বায়? কথনে। বেডাবে, কনো তীব চিতা কববে |” 


কাশীবাম_-১০ই পৌষ, বুধব 


মা “সাধুব রাগ দ্বেম থাকবে নাঁ। সব সহা কবা সাধুর দরকার । 
হৃদয়কে ঠাকুর বলতেন, “তুই আমার কণা সহা কববি-আমি তোর 
কথা সহা কববো, তব হবে ॥ ভা না হলে থাজ ধ্টীকে ডাকতে হবে” ।৮ 


কাশীধাম--- ৩০ পৌষ, ৭ই জানুযাব। মঙ্জলবাব, বেলী ৯॥ টা 


মা-_ঠাকুর আমাকে বলতেন, “একট একটু বেডাবে। না হলে 
শবীর খারাপ হবে” আমি কথন নবতে থাকতুম। ভোর চারটার 
গঙ্গান্সান করে ঘরে ঢুকতুম। একদিন ঠাকুর আমাঘ বল্লেন, 'আজ 
একজন ভৈববী আসবে । তাঁব জন্তটে একখানি কাপড় ছুপিয়ে রাখবে, 
তাকে দিতে হবে ০ এদিন কালীঘরেব ভোগ বাগের পর ভৈরবী 
আর্সীল ঠাকুর তার স্ঙ্গে নানা কথা কইতে লাগলেন। সে ভৈরবীটি 


৫২০ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--নম সংখ্যা। 


শিলা সপাস্পিটিসপতাস্সিিসপাসসিি সপত সিপীাসটিপাসিপাসিপাসিাসি পাসিপািিস্পিাসিপাসিশা পাক্পিরিসপিরাশি পা পাশ তা পািপান্পা পাস সপিসিপাসিপািপাস্িপািলিলাক্ছাপা পসিপাির্শা লি োসছিপাসি পাসসি পে সালা 


একটু মাথা গরম ছিল। সে আমায় সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করতো 
কথনে। কখনো আমায় বল্তো, “তুই আমার জন্তে পাস্তা ভাত রাখবি। 
না রাখিস ত তোকে ত্রিশূলে করে মেরে রেখে যাব।” শুনে আমার 
ভয় হতো। ঠাকুর বল্তেন, “তোমার ভয় নেই, ও ঠিক ঠিক 
ভৈরবী, সেজন্তে একটু মাথা গরম | কথনো কথনো। এত ভিক্ষা করে 
আনতে! যে সাত আট দিন চলতো । তাতে খাঙ্গাঞ্ধী বলতেন, “ম 
তুমি কেন বাইরে ভিক্ষায় যাও এখানেই নিতে পার ।” সে বল্‌্তো, 
“তুই আমার কাল্নেমি মামা, তোর কথায় বিশ্বাস কি?” ঠাকুরের 
সাধন অবস্থায় কত রকম প্রলোভনের জিনিষ দেখে তিনি জড় সড় 
হতেন ক সে পর প্রলোভনের জিনিষ তিনি চাইতেন না। একদিন 
তিনি পঞ্চব্টীতে হঠাৎ দেখলেন, একটি ছেলে তার নিকটে এল । তিনি 
তাতে চিস্তা করতে লাগলেন, এ আবার কি হল? তখন মা বুঝিয়ে 
দিলেন, মান্স-পুত্রক্ধপে ব্রজেব রাখাল আসবে । ষ্থন বাঁখাল এল! 
তখন তিনি বল্লেন, “এই আমার সেই রাখাল এসেছে । তোমার 
নামটি কি বল দেখি ?-_-রাখাল।,--হা| হ্যা ঠিক | ঠাকুর যেমন 
পঞ্চবটীতে দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি । 

“ঠাকুরকে হাজরা বলেছিল, “আপনি কেন নরেন্দ্র রাখাল, এ সবের 
অন্ঠে এত ভাবেন ? সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকুন না ।” ঠাকুর বল্লেন, 
“এই গ্ভাথ১ ঈশ্বরের ভাঁবে থাকি'_-বলে তার সমাধি হল। দাড়ি, 
চুল, লোম সব খাড়া হয়ে উঠলো । এই অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক 
' ছিলেন । রামলাল তথন নানারূপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাঁগল। 
নাম শুলাতে শুনাতে হবে তার চৈতন্য হয়। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি 
রামলাপকে বল্লেন, “দেখলি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই অবস্থা । 
তাই নরেন্দ্র এদের নিয়ে মনকে নীচে নামিয়ে রাখি” রামলাল বল্লে, 
«না_-আপনি আপনার ভাবেই থাকুন? |” 

আমি--“একটু প্রাণায়াম অভ্যাস করছি_-করবো কি ?” 

মা-_“একটু একটু করতে পার, বেশী করে মাথা গরম করা..ভাল 
নয়। মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকক্য় 1” 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । ] শ্রীপ্রীমায়ের কথা ৫২১ 


আমি--্কুগুলিনী না জাগলে কছুহ হল ন1।” 

মা-প্জাগবে বইকি? তার নাম করতে করতে সব হয়ে বাবে। 
মন স্থির না হলেও ত বসে ত্াঁব লক্ষ জক্ষ নাম অপ করা সায়। 
কুণ্ডলিনী জাগবার পুর্বে অনাহত ধ্বনি শোনা যাঁষ। মা জগদন্বার 
কুপা না হলে হয় না” তাবপব বলিলেন, “শেষ রাত্রে মনে মনে 
ভাবছিলুম, বাবা বিশ্বনাথকে বুঝি দর্শন করতে পারব না। ছোট 
লিঙ্গমুত্তি--আর, যা সব জল বিশ্বপত্রে ডুবিয়ে রাখে, বাবাকে আর দেখতে 
পাওয়া মাঘ না। এই সব ভাবছি, এমন সময হঠাৎ দেখি কি-_-কালো! 
কুচকুচে পাথরের শিবলিঙ্গ-_বিশ্বনাগ 1 নটীর মা, শিবের মাথায় হাত 
বুলুচ্ছে। আমিও তাডাতাড়ি গিয়ে তার মাথাব হাত দিলুম |” 

আমি--মা, আমাদের আর পাথবের শিবলিঙ্গ ভাল লাগে না” 

মা-“বাবা, কত মহা মহা পাপী কাশীতে আমছে, আর বিশ্বনাথকে 
স্পর্শ করে উদ্ধাব হচ্ছে। তিনি সকলের পাপ নির্বিকার ভাবে গ্রহণ 
করছেন । 

“শনি-রবিবারে যখন সব লোক এসে প্রণাম করে, তখন পা একেবারে 
জ্বলতে থাকে ৷ পা! ধুয়ে এসে তবে বসনে পারি ।” 

আমি-_প্তিনি যদি সকলেব বাপ মা, তবে তিনি কেন পাঁপ করান ?” 

ম1-_“তিনি জীবজন্ধ সবই হয়েছেন বটে তবে সংস্কার ও কর্ম্ম অনুসারে 
সকলে নিজ নিক্র কর্মফল ভোগ করে। হৃর্য্য এক-_কিন্ত জায়গা ও 
বস্ত ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমেব |” 


কাশীধাম_ ১লা জান্ুয়াবী, ১৯১৭ 


আমি বলিলাম, “মা, আমার ধ্যান যাতে ভাল হয় ও ষ্টাতে মগ্ন হয়ে 
যেতে পারি, এই আশীর্বাদ করুন ।” মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন আব বলিলেন, “সর্বদ। সদসদ্‌ বিচীি ক্ষরবে |” 

আমি__“ম!, বসে বসে বিচার করতে পারি, কিন্ব কার্যাক্ষেত্রে বিচার 
আসে না। তখন কোথায় ভাপিয়ে নিয়ে ঘায়। শক্তি দিন, যাতে 
সে সঙ্চল্ঠিক থাকতে পারি 1” 


৫২২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--ঈম সংখা । 


মা-_“বাবা, ঠাকুর তোমায় রক্ষা করবেন।" তারপর বলিলেন, 
“তোমার জ্ঞান চৈতন্য হোক্‌।” জনৈক সন্যাসী ভক্তকে মা বলিতেছেন, 
প্তোমব! জন্য)সী, তোমাদের গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অতান্ত খারাপ । 
বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ ।” 


ক্োযষালপাডী--৯৭শে মেঃ ১৯১৭) 


আঘমি-_“মা, এদিন গেল, কি হল ?” 

মা-_-“তিনি সংন'বের সব ঝঞ্ধাটি হতে টেনে এনে ভাব পাঁদপদে 
রেখেছেন, একি কম ভাগ্য । যেগীন । স্বামী যোগানন্দ ) বলতো 
£জপ ধান করি আব প1 কবি, সণসারেব কোণ নঞ্ধাট নেই 2 দে নাও 
আমি রাধুকে নি্য মাধায় কত কুগছি।” 

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, “নির্জনে কোন বাগানে কিছুদিন সাধন 
করতে আমার ইচ্ছা হয় ।" 

মা_-“এই ত করবার সম | এই বয়াসই কবতে হয়। করবে 
বৈকি? কিন্তু খাওয়া দাওয়! বিষয়ে লক্ষা রাখবে । যোগীনের 
( স্বামী যোগানন্দ ' কঠোর করে কবে শেষে বড় কষ্ট পেয়ে শরীর 
গেল।” 


কোয় লপাড়া--২৯শে মে, ১৯১৯ 


আমি, ”__বাবু আর মঠে আসেন না। আপনাব বাঁড়ীতেও আসেন 
লা। তার কেন এব্ূপ হল? 

মা--“হী, আমি যখন কলকাতায় ছিলুম তখনও আমার কাছে 
আসত না)” 

আমি-_-“এত দিনের পুরানো ভক্ত কেন এরূপ হল ?” 

মা-_“সব কর্মফল । অনেক জন্মের কর্ম ছিল। শেষে আর 
থাঁকতে পারলে না। যে কটা টেউ আছে সব কেটে যাবে ত? এক 
জন্মে যে মুক্তি হবে ।” 

আমি--“তীার ইচ্ছায় যদি সব হচ্ছে তবে তিনি কাটিয়ে দ্েন ন। 
কেন ?” 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । ] শ্রশ্রীমায়ের কথা ৫২৩ 


মা--“্তীর ইচ্ছা হলে তিনি সব কাটিয়ে দিতে পাবেন । দেখ না, 
কর্মে ফল তাঁকেও ভোঁগ করতে হয়েছে । ঠাকুরের বড ভাই বাম- 
ফুমাব ) বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন, ঠাকুর ঠাঁব হাত থেকে গ্লাসটা 
টেনে নেন, তাতে তিনি অসন্থষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তুই যেমন আমায় 
জল থেতে দিলি নি, তুইও “তমনি শেষ সময় কিছু খেতে পাববি নি” 
ঠাঁকুব বল্লেন, “দাবা, আমি ত -ভামাপ ভালব ভন্যে কবেছি, তুমি আমায় 
শাপ দিলে? তাতে শিনি কেদে বল্লেন, “ভাই, কেন আমাব মুখ 
হতে এমন কথা বের হল জানে লে | দেখ, অন্থণেব সময় তাকেও 
কম্মফল ভোগ কবতে হয়েছে । কোন জিনিষ .ণতে পারতেন না। 
এর৭« অনেক জন্মের স'স্কাবেব ফলে এন্ধপ হয়েছে পদ না, আর 
কিভল? কোথা হতে ধেকি হয়, বুঝতে পার! মুস্কিল 15 


কোযালপ ডা এঠা জুন, ১১১৯ 

আমি--“মা, সংখ রেখে জপ কববেো! কি ?” 

মা--“সংখ্যা বেখে জপ কবলে সংখ্যার দ্িকেঠ লক্ষ্য থাকে। 
এমনি জপ করবে ।” 

আমি__“জপ করতে করতে মন কন তাতে মগ্ন হয় না?” 

মা-"করঠ&ে কবেই হবে । মন না বসলে? জপ করতে ছাডবে না। 
তোমাব কাজ তুমি কবে যাবে। নাম কবতে কবতে মল আপনি স্থির 
হবে-_-বাযুহীন স্থানে দীপ শিখাব মত । বাতাস থাকলে প্রদীপের শিখ! 
স্থির থাকে না, মনেও কল্পন' বাসন! থাকলে মন স্থির হয় না। 
ঠিক ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হাল দেরী হয়। একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র 
ছিল “কঝ্সিণী-নাঁথায় |, সে “রুকু” 'রুফু” জপ করতো ৷ সেজন্, তাকে 
কিছুদিন ঠেকৃতে হয়েছিল । পবে আবার তীব কৃপায় সে ঠিক মন্ত্র পায়।” 


কোযালপাড়া--১২ই জুন) ১৯১৯ 


আমি--“কিছুদিন হল আসন অভ্যাস করছি--শবীব ভাল থাকবার 
অল্পে। এই আসন অভ্যাস করলে হজম হয় ও ব্রহ্মচ্যের সহায়তা 
করে।” 


৫২৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


মা--৭শবীরের দিকে পাছে মন যায়, আবার ছেড়ে দিলেও পাছে 
শরীর থারাপ হয়, এই বুঝে করবে ।” 
আমি-_-“মা, আমি পাঁচ দশ মিনিট করি, ভাল হজম হবার জন্টে |” 
মা-_তা করবে । কোন ব্যায়াম করে ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ 
হয় তাই বল্ছিলুম । আশীর্বাদ করি বাবা, চৈতন্ত হোক 1” 
শ্রী-_ 


ট্যাপ 


২ 
(৯) 

স্থরেশ আবাঁলা সহরে কাটাইয়া তেইশ বসব বয়সে যখন স্থায়ী 
তাবে পল্লি-বাসের জন্য গ্রামে আসিল তখন পল্লির মাঠ ঘাট, নদী 
থাল, বন বাগান, আকাশ বাতাস সবই এক সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক 
সৌন্দধ্য লইয়া, তাহার চোখের সুখে দীড়াইয়া তাহাকে একেবারে 
আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল। সুরেশ পূর্বে জানিত না, অবারিত মাঠ এত 
উদার, নদীর জল এত নিশ্মলঃ পাঁণীর গান এত মধুর, আকাশের 
নক্ষত্র এত উজ্জ্ল। বালাকালে কথখনে৷ কথনো স্বুরেশ তাহার বাপ 
মায়ের সহিত দেশে আপিত, কিন্তু পল্লি তাহাকে আর কথনো তেমন 
করিয়া আকর্ষণ করে নাই ববং গ্রামের সজীব নিস্তন্বতায় ভয় পাইয়া 
সহরের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য সে ছটফট করিত। 

স্থরেশের বাবা নিখিপচন্দ্র রায় ডেপুটি মেজিস্্রেট ছিলেন । তিনি 
মফঃম্ষলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তীহাঁর কলিকাতার বাসায় স্থরেশ মায়ের 
কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। থাড়” ইয়ারে পড়িবার সময় 
স্থুরেশের বাবা রাজসাহীতে মারা যাঁন। এক বৎসর পরে মাও তাহারুর 
ফেলিয়! চলিয়া গেলেন । 
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গাছের উপর বজ্রাঘাত হইলে বাহিরে €স যেমন মাথা তুলিয়া 
দাড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ভিতর যেমন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, 
তেমনি এই দুইটি অশনিপাঁ* সুরেশের বক্ষপঞ্জর দগ্ধ করিয়! যেন ভাহার 
যন্ত্রণা! আরও বাড়াইবাব অন্ত তাঁহাকে বাচাইয়! রাখিয়াছিল। 

বি-এ পরীক্ষা দিবাব মত মনের অবস্থা সুরেশের ছিল না) 
তথাপি বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পরীক্ষা দিতে হইল এবং পাঁশও 
করিল, তাঁবপর কিছুদিন লক্ষহীন ভাবে এখানে ওখানে খুরিয়! স্থবেশ 
তাহার পিতাব জন্মভূমিতে আলিয়া আশ্রয় লইল। পঙ্লিগ্রাম তাহার 
কোন্দিনই ভাল লাগে নাই এখনো না লাগিবারই কথা, কিন্তু 
বাঁড়ীর প্রত্যেক বেণুতে সে যেন তাহাব পিতামাতার চরণ-চিহ্ন 
দেখিতে পাইল); সে অনুভব করিল--বাযুস্তরে সঞ্চিত পিতামাতার 
নিশ্বাস যেন প্রতি মুহূর্তে তাঙার স্ব্বাঙ্ছ স্পশ করিয়া যাইতেছে । 
স্টরেশ ভাবিল, এইখানে-তাহাব পিতামাতার শ্বতি বিজড়িত এই 
পল্লি-ক্রোড়েই সে আজীবন কাটাইয়া দিবে, সহরেব চঞ্চল ক্ষুব্ধ 
আবভাঁওয়ার সহিত আর কোন সংশ্রব রাঁখিবে লা। 

স্বরেশের দিদি বিধবা হইযা এইথাঁনেই বাদ করিতেছিলেন। 
তাহার একটি মাত্র কন্ত। লীল| মায়ের কাছেই থাকিত। দিদি 
তাহার ছোট ভাইকে আশীর্বাদের অস্রধারায় প্লাবিত করিয়া 
গ্রহণ করিলেন; লীলাও নিত্য নৃতন আবদাবে, অভিমানে, স্রেছে, 
ুষ্টমিতে তাহার শোকের অনেকখানি অংশ ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে 
মুছিয়! দিল। বখন চারিদিকে ভাল করিয়! চাহিবার মত, সকলের 
সহিত ভাল করিয়া মিশিবাব মত অবস্থা স্থরেশের হহল তথন 
দেখিতে পাইল--প্রকৃতির এই উদ্দারতার মধ্যে, গ্রামবাসীর সরলতার 
আবরণে একটা বিরাট অজ্ঞতা ও সম্দীর্ণতা যেন যুগধুগাস্ত ধরিয়! 
সঞ্চিত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা 
কাহারো নাই, এমন কি উহা যে পাথরের মত সমাজের বুকের 
উপর বসিয়া প্রতি মুহূর্তে তাহার কণনালী চাপিয়া ধরিতেছে 
মানবীর মন্ত্র্ালে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাঁও কেহ বুঝিতে পারিতেছে 
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দা] গ্রামবাশীর্দের শিক্ষ1 নাই, বুদ্ধির সংস্কার নাই, হৃদয়ের প্রসারত। 
নাই, কতকগুলো প্রাচীন বিরত নিয়মকানুন যন্ত্রের মত মানিয়! চলে, 
একদিন যাহা সমাজকে বক্ষা করিয়াছিল আজ তাহাই যে বিধাক্ত 
হইয়। উঠিয়া তাঁহাকে ধস করিতেছে ইহা বুঝাইয়া দিলেও তাহারা 
বুঝিতে পারে না। 

অনসাধাবণেব £ই অন্ঞভা। এই সঙ্কীণতা স্ুবেশকে বডই গীডা 
দিতে লাগিল। ম্থশিক্ষা পাইলে হয় তো হাহারা মানুষ হইতে 
পাবিবে, ভ্ঞানব আলোকে মনের অন্ধকাঁপ অনেকটা! কাটিয়া যাইবে, 
এই ভাবিয়। প্রুদবশ ভাহাদব বাহিব পাটাত ঞ7মব ছোট লোকেব 
ছেলেদের পড়াতে আনস্ত কবিল। কিন্ত প্রথমেই বাধা আসিল 
তাগার দির্দির শিকট হহতে। পঙাহভবার বিপক্ষ তিনি নহেন, তবে 
ত্রিশ জ্ঞাতেব ছোল লয় খাদাধাণি করা ভিশি মোটেই সঙ্থ 
করিতে পাবিতেন না। স্থুবশব উপর ধিদিব বিরূপ হইয়া উঠিবার 
আবও একট কাবণ ছিল । একদিন ভিনি দখিলেন, লীলা ভাহাব 
ঘবে অর্গলবন্ধ কবিয় বাঁচীর ঝি শশা কালীাস মেোযকে 2 চৌকিদার 
পুটি হাড়ি বিধবা বানকে সেপাইষেব বাড শিখাইতছে । ছোট- 
লোকের .মা্যদের সঠিত কন্তাকে মিশিত দেখিয়া দিদি আগুন 
হইযা উচ্টণেন । ঠিনি কণন্ববে স্িজ্ঞাপা কবিলেন, “শালা) এ সব কি 
হচ্ছে ?” 

লীলা লজ্জিত হইয়া বলিল, “এদ্দেব একটু আধটু শেলাইয়েব কান 
শিখিয়ে দিচ্ছি, মা ।” 

মা বলিলেন, "কেন, কি হবে ?” 

«কেন মা, এব। জামাটামা তৈরী কশে পবাব-বিক্রা কবকে।।” 

একটু দূরে ডাকিয়া লইয়! গিয়া বিরক্তিব সহিত মা বলিলেন, “ছোঁট- 
লোকেব মেষেদের সঙ্গে মিশতে তোমার লজ্জা কবে লা ?” 

আশ্চর্য্য হইয়া লীল! উত্তর কবিল, "কেন ? মামাবাবু যে মিশেন |” 

লীলার মা কমলা একটু থাঁমিয়।, মুখ ভাব কবিয়া বলিলেন, “তা 
হোঁক্‌, তুমি মেয়েমানষ তোমার এসব ভাল নয়।” সেইদিন হইতে 
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লীলার ছাত্রীরা নিয়মিত আপিত না, তবে কোন কোন দিন সময় 
বুঝিয়া লীল! তাহাদিগকে ধরিয়া আনিত, ইহ! কমলার অগোচর ছিল 
ন1। 

বিরুদ্ধ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে স্থুরেশের স্কুলে ছাত্র সংখ্যা হুনু 
করিয়া বাড়িয়! চলিল। গ্রামের ছেোঁটলোকরা তাহার্দেব ভীবনে 
যেন একটা নূতন পথেব সন্ধান পাইল । সুরেশ দেখিলঃ স্কুমীর 
পুত্রের হাত ধরিয়া পিতাঁও আসিতেছে, কোন লজ্জা লাই, জ্ঞানের 
অন্বেষণে আজ পিতা পুত্রের বিরাট বাবধান ঘুচিয়া গিয়াছে । ইহা 
দেখিঘ। স্থুরেশের আনন্দে কানা আদিল । এস ভাবিশ্ে লাগিল, শিক্ষা 
পাইবার জন্ত যাহাদের এত উৎসাভ হারা শত শত বর্ষ ধরিয়া 
এমন অশিশ্িত ভাবে, মান্তব হইয়া পশুর মত পড়িয়! আছে কেন? 
বোধ হয়, স্বধোগ পায় না বলিয়া । স্থযোগ পাইলে ইহাদের মধ্যে 
এমন লাকের উদ্ভব হইত ঘাহাদের জন্য দেশ গর্ব করিতে পারিত। 
কিন্তু ক্ষুধার তাডনাক্স নিরুপায় হষ্টনা হয় তো এমন কাজ করিয়া 
বসে যাহার জগ্য অন্য সহজ গুণ থাকিলেও দে সমাঙ্ষের চক্ষে একজন 
হান টবিত্রেন লোক বলিযা চিরদিন গণা হয়। সমাজ অনেক স্থলে 
লোকের ভাল কবিতে পাবে না, তাই বলিয়া! কেহ মন্দ পথে যাইলে 
তাহাকে অস্কুষ মারিতেও ছাড়ে না । 

একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই স্থুরেশ শ্ুনিল, কালু বাগ্দী 
পবাণ হালদারের গোলা হইতে ধান চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। 
কালু স্থরেশের ছাত্র । একখান] ময়লা, ঠেঁড়া কাপড় পরিয়া, অনাবৃত 
বিস্তৃত বক্ষে এই যুবক যেদিন শ্থবেশব কাছে আসিয়া অতি লজ্জায় ও 
সঙ্কোচের সহিত পড়িবার ইচ্ছা! জানাইযাছিল স্রেশ সেদিন নিজের 
সাধনাঁকে সার্থক মনে করিয়া আনন্দে তাহাকে গ্রহণ কবিয়াছিল। 
সে তাহাকে অতি সাহপী, সরল, (বিনীত ও আজ্জঞান্ুবহ যুবক বলিয়াই 
বরাবর জানিত। সুতরাং চৌয্য অপরাধে প্রিয় ছাত্র ধর! পড়িয়াছে 
শুনিয়া, আশ্চর্য্য ও উদ্দিগ্র হইয়া সুরেশ ভালদারদের বাড়ীর দিকে 
ছুটিল; গিয়! দেখিল একট বাঁশের খুঁটির সহিত কালু বাধা রহিয়াছে। 
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তাহার সর্বাঙ্গে কালো কালো ফোলা দ্রাগ, স্থানে স্থানে ফাটিয়! 
রক্ত পড়িতেছে ; অতিশয় বৃদ্ধা ও রুগ্/ তাহার মা হালদার মশায়ের পা 
জড়াইয়া আকুল হইয়া কাদিতেছে। কালু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, কিন্তু 
স্ুরেশকে দেখিয়াই সে দ্রই ভাতে মুখ ঢাকিয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া 
কার্দিতে লাগিল । সুরেশ কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে 
রে কালু?” কালু অনেকক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না। 
থানিক পরে কান্নাকে কোনরূপে দমিত করিয়া বলিল-_গত বছর 
হালদার মশায়ের জমী সে ভাগে চাষ করিয়াছিল, কিছু ধান হালদার 
মশায়ের কাছে তাহার পাওনা আছে। ধানের জগ্ঠ কয়েকদিন সে 
আসা-যাওয়া করিতেছে, কিক ধান দেওয়া দুরে থাক্‌ হালদার মশায় 
পরশ্তড তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে । অপমানিত হইয়া 
তাহারও রোৌক্‌ বাঁড়িযা ষায়। যে কোন উপায়ে তাহার ন্যায্য দ্বাবী 
আবায় করিবে এইরূপ জিদের বশবত্তী হইয়া কাল সন্ধ্যার পূর্বে সে 
হালদার মশায়ের গোলা ভাঙ্গিয়া ধান লইয়াছিল। (চুরি করে নাই, 
কারণ হালদাঁব মশায়ের চাঁকর তাহাব সামনেই ছিল। তারপর সকলে 
মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আর কিছু পে বলিতে পারিল না, 
আবার কাদতে লাগিল । বলিবার কোন প্রয়োজন ও হইল লা, কারণ 
তাহার পর যাহা হইযাছে, তাহা তো কালুর সর্বানে রক্তের দাগে 
লেখাই রহিয়াছে । 

কালুকে ছাড়িয়। দিবার জন্ত স্থরেশ হালদার মশায়কে বিশেষ 
করিয়া অনুরোধ করিল । কিন্তু তিনি উত্তেজিত হয়৷ বলিলেন, “তোমার 
জন্বেই তে! এই সব হচ্ছেঃ আগে ছোটলোকরা ভদ্রলোঁকদের রীতিমত 
মান্ট ও ভয় করে চলতো) এখন তোমার প্রশ্রয়ে তাদের ওদ্ধতা ভয়ানক 
বেড়ে গিয়েছে । পথে ত্বাটে আমাদের দেখে ছোটলোকরা আগে 
পথ ছেড়ে দ্বিত, এখন বুক ফুলিয়ে চলেযায়। ছোটলোক্দের এ রকম 
করে আস্কীরা দিলে আমাদের গ্রামে বাস করা ছুষ্ধর হয়ে উঠবে” 
ইত্যাদি অনেক উপদেশ হালদার মশায় স্থরেশকে দিতে লাগিলেন । 
কোন ফল হইবার আশা নাই দেখিয়া স্থরেশ চলিয়া আসিল, কিন্ত 
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কনিষ্ঠ নি মত কালুকে এই বিডি অসহায় ও নিগার বীর 
মধ্যে ছাড়িয়া আসিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। 

এমন সময় নিকটগ্থ মাণিকপুরের জমীদারা-সেরেস্তার নায়েব যতীশ 
ঘোষাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেহালদার মশায়ের মুখে স্থরেশের 
আচরণের কথ! শুনিয়া বলিল, “.দখ হালদার, আমি “নায়” পড়ে তবে 
নায়েবীতে ঢুকেছিঃ বুদ্ধি আমার কাছ থেকে নাও । অন্তরঙ্গ বন্ধু তুমি 
তাই--বল্ছি। যর্দি বল, তবে এক চালে ছ্োঁড়াকে মাৎ করে দি" জান ত 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধি করতে গেলে আমার আপনও নেই, পরও নেই । আমার 
দূর সম্পর্কের এক বিধবা আত্মীয় ছিল। তাকে ব্লুম_-তোর গহনাগুলো 
আমার কাছে গচ্ছিত রাখ, আর তুই কাশীবাঁসা হয়ে ধশ্মকর্্ম কর্‌, 
চিরকালই কি সংসার সংসার করবি? কোন ভাবনা নেই [তাোর_- 
আমি তোকে মাসহারা পাঠাব। তা শুনলে না-তাই তার স্বভাবের দোষ 
দিয়ে দিলুম একটা বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে বারোরারী তলায়। আর বাবে 
কোথায়--সেই কাশীহ যেতে হল, গহনাগাটিও হাতে এল, মাঝে থেকে 
আমারও বাবা-বিশ্বনাথের দর্শন হয়ে গেল।” ইতিমধ্ো দারোগা বাবু 
আসিয়া পড়িলেন ও হাতে হাতকড়া দিয়া মারিতে মারিতে কাঁলুকে 
থানায় লইয়! গেলেন । 

বাড়ীতে আসিয়া স্রত্নেশ ভাবিতে লাগিল--এ কি রকম বিধান ! 
অনলব্ধী হুর্য্যতাঁপ ও বর্ষায় এক হাটু জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া! সমস্ত দিন 
পরিশ্রম করিয়াও যাহারা খাওয়া পরার সংস্থান করিতে পারে না 
তাহাদের রুধিরসিক্ত কড়ি হইতে ধলীরা বঞ্চিত করে কি করিয়া? 
হাষ্য দাবী করিলেও তাহাদের নিগ্রহের আর সীম! থাকে না। মুষ্টিমেয় 
ধনী যুগধুগান্ত ধরিয়া কোটা কোটা মক, পরিশ্রমী ও সরল লোকের 
উপর এইক্বপ অত্যাচার করিতেছে । মানুষের উপর মানুষ্ষের এই 
অন্তায় অত্যাচারের কী অধিকার আছে--স্থরেশ তাহা কিছুতেই 
বুঝিতে পারিল না। ন্যায়ের বিধানে লুগনকারী অপরাধী, কিন্তু 
যাহারা সেই আইনকেই বৃদ্ধা দেখায় গরিবের মুখের গ্রাস লুঠন 
করির। যাহারা অসংখ্য মানুষকে প্রত্যহ জবাই করে তাহারাই আবার 
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সমাজের কর্ত! হইয়া! বসে। তাহাদের স্বার্থের পরিপোষক থে নিয়মস্ত্র 
ভাহাই বিধানঃ এই বিধান যে মাথ! পাতিয়। লয় দাসত্বের বকৃসিন্‌ 
তাহারই প্রাপা, আর যে তাহ' স্বীকার করে না সে অপরাধী বপপিয়! 
দৃগুনীয় হয়। মানুষকে অতি ভীন ভাবে তাবে রাখিয়া নিজের কাজ 
গুহাইয়। লইবার জ্রন্ত দুচাবডন চালাক ও ক্ষমতাপনন স্বার্থপর লোকের 
রচিত যে বিধান-_-এই বিধান কি সত্য? এই বিধ!ন অমান্য কবিলে 
কি বাশুবিকই অন্তায় হয? সেই পবম সতোব সঠিত এই সত্যোর কি 
কোনন্ধপ সম্বন্ধ আছে? এইক্নুপ ভাবিতে ভাবিতে মধ্যান্কের কুধ্য পশ্চিম 
দিকে হেলিয়া পভিয়। সামনের আমগাছেব ছাঁবাকে যখন দীর্ঘ তব কবিয়াছে 
তখন কমলা আদিয়। বলিল, “সুরেশ খাবে লা?” 

চমাঁকত হইয়া স্ু'বশ যথানাধা সহজ গলায় উওর দিল। “হা এই 
যাচ্ছি, দিদি |” 

স্বরণ আহারে বসিলে কমল' পাঁথাঁব বাতাস করিতে করিতে বলিল? 
"ভাই, লালার তো বয়দ হল, আপ তো! ওকে ত্বাখা যায় না|” 

একটু অগ্ঠমনস্ক ভাবে সুবেশ উত্তর কাব্ল "হাঁ, কিন্ক এখনও তো 
ভেমন বড হয় লি, এত ভাঁডাত চি কন 2” 

“বড হয় নি তি রে? মাঘ মাম ও তো “চাদ্দয় পঙবে |” 

“চোদ্দ বছব আবার ববস? এ বয়সে হো “ছণেবা ছুটোছুটি করে 
বেড়ায় |” 

কমল] আশ্চর্য্য হইয়। বলিল, “শোন কথা-ছেলে আর মেয়েকি 
সমান হল, ভাই ?” 

সুরেশ একটু লজ্জিত হইব উত্তব করিল, “হাঃ তা ঠিক |” 

সেই ছ্নি সন্ধাব পুর্বে স্বেশ ভারাক্রান্ত মনে ছাতে বেডাইতেছিল | 
সুর্যযান্তেব পর পশ্চিমাকাশের থানিকটা তথনো লাল হইয়া আছে। 
তাহার রক্তাভা গাছের মাথায় ও দাধিব জলে আসয়। পড়িয়াছে। মবণের 
পূর্ববক্ষণে ম! যেমন হাদয় নিঃম্ব কবিয়! সন্তানকে শেষ আশীর্বাদ করিয়। 
যায়, ব্দ্য় বেশায় নির্ষেকে বিক্ত কবিয়। দিবল তাহাব শেষ আলোকটুকু 
তেমনি পৃথিবীর উপর ঢাপিয়। দিপা গেল--এই কল্যাণ-করুণদৃশ্ঠ সুরেশ 
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আজ নিতান্ত অন্তমনক্ক তাবেই দেখিতেছিল। কারণ, তাহার মন তখন 
অন্ধকার ধরে আবদ্ধ কালুকে খুজিয়া বেড়াইতে ছিল। তাহার কি 
হইবে, তাহার মায়েরই বা কি হইবে? বুদ্ধা_রুপ্রা ও পরিজনহীনা | 
পুত্রশোকে ৪ অনাহারে হয় তো তাহাকে মরিতে হইবে। কালু 
যখন ছমাপ কি একবছর পরে ফিরিয়া আসিবে তখন মানব-সমাজ 
তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে । সমধজের চক্ষে সে হীন, বদ্মাস্‌, 
চোর। মানুষের রচিত হ্যায়, অন্য একজন মানুষের গায়ে অন্ঠায় 
করিয়া, মিথ্যা করিয়া চোবের দাগ আকিয়া দিল। এইরূপ ন্যায়ের 
বিধানই সমাস শাসন করিন্েছে। অথচ ইহ বিরদ্ধে ষে একটি কথাও 
মুখ ফু্টৰ! বলিবে_- সেই সমাজ্জদ্রোভী বলিয়! দণ্ডনীয় । 

স্ববেশ, পায়ে৭ লঘু শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল। লীলা তাহার 
পিছনে আসিয়। দীডাইয়াছে । লীলাকে সে আর এন্সপ কখনে! দেখে নাই । 
কৈশোরে পদার্পণ করিলে লজ্জ। ম্াসিয়া এখনো তাহার অসঙ্কোচ 
অবারিত মনকে নষ্ট করিয়া দেয় নাই, কিন্তু শ্বরেশ লক্ষা করিল আজ 
তাহার থম্থমে নুখের উপর ধেন লঙ্জঈ!র একট! ছাগ্লা আসিয়া পড়িয়াছে। 
যে লীলা অনর্গল অনাবগ্যক নকিণা স্তুবেশকে উত্যান্ত, করিয়া তুলিত, 
আজ সেধেন কি বলিতে আসিম। বলি পাবিতেছে লা, মনের কথ! 
মুখের কাছে আসিয়া ফিন্লিয়া যাইতেছে । সুরেশ অনেকটা অনুমান 
করিয়া বলিল, “লীপা, দিদি বে তোর বর দেখতে বলছিলেন |” 

লীলা লজ্জায় কাতিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, “যাঃ 

“সত, তুই শুশিস নি, দিদি যে বলছিলেন খাবার সময় ।” 

পুনরায় “যাঃ-৮ বলিয়া লীলা পলাইতেষ্থিল। 

স্বরেশ খপ, করিরা তাঁহাঁব হাতট!1 ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল) “কি, 
তুই বে করবি নে ?* 

কোন কথার উত্তর ন! দিয়! লীল! মাঁমাবাবুর হাত হইতে নিজেকে 
মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুরেশ আর একটু শক্ত করিয়া তাহার 
হাতট! ধরিয়] বলিল; “লিজা কি, তুই আমার কাছে বল্‌্না, তোর কি 
ইচ্ছে ।” 


৫৩২ 'ঈটদোধন [ ২৮শ বর্ষ-- ৯ম সংখ্যা । 


সি িপসিস্ছ পিশ্সি সি সিটি শিউিলসি সি াপিপপিস্টি তি পিপিপি িশিপিসতেসিপত সস ২ পল 222. তীর পি্টীি তি সন পপ জউপসপিস্টি  উ তপিশিসপালি ১৮ শিপশিশিশীগারাসি সি পিপি পপতাসিশি ০ 


কোন কথা না বলিয়া লীলা চুপ করিয়৷ রহিল। 

স্থরেশ হাপিয়! বলিল) “শাস্ত্রে কি বলে জানিস? মৌন দম্মতির 
লক্ষণ ; তা হলে তোর সম্মতি আছে তো ?” 

লীলা এবার লঙ্জাকে কোনরূণে। ঠেলিয়া উত্তর দিল, “ন11৮ 

“না__কিরে ?” 

লীল] আবার চুপ করিয়া রহিল। 

স্থরেশ রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “বে করবি নে ?* 

লীল৷ এবার অপেক্ষাকৃত সহজ গলায় উত্তর দিল, “ন11” 

স্থরেশ, লীলার হাত ছাড়িরা দিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
আর্ধকতর আশর্য্য হইয়া! বলিল, “অবাক করলি লীলা, কে তোকে এ 
বুদ্ধি দিলে ?” 

আর কোন কথার উত্তর না দিয়!, লীলা লজ্জায় মুখ লাল করিয়া 
তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। 

লীল! চলিয়া গেলে সুরেশ ভাবিতে লাগিল__আশ্চর্যা যা হোক. এর 
মাথায় আবার এ বুদ্ধি ঢোকাঁলে কে? কিন্তু দিদি শুনলে তো 
মুস্কিল বাধাবেন দেখছি, ভাববেন--এ আমারই কাজ । অভাবনীয় 
অনুকূল আশাতীত ঘটনা! ঘটিলে মানুষ যেমন আনন্দে নাঁচিয়া উঠে, 
স্থরেশের মন তাহা অপেক্ষাও অধিক উল্নপিত হইয়া উঠ্িল। কালু 
তাহার বুকের উপর যে ছায়া ফেলিয়াছিল, লীলা বে তাহা এরূপ সহজে 
অবলীলাক্রমে মুছিয়! দিবে সুরেশ তাহা কল্পনাও করে নাই। 

(২) 

কাজ না থাকিলে গ্রামের ষে সমস্ত ছেলেরা থিয়েটারের আখড়া 
দিয়া বেড়ীইত, কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে ছুই চারিজন আসিয়। 
স্থরেশের সহিত বন্ধুত্ব করিল। ন্রেশকে তাহার সমিহ করিত, তাহার 
গাস্তীধ্যকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সহিত দূরত্ব রাখিয়া চলিত। কিন্ত 
ছুই একটা ঘটনায় যখন ছেলের! বুঝিল, স্থরেশের গান্তীষ্যে দাস্তিকতা 
নাই বরং গাস্তীর্য্যের বশ্মের নীচে স্বাভাবিক ফ্রোমল সরল প্রাণ খেল! 
করিতেছে তখন সেই শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসা আসিয়া তাহাদিগকে 


আশ্িন, ১৩৩৩ । ] ট্যাপ ৫৩৩ 


হ্বরেশের দিকে আকর্ষণ কবিল। স্থরেশও অতি সহজেই তাহাদের 
নিকট নিজেকে ধরা দিল । 

স্বরেশ সময় মত তাহাদিগকে যুক্তি দিয়া বুঝাঁইতে লাগিল-_ 
সমাজের উন্নতি না হইলে দেশেব উন্নতি হয় না, কারণ, কতক- 
গুলো বিভিন্ন সমাজের সমষ্টি লইয়াই একট! দেশ, সমাঁজের অধিকাংশ 
লোকই ষ্দি অশিক্ষিত, পবশ্রীকাঁতর ও সর্ব বিষয়ে অনুন্নত হয় তবে 
দেশের কল্যাণ কি কবিয়া সপ্তব? নেতাঁদের এদিকে দৃষ্টি নাই, 
তাহারা মনে কবিতছেন তীাহাদেব মত কয়েকজন উকিল ব্যারিষ্টার 
লইয়াই বুঝি দেশ তাই তাহারা বাজনাতির চাল্‌ লইয়াই বাপ্ত। ওদিকে 
অতথানি সময় ও চেষ্টার অপবাবহার না করিয়। সমাগের যে সমস্ত গুরুতর 
সমস্যা রহিয়াছে সে দিকে যদি তীাহাণ। দৃষ্টি দিতেন তবে ঢের বেণী কাজ 
হইত। তীহারা ভাবেন, বিদেবীরা তাহাদের অনিষ্ট কবিতেছে, কিন্ত 
সমাজেব ধাঁহাবা চুডাঁয় বদিয়া আছেন তীহার। যেকত শত বৎসর 
ধবিয়া, কত শত সহম্ম লোককে পেষণ কবিয়া মারিয়া, আজ দেশকে 
এই অবস্থায় টানিয়। আনিয়াছেন তাহার খবর কে রাখে? তাহাদের 
কাছে হায়, যুক্তি, দয়, সহানুভূতি বলিয়া কোন ঞ্িনিষ নাই, 
নিজেদের স্বার্থ ও জিদ্‌ বঞ্জায় রাখিবার জন্য তাহারা শাস্ত্রের অশাস্্ীয্স 
ব্যাখ্যা করেন অথবা শাস্ত্রের নিগুঢ অর্থ বুঝিবাব ক্ষমতা তাহাদের 
লোপ পাইয়াছে, তাহাদের অবিচার-অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ লোক পুর্বব- 
পুরুষের প্রাচীন পরম আশ্রয় ত্যাগ করিয়।, ভিন্ন ধর্মের আশ্রয় লইয়া 
সনাতন ধর্মের ভীষণ শক্র হইয়। উঠিতেছে। সমাজ হইতে বিতাড়িত 
করিবার তাহারা অসংখ্য উপায় কবিয়। রাথয়াছেন, কিন্তু প্রবেশের 
একটুখানিও ছিদ্র রাখেন নাই, তাহারা মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা 
করেন, ছূর্বলকে তিল তিল করিয়া মীবেন। এইন্প অবিচার ও 
অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত করিতে, দেশের একটা প্রকাণ্ড অংশকে 
এই প্রচণ্ড আঘধাঁত হইতে রক্ষ/ করিতে প্রত্যেকেরই আনব কঠোর 
ভাৰে চেষ্টা করা উচিত। 

স্থরেশের কথার ভিতর ছেলেরা যুক্তি যতটা ধরিতে পারিল 


৫৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখা! ! 


শ্স্পিরিসসরিসিত সপ শ্্াস্পিলি সিল পাটি সদর সিটির পাসিদিলাসিপীসি পাটি ০৯তাসিলাস্সিবাসিতা পিসি লাস্ট পাস ৯ ১৮৯৫স০্পাশস ৩ ৯ সি সপ সিপাসি শী 


তাহ! অপেক্ষা স্থরেশকে তাহার! ভাল করিয়া বুঝিল ; দেখিতে পাইল, 
সকলের মত সে আহার নিত করিলেও তাহার মনের খানিকটা 
ধংশ যাহাদের জন্য পীড়িত ভইয়া আছে তাহাদের কথা কোন দিন 
কেহ ভাবে না। স্ুরেশের হৃদয় তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া, 
জাগাইয়া, কীঁদাইয়া তুলিল। তাঁহারা স্থরেশের পাশে আসিরা 
ধাড়াইল, কিন্তু সে তাহাদিগকে হঠাৎ কাজে না নামাইয়া। তাহাদের 
এই প্রেরণা ক্ষণিক ভাবোচ্ছাস কি-ন। দেখিবার জন্য সময়ের অপেক্ষ! 
করিতে লাগিল । 
ঠিক এমনি সময় একদিন রাত্রে পরাণ হালদারের একটা ভাঙ্গা 
আটচাঁলা আগুন লাগিয়া পুডিয়। গেল। পরাণ থানায় গিয়া বলিলেন, 
স্ুরেশের পেয়ারের লোক কাঁলুর জেল হওয়ায় প্রতিশোধ লইবার 
অন্য ষড়যন্ত্র করিয়া সে তাহার এই সর্বনাশ করিয়াছে । কোর্টে 
অভিযোগ উঠিল। সত্যের কাঠগড়ায় দাড়াইয়া৷ আশু চাটুজ্জে বলিল, 
আগুন লাগিবার কিছু পূর্বে গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার সময় সুরেশকে 
হালদার মশায়ের বাড়ীর কিছু দূরে দে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। 
কেন! সরকার বলিল, আগুন দেখিয়া সে যখন পরাণের বাড়ীর 
দিকে ছুটিয়া৷ যাইতেছিল সুরেশ তখন এদিক হইতে আসিয়া তাহার পাশ 
কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়। গেল। স্ররেশ সে রাত্রিতে বাড়ী ছাড়িয়। 
অন্য কোথায়ও যায় নাই ইহা এক মাত্র লীলা ও কমলাই বলিতে 
পারে, কিন্তু নিঞ্জের মান বাচাইবার জন্য সুরেশ তাহাদিগকে সাক্ষীর 
সম্মান দিতে কিছুতেই রাজী নহে। সে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া 
দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মিথ্যা এখানে সত্যের আসন টলাইয়৷ তাহাকে 
কারাগৃহে বরণ করিয়া! দিয়া আসিল । 
রা রক রঃ যা 
ক ক ্ 
ছবছর পরে স্থরেশ যখন জেলখানা হইতে সাধারপ-কয়েদীর 
ছাপ পরিয়! বাড়ী ফিরিল তখন তাহার ভিতরে ও বাহিরে অনেক 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । স্কুলের ছাত্ররা কেহ দরিয়াছেঃ কেহ 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । ] ট্যাপ, ৫৩৫ 


জীবিকা-নির্বাহের জন্য চাষীবাশী বা চোর ডাঁকাঁত হইয়াছে । কালু 
ছমাস পরে ফিরিয়া আসিয়।, তাহার দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া সুরেশের 
শুহ্ত স্কুলে পারাদিন চুপচাঁপ বসিয়া থাকিয়। রাত্রির আবরণে দেশ 
ছাড়িয়া কোথায চলিয়া গিয়াছে । কমলা চোথ মুছিয়া ভায়ের হাত 
ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল, লীলা আসিয়া ভাহাব কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া 
ছুঃখে ও আনন্দে অনেক কাদিল, % একজন বন্ধু অনেক সমব্দেলার 
কথা শুনাইয়া গেল। সুরেশ লঙ্গা করিল, লীলা যেন শিজেকে 
একটু অশ্বাভাবিক রূপে গড়িয়া তুলিতেছে » তাহার কথাবার্তা ও 
চালচলনের মধ্যে একটা রুদ্ধতার শাব গ্রথমেই তাঁহার চোখে পড়িল। 

প্রায় মাস ছুই পবে স্থরেশের এক মামাতি ভাই আসিয়া তাহাকে 
বলিল, “লীলা যে বেঙ্ছায় বড় হয়ে উঠেছে স্থরেশ-একটা বরটর 
দেখ |” 

সুরেশ হাপসিয় উত্তর দিল) “আর আমিই বুঝি ছে'টি আছি ?” 

মামাত তাই অতুল, স্থরেশের প্রায় সমবয়সী, তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
খুব বন্ধু ছিল। সে বলিল, “তোমার জন্তে তো ভাবনা নেই ভাই, 
তুমি ব্যাটাছেলে, লীলা তো আর ব্যাটাছেলে নয়” 

স্বরেশ তেমনি হাপিয়া উত্তর কবিল, “লীলাও মেয়েছেলে--তার 
জন্তেই বা ভাবনা কি?” 

অতুল ভাঁবিল, জেলে থাকিয়া স্থবেশের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে । 
সে বিশেষ আশ্চধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি বঙগছিস ভাই, কিছুই 
বুঝতে পারছি নে।” 

স্থরেশ বাঁলল) “আদূতি কথা হচ্ছে, ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে 
রাজী নই ।* 

“তুমি তাঁর অভিভাবক, তুমি না গেলে কে যাবে বল তে! ?” 

“সে যদ্দি বে করতে লা চাঁর, আমি মাঝে থেকে একটা বন্ধনের 
সৃষ্টি করতে যাই কেন ?” 

অতুল আশ্চর্ধ) হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “কি বল্‌- 
ছিল স্থরেশ, বে করবে ন! ক?” 


৫৩৩৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-নম সংখ্যা । 


অতান্ত সহজভাবে সুরেশ উত্তর করিল? “আমার তো! তাই বিশ্বাস, 
এদিকে তার বিশেষ ঝোঁক আছে বলে তো আমার মনে হয় না|” 

“তার ঝোঁক যদি নাই থাকে ভাঁতেই বা হয়েছে কি ?” 

সুরেশ বলিল, “আমি জোর করে কারো স্বাধানভায় হাত দিতে 
চাই নে, অতুল” 

অতুল বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, “দরকার হলে তা দিতে হবে 
বৈকি ?” 

টি আমি তো কোন দরকাঁব “দথছি নে।” 

কিছুই দেখছ না ?” 

“নী 1” 

“লীলার সম্বন্ধে তোমার কোন আশঙ্কা নেই ?” 

স্থরেশ স্তির হইবা বলিল। “কোন্‌ আশঙ্কার কথা তুমি বলছ, 
অতুল ?” 

“সামাজিক আশঙ্কা, এমন কি লীলার বাক্তিগত জীবন সম্বন্ধে 
আশঙ্কা |” 

সুরেশ দৃটভাঁর সহিত উদ্ভব করিল, “সমাজকে আমি ভয় করি নে 
অতুল, যে সমাজের কাছে ম্তায় অন্যায় বলে কোন জিনিন নেই, সে 
সমাজকে মানকার মত দুর্বাদ্ধি ভগবান যেন আমায় কথনো না দেন । 
তবে যখন লীলার ব্যক্তিগত জীবনের কথা তুল্লে, তখন তার জবাঁৰ 
দিতে আমি বাধ্য; কিন্ত তাৰ আগে তোমায় বলে বাখছি-_-এর উত্তব 
দিতে হলে এমন কতকগুলো কথা আমায় বলতে হবে যা তোমার কানে 
হয় তো ভাল শুনাবে না, অতুল।” 

অতুল উতৎ্কণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল, “তা হোক্‌, তুমি বল।” 

“আশঙ্কা বলতে তুমি যা বোঝ ভাই, অবিবাহিত-জীবন অপেক্ষা 
লীলার বিবাহিত-জীবনে আমি সে আশঙ্কা ঢের বেশী করি। ঢের বেণী 
করি বলেই, অনিশ্চিতের ভয়ে একটা সুনিশ্চিত বিপদের মধ্যে তাকে 
ফেলে দিতে আমি চাই নে। যাকে ভালবাপি, যাঁকে দেহ করি, জেনে 
স্তনে তাকে একজন অসংষত লোকের হাতে মেধে দিয়ে আসবার মত 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । ] ট্যাপ, ৫৩৭ 


প্রবৃত্তি আমার নেই । যে এতদিন এত যত্ব করে, পারিপাশ্বিক অবস্থার 
সঙ্গে এত যুদ্ধ করে জীবনের একট! আদর্শ, একটা অবলম্বন আক্ড়ে 
ধরেছে, সেই অবলম্বনকে নির্দয়ের মত তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে, 
তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি কি করে বল তো ?” 

অতুল বলিল “কিন্তু, বিবাহ যে ধর্ম্র-সঙ্গত।” 

স্রেশ উত্তর করিল, “কিন্ত, ধর্ম অপেক্ষা মোক্ষ আরো বড়, এই 
মোক্ষের ভিত্তি পবিত্রতা । যাবা মোক্ষমার্গের পথিক তাদের কাছে 
ওসব মস্ত অন্তবায়। আদর্শ কঠিন বলে তো আব ত্যাগ করা যায় না। 
শান্ত যাঁকে 'আবর্শ বলেছেন তা নিশ্চয়ই ভ্ায়-সগত। আমি তো শান্ত 
ছাঁড়া কিছু বলছি নে, আমি বলছি-_যারা মোক্ষমার্ণের পথিক তারা 
কোনো ছর্বলতার সঙ্গে 0০271991719 করবে লা। আদর্শ--জীবনে 
পরিণত করতে যাঁওয়াটা পাপ নয়। যান্টায় তা চিরকাল হ্যায়, যা 
অগ্গায় ত চিরকাল অন্ঠায়; সত্য-__কখানো কোন অবস্থায় ভার রূপ 
পাল্টাতে পারে লা। মা অসৎ, শাস্ত্ের দোহাই দিয়ে, আপোঁষ করে, 
তাকে সৎ প্রতিপাদন করবার চেষ্টাকে মনের সঙ্গে জচ্চরী করা ছাড়া 
আর কি বলবে! ?” 

অতুল ইনার কোন উত্তর খুপ্রিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল» “কিন্ত 
লীল। যে চিরদিন এমনি থাকতে পারবে তার নিশ্চয়তা কি ?” 

পনিশ্চয়ুতা কিছু নেই, তবে অনিশ্চয়তা ও তো দেখছি নে। তথু বলে 
রাখি অতুল, লীলা যদি চিরকাল এমনি থাকতে লা পারে, বদি কোন 
দ্রিন দুর্বলতা এসে তাকে আশ্রয় করে তবে চিরদিন সে তাকে ছূর্ধলতা 
ও পাপ বলেই জানবে, বিবাহিত জীবনে মত অন্তায়কে গ্ভায় বলে 
ভেবে তোমাদের মত ধর্শ অর্জন করবার ছূর্বদ্ধি তার কোন দিনই হবে 
না। আরও বলি--লীলা যদি একবার অন্যায় করে তবে সহস্্বার 
সে নিজেকে রুখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে তার এ 
একবারের আচরণ আজীবন আচঢরিত হবে; কেন না, ওটা যে অন্ঠায় 
দুটো মন্ত্র পড়ে সে ধাঁরণাটুকও তোমর! তার মন থেকে চিরকালের 
অন্তে মুছে দেবে 1” 


৫৩৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ- নম সংখ্যা । 


“কিন্ত, স্বাভাবিক-_» 

অতুলকে বাধ! দিয়া স্রবেশ বলিল, “হা তোমরা! বলবে, স্বভাবের 
প্রতিকূল আচরণ করা ঠিক নয়; কিন্তু, চুরি করবার প্রবৃন্তিও মানবের 
স্বাভাবিক। চুবি না করে থাকা যাবে না বলে, আজীবন যে টুরি ধবে 
বেড়ায়_-সে ভাল কাজ করে অথব1 চুরির প্রলোভনকে দমন করবার 
জন্টে শতবার “চষ্ট।া কোবে, নিরনব্বই বাঁর সফল হয়ে যে একবার মাত্র 
বিফল হয় -সে ভাল কাজ করে, এটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পাঁব ?” 

ইহারও কোন সোজা উন্ধব খুঁজিয়া না পাইয়া অতুল বলিল, “তুমি 
আর নতুন কি বল্লে ভাই, 1২07187 08100]0দর ভেতব ওরকম 
:096110776 ঢের হয়ে গেছে; অবিবাহিত জীবন যা অনর্থের স্থষ্টি 
করেছিল তা বাধ] দেবার জন্তেই তো [.00)67 বিবাহিত জীবন বাধ্য 
করে গেছেন ” 

স্বরেশ হাসিয়া উত্তব করিল, “তা ঠিক, কিন্তু তাদের দ্রেশের একজন 
খ্যাতলাম। বিদৃষী [11511 195 কি বলেছেন জান ?-1175058. 
০ 81010910100 117 06510121001 0500110 0051010 20001 
(01/0150 006 100155010)0111 01170211195 8170. 06510800105 006 
501310169510920 ০0? 95210509811 ৮516107 0)0505800 ০96 005 5০99] 
1€00011650. 1010006110৮ 101৭ 10515151705 0) 116 3091760) ০1 
13900181] 10)0110800175৭ 85 001069. 1000 0017095510175$ ৮, 10101 
00166 17 200০9108006 ৮৮10. 07৩ 20100102৯06 006 131010--5220 
50 9 85 (0 81300195 01101591079,” 

অতুল বলিল, “তা উনি বলতে পারেন, কিন্ত অবিবাহিত জীবন 
অপেক্ষ' বিবাহিত জীবনে ভাল থাকবার সম্ভবনা অরো বেশী ।” 

স্থরেশ জেদের সহিত উত্তর করিল, “কথনে! ন1__ 98১:08] ৪1996 
26005 12 9০001089001 1107512006৭ 002 56160501090 15106 ০9৮ 
০160 ৮0106 10060. 1106 15200010009) 0108086 1009 5102 
০? 0950121 11010101569) %/1/0, 210099051090915 00811155502 


10985106210 01095065 10795 910৬/১ চ51)610 1021101609 25981557255 


আশিন, ১৩৩৩ ] ট্যাপ, নব 


91 0201210৮101 01555 00৮2 076 16 10 115 1০৮৫] 
0. 0109075 8৪171 80593 106659217 (2007. 101815 517502] 
10101017951080 11010909595 000 07 097 05161101776 1990 
0106 10027) 210 00 ড৮010200,5 

অতুল উত্তেজিত হইয়া! বলিল, “বিবাহের উপর তুমি অযথা দোষারোপ 
করছ, স্থরেশ 1৮ 

স্থরেশ বলিল, চোটুছ কেন অতুল? তুমি ভেব না, আমি বিবাহের 
একেবারে বিরুদ্ধে । তবে, বে করতে যেচায় না, অবশ্য কোন উচ্চ 
আদর্শের জন্তে-_-তাঁকে আমি তার মতেই যেতে দিতে চাই, তেমনি-_ 
যেকরতে চায় তাকেও জোর করে আমি ধরে রাখতে চাই নে।” 

“অর্থাৎ, মেয়েরা ঘা খুসী তাই করুক,-_এই তুমি চাও তো ?” 

সুরেশ উত্তর করিল, “না-তা নয়। জোর করে মেয়েদের 
চিরদিন নাবালিক! করে রাখতে আমি চাই নে। আমি চাই, মেয়েরা 
নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিক, নিজেদের ভাল মনোর জন্তে নিজের! 
ভাবুক, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করুক, তা হলে তাদের পক্ষেও মঙ্গল, 
আমাদেরও নিষ্কৃতি । আমরা পুরুষর!, মেয়েদের মনের ভাব ঠিক ঠিক 
বুঝতে পারি নে--বুঝতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে বসি, এ অবস্থায় 
তাঁদের জন্তে বিধান দেওয়া ও সেই বিধান মানবাঁর জন্তে তাদের উপর 
জোর করা কি ঠিক? মেয়েদের শিক্ষিত করে ছেড়ে দাও, তারা 
নিজেদের ব্যবস্থা নিজের! করুক | হয় তে। প্রথম প্রথম ছ চারটে ভূলও 
হবে--তাতেও ক্ষতি নেই, কারণ, এই রকম ভূল করে---অিজ্ঞতার 
পথেই তারা ধারে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। মোট কথা 
অতুল, লীলা! বড় হয়েছে, নিজের ভাল মন্দ সে নিজে ভাবতে শিখেছে, 
নিজের জীবনের লক্ষ্য সে নিজে স্থির করেছে, এ অবস্থায় জোর করে 
আমাদের মতলব মত তাঁকে চালাতে গিয়ে আমি তার অনিষ্ট করতে 
চাই নে। তবে ভবিষ্যতে লীলার বে করবার ইচ্ছে হয়েছে, একথ| 
বর্দি জানতে পারি; খুব আনন্দের সহিত আমি তার সকল ব্যবস্থা 
করবো |” 


৫৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ__৯ম সংখ্যা । 


“যা ভাল বোখ তাই কর, ভাই”-_-এই বলিয়া অতুল মুখভাঁর করিয়া 
চলিয়া গেল। অতুল চলিয়! গেলে সুরেশ যেখানে বসিয়াছিল সেই- 
থানেই স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল--_লীলা যদি কখনো কিছু 
অন্তাঁয় করিয়া ফেলে তবে সে তাহা সহ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে 
পারিবে কি-না? কিন্ক বিবাহিত জীবনে একজন যে-কোন-লোকের 
কামনা পূরাইতে গিয়া নিজের অনিচ্ছা সত্বেও আজীবন অসংষত হইবার 
যে দারুণ অশাস্তি--তাহা! মনে কবিয়া স্থরেশের অন্তুকরণ লীলার প্রতি 
সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। 

ঠিক এমনি সময় লীলা আসিয়৷ বলিল, “মামাবাবু, রমেশদা আপনার 
সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন 1৮ স্ুবেশ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে 
বলিল। রমেশ সুরেশেব বন্ধু; সে এতদিন বাড়ী ছিল না, তাই স্ুরেশের 
জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সে এই প্রথম তাহার সহিত দেখা 
করিতে আদিল । থাঁনিক কথাবার্ভীর পর বমেশ বিদার লইলে তাহার 
বোন তরঙ্গিণীর কথ! হঠাৎ স্ববেশের মনে পড়িল । তরগ্গিণীকে সকলে 
“তরু” বলিয়া ডাকিত। তরু বালবিধব1, লীলার বন্ধু । খুব সরল, বুদ্ধিমতী 
ও নির্মল দ্বভাঁব বণিয়া সুরেশ তাভাকে অতান্ত স্েহ করিত । লীলাকে 
ডাকিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তরু কোথায় রে, তাকে যে একদিনও 
দেখলুম না?” তরুর নাম শুনিয়া লীলা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া! রহিল। 
তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া উতকণ্িত হইয়া সুরেশ আবার 
জিজ্ঞাসা করিল; পলে ভাল আছে তো?” এবারে লীলার চোখ ছল্ছল্‌ 
করিয়া উঠিল। “আমি জানি নে কিছু” এই বলিয়া লীলা তাড়াতাড়ি 
চলিয়া গেল। কিছুই বুঝিতে না৷ পারিয়া সুরেশ ভাবিল-যদ্দি তরুর 
কিছু অনিষ্ট হইয়া থাকে' লীলা নিশ্চয়ই এতদিন তাহাকে বলিত) 
কিন্ত এমন কি হইয়াছে যাহার জন্ত সে কিছু বলিতে না পারিয়] 
কীাদ্দিয়। চলিয়া গেল-_সুরেশ তাহা অনুমানও করিতে পারিলনা। সে 
বিষম চিন্তিত হইয়া তাঁহার দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া! যাহ! জানিল তাহ। 
এই--তরুর নামে একট! ছর্না্ উঠিয়াছিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন । 
তাহার কিছুপ্দিন পরে বাড়ীর সকলের সহিত সে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে 
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ষযায়। সেখানে ভিডের মধ্যে সেকোথায় হারাইয়৷ গিয়াছে, অনেক 
থুঁজিয়াও তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই । শুনিয়া সুরেশের অন্তঃকরণ 
ছিন্নভিন্ন হইয়া! গেল। তকুর মৃত্ু-সংবাদেও বোধ হয় সে এতটা 
কাতর হইত না । 
(৩) 

কিছুর্দিন পরে বিষয় কাধ্যোপলক্ষে কমলাকে একবার শ্বশুরবাডী 
যাইতে হইল) ছুতিন সপ্তাহ পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন 
স্থরেশ আশ্চধ্য হইয়া দেখিল, লীলার সামন্তে সিন্দুর চিহ্ন আক! 
রহিয়াছে! তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকা রহিল না। কমল! 
বলিল, শ্বশুরবাড়ীর সকলে জোর কবিয়া বিবাহ দিয়াছে, মোয়ব বিবাহে 
তাহার কিছুমাত্র মত ছিল না। সে স্থরেশকে যাইবার জন্ট চিঠি 
লিখিয়াছিল, শেষে টেলিগ্রামও করিয়াছিল । স্থরেশ না আসায় কমলা 
ভাবিয়াছিল, বুঝি রাগ করিয়াই সে এই বিবাহে যোগ দিল না। কিন্তু 
এখানে আসিয়া! সে যথন শুনিল সুরেশ তাহার চিঠি ও টেলিগ্রাম 
কিছুই পায় নাই, তখন সে বাস্তবিকই অবাক হইয়া গেল। এই 
সমস্ত শুনিবার মত প্রবৃত্তি ও কৌতুহল স্ুুরেশের কিছুমাত্র ছিল না, 
যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাঁরই ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তায় তাহার সমস্ত মন 
তখন আচ্ছন্ন । লীলা আসিয়া তাহাকে প্রণ!ম করিল, কিন্ধ ভাল 
করিয়া কথা বলিতে পারিল না| সুরেশ লক্ষ্য করিল তাহার নির্বাক 
আননে যেন সমগ্র মানব-স্মাজেব উপর অবিশ্বাদ ও ত্বণার ভাব 
অঙ্কিত রহিয়াছে । লীলা আর পূর্বের মত যখন তখন আসিয়া, 
ছেলেমানুষী করিয়! সুরেশকে বিরক্ত করিত না, স্থরেশও নূতন জীবনের 
অনুকূলর্ূপে মনকে তৈরী করিবার অন্য লীলাকে নিজের আব্হাওয়। 
হইতে মুক্ত করিয়। দিল । 

কঃ ক ক ০ 
ঞ ক গু রা 

ছ সাত মাস পরে লীলার বর প্রথম শ্বশুরবাঁড়ী আসিল। লীল! ভাবিতে 

লাগিল-আজ তাহার এতদিনের অলাবিল জীবন ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, পুড়িয়' 
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শ্পলিসটিসি সিল পি পাত পি স্টিল সিপা পাস্িপিস্ছি্টা শি পাস সিসি বাসি পাস নদ পে প্‌ পিতা পাসপিস্পিলস্টিলাগ 


ছাই হইয়। ষাইবে; যাহার চিন্তা মনে আসিলেও তাহার অস্তঃকরণ 


ধিকারে ভরিয়! উঠিত, আজ তাহাই সত্য হইবার দিন আসিয়াছে । 
সে বিবাহিতা-_অর্থাৎ কি-না, একজন মানুষকে ধবিয়! আনিয়! সকলে 
জোর করিয়া বলিণ--ইহাঁকে গ্রহণ কর) তোমার ভাল হইবে; কিন্তু 
কুমারী-জীবনে যাঁহা অত্যন্ত গহিত ছিল, বিবাহের মন্ত্র পাঠের সঙ্গে 
সঙ্গে এক মুহূর্তে তাহা যে কি করিয়া মহা কলাণে পরিণত হইল। 
লীলা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। মনের ষে প্রবৃত্তিকে সে এত- 
দিন প্রাণপণে বাধ! দিয়। আসিয়াছে আঞ্চ মবিবার জন্তই তাহাকে 
অবাধে ছাড়িয়া দিতে হইবে; একজন লোক আসিয়া, তাহা সুপ্ত 
প্রবুন্থিকে জ্ঞাগাইয়া তুলিয়া, হাহাব উপর যা খুপী তাই করিয়া! যাইবে 
এক্টরূপ চিস্তাতেও তাহার সমস্ত উন্রিষ ত্বণায় বিমুখ হইয়া উঠিল। 
যাহার ইচ্ছ1 হয় সে করুক, কিন্ধ মেয়ে আঙ্ীবন সমস্ত শক্তি দিয়া 
ইভাকে কুখিয়া আদিয়াছে; আজ সমাজ-বিি তাহার হাত পা বাঁধিয়া, 
তাহাকে নিভাণ্ড অসহাঁষ কবিযা ভাহাব উপর নিপীড়ন করিবে 1-- ইহা! 
মনে কবিষ! লালাঁব সমস্ত মন-প্রাণ কাদিয়া উঠিল । 

সাক্িয়া গুজিরা বাত্রিব বিশ্রাম বাসবে যখন লীলা ধীরে ধারে 
বিজড়িত পদে যাইতেছিপ, তথন তাহার মনে তইল--জীবনের শেষ 
সাজ সজ্জা করিয়া .স যেন মরণকে বরমালা দিতে ফাঠতেছে। এস 
যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইপ--তাহার জীবনেব সমস্ত কল্পলী, সমণ্ত আশা, 
সমস্ত আদর্শ আজ ধুলায় লুটাহয়া হাহাকার করিতেছে! 

আরও কয়েক মাস পরে লীলাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল। 
তথাঁকার সমস্ত আব্হাওয়া তাহার সংস্কারের বিরুদ্ধে দাড়াইল, কিন্তু 
কোন কিছুতেই সে আর বাধা দিল না। লীলা ভাবিল-_সে যখন 
সবই খোঁয়াইয়াছে তখন ইহারা আর বেশী কি ক্ষতি করিবে? তাই 
সকল অবস্থায় সে নিজেকে নিম্মম হাবে ছাড়িয়া দিল, ভাল মন্দ 
বিচার করিবার তাহার আর প্রবৃন্তি রহিল লা। 

ক রা ০ ও 


না র গা ৬ 
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লীলার শ্বশুরধাড়ীতে একটি অল্পবয়স্কা বিধবা বি ছিল। সে 
জাতিতে গোয়াল । গোয়াল হইলেও লীল! দেখিল, তাহার এমন 
কতকগুলি গুণ আছে যাহা সচরাচর অনেক মেয়েরই দেখা যায় লা। 
কিন্তু যতই গুণ থাক্‌, তাহার দেহ-মনের উপর যৌবনের যে 
অবাধ লীলা চপিয়াছে তাহাকে বাধা দিবার সামর্থ্য যে উহার নিতান্তই 
অল্প তাহা লীলা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। €তে ভাবিল--সমস্ত ইচ্ছা 
সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উন্মাদ করিয়া যৌবন একদিন জাগিবেই ; তাহার 
কাঁছে স্ত্রী পুরুষ নাই, নির্ক্িচাবে সকলকে নাচাইয়া, মাতাইয়া, 
অঘটন ঘটাইয়| সেআসিবেই । ইহা সকলেই ডানে, জানিয়া শুনিয়াও 
সমাজ বিধবাদের বিবাহে উদাসীন বেদ? সমাজেব বিধান যখন 
যৌবনের শক্তিকে বাঁধা দিতে পারে না বলিয়া ফুমারীর বিবাহ দেয় 
তথন বিধবার উপর জবরদন্তী সংয,মর ব্যবস্থা কবা হয় কেন? 
বিবাহেচ্ছু বহু কুমারী নানা অবস্থায় পড়িয়া যে অবিবাহিত রহিয়াছে 
সমাঁজ ভাঁহাবই বাকি করিতেছে? যৌবনকে অসীকার কারবার মত 
£সাহস যাহার্দের আছে সমাজ (ডর করিয়া তাহাদের বিবাহ দিবে, 
আর যৌবনকে যাহারা ধরণ কারতে চীয় সমাজ তাহাদিগকে ধরিয়া 
পাধিবে- সবটাই সমাজের অব্রদত্ঠী । এইরূপ ভবরুদন্ত। করিয়া, সমস্ত 
গুণ থাক সত্বে৪ কত লোককে সে অনথা কখিয়াছ,। পতিতা 
করিয়াছে, হুত্যাকাঁবী করিয়াছে । বিবাহেব অধিকার পাহলে যাহার! 
পুব্র কন্গাব জননী হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিত, অসীম গুণ- 
পনাঁয় হয় তো যশস্বিনী হইতে পারিত, আজ হাহাদের সমস্ত কল্যাণ-গুণ 
নিম্মম ভাবে নিশ্পিষ্ট করিয়া অভি ৃণ্ত ভীবন যাপন করিবার জন্য 
সমাজ তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছে । 

ক গু ০ ক 
সী ঞ ০ ্ 

লীলার প্বামী লীলাকে খুবই ভালবাসিত ! মানুষ কেবল গ্রহণই 
করিতে পারে না, তাহাকে কিছু দিতেও হয়; তাই অনিচ্ছা সত্বেও 
লীলার জদয়ের কিছু অংশ স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু 


৫৪৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---ন৯ম সংখা । 


পপি পাস্তা সতী পিপা সপ পাস শ্নিশাস্পিশী তাস সিটি উিলাসিপাছিলা সি স্পা সি পা চি ৯ তিনশ উর ৮ ৯৯১ তিল ত্পা সা স্পট পে সিলসিলা পাস্মিশিসসি রি, 


সেই সামান্ত অধিকার পাইয়া স্বামী থে কখন্‌ তাহার হৃদয়ের সবখানি 
দখল কারয়া লইল, লীল। তাহা টের পাইল না। তাহার মনের সকল 
রন্ধ, পুর্ণ করিয়া, ম্বামীর সামীপ্য-স্থথ তাহাকে আনন্দের যে অভিনব 
ভূমিতে লইয়া গেল, সেখানে নিশিদদিন থাকিয়া লীলা যেন নিজেকে 
বাস্তব জগৎ হইতে ধারে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পূর্বে যাহা 
ভাঁবিলে সে কষ্ট পাইত, স্বৃতির ভ।গ্ার খুলিয়া! তাহাকে ঝাড়িয়া দেখিবার 
তাহার অ।র ইচ্ছা হইত লা) আনন্দ-কৌতুকের অবাধলালস-লীলায় 
সকলেরই মত সেও নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করিয়। দিয়াছিল। 
৪ ১৪ ৪ ষ 
ক গা ০ ক 

একদিন দুপুরে এক পসল! বৃষ্টির পর আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয় 
গিয়াছে । কেবল একথণ্ড সাদা মেঘ অকারণ ব্যস্ততায় ছুটাছুটি 
করিতেছে, ধানের গুচ্ছ চুলে গুজিয়া শরৎ-ন্রন্দরী অনিমেষ আখিতে 
উদ্দার আকাশের পানে চাহিয়! আছে, তাহার কবরী-বন্ধনে ধানের 
গন্ধ গুমরিয়া মরিতেছে। জানালা খুলিয়া লীলা! দ্েখিতেছিল, 
টিফিনের ছুটির পর কতকগুলি ছেলে একটা। গাছের তলার বসিয়। পরস্পর 
কাড়াকাড়ি করিয়া কি খাইতেছে, পুকুরে হাঁস চরিতেছেঃ কাশের বনে 
বাতাস মাতামাতি করিতেছে । এমন সময় তাহার স্বামী অত্যন্ত 
ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিল “ওগে! শুনেছ, জ্ঞানের স্ত্রী বিষ থেয়েছে ; 
তুমি একবার শীগগির যাও, আমি ডাক্তার ডাকতে চল্লুম 1” ইহা! 
শুনিয়া লীল! হতবৃদ্ধি হইয়! গেল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল, জ্ঞান 
উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিয়া বিষের প্রতিক্রিয়৷ সাধনে যাহা কিছু ওষধ 
তাহার জ্রানা ছিল, তাহাই আনিয়া সুহাসিলীর মুখে গুজিয়! দিতেছে । 
স্থহাসিনী তিন বছরের ছেলেটিকে বুকে জড়াইয়া অজশ্র কাদিতেছে ও 
মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে । লীলাকে দেখিয়! সুহাসিনী 
আরও কার্দিতে লাগিল এবং কাদিয়া কীাদিয়া বলিল? “দিদি আমায় 
বাচাও।” 

লীল! জিজ্ঞাসা করিল, কেন খেলে ?” 


আশ্বিন, ১৩৩০।] ্র্যাপ, ৫৪৫ 


স্বামীকে দেখাহয়া সুহাসিনী বলিল, ওর জন্টে।” স্ৃহাসিনী 
ও তাহাব স্বামীর মধ্যে যে কোনরূপ দ্রাম্পত্য-কলহ ছিল তাহ লীলার 
মোটেই জানা ছিল না. সুতরাং এই অভাবনীয় কাণ্ড কেন হইল তাহার 
কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লীল! নির্বাক হইয়া বহিল, তবে €স 
ইহা বেশ বুঝিতে পারিল-_বাচিয়া উঠিবার জন্য সুহাসিনীর আকুল 
আগ্রহ ; পুর-ন্মেহ ছটি কচি হাত বাডাইয়া মরণের গতিরোধ করিয়। 
দাড়াহয়াছে। 

কানা থামিয়া স্হাসিনীর ওষ্ঠাধর থাকিয়া থাকিয়া কাপিতে লাগিল। 
চোখ ছুটি তন্রার আলসে ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, ডাক্তার আসিবার 
পর সে একটি বারের জন্তও ছোখ মেলিয়া চাহিল না । 

স্থহাসিনীর শীতল বাহুবেষ্টন খুলিয়া, শিশুটিকে কোলে করিয়া কাঁদিতে 
কাদিতে লীলা বাডী ফিরিয়া আসিল। 

স্ুটনোনুখ কমলের উপর এই যে দ্দিপ্ধ শিশির বিন্দুটি আসিয়া 
পড়িল, তাহাতে লালাব মাতৃ-হৃদয় দলে দলে ফুটিয়া উঠিল। স্বামী 
দেখিলেন, ভালই হইয়াছে__-লীলার অশান্ত মনকে বাধিবার ইহাই 
উপযুক্ত বন্ধনী । 

পিতা আসিয়া প্রত্/হই সন্তানকে দেখিয়া যাইত কোন কোন দিন 
বসয়া লীলার সহিত গল্প ৪ করিত । লীল! পূর্বে কোঁন দিন তাহার কাছে 
বাহির হইত না, কিন্তু মাতৃ-ন্মহ এখন অবাধে অক্রেশে লজ্জাকে সরাইয়া 
দিল। কিছুদিন পরে লীল! দ্েখিল, স্বামী যেন তাহার উপর কিরূপ 
বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানের পরিধিও 
যেন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সামাগ্ত কারণে স্বামী রাগিয়া ওঠে, অভদ্র 
ভাষায় তিরস্কার করে, একবার রাগ করিলে ছু তিন দিন কথাই বলে না । 
লীল] লক্ষ্য করিল, স্ুহাসিনীর শিশুটির উপরও তাহার যেন বিষদৃষ্টি 
পড়িয়াছে। স্বামীর এই আকম্মিক পরিবর্তনের কোন কারণই লীলা 
থুদ্রিয়া পাইল না। লীলা যাঁহাকে ভালবাসে তাহাকে প্রাণ দিয়াই ভাল- 
বাসে; সমস্ত হারাইয়াও হৃদয় উজ্জাড় করিয়া যে স্বামীকে সে এতর্দিন ভাঁল- 
বাসিয়াছে সেই খামীর নিকট হইতে অকারণ এই অপব্যবহার পাইয়া 


চি 


৫৪৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ধ_-৯ম সংখ্যা । 


লীল! মর্মান্তিক পীড়িত হইল। সে ভাবিল--কেন? কেন স্বামী তাহার 
উপর এরূপ ছর্ব্যবহার কার? অবশেষে লীলা একদিন জোর করিয়! 
স্বামীকে ধরিয়! বসিল-_সে যে দিনরাত কারণে-অকারণে তাহাকে এব্নপ 
নিপীড়িত করে, তাহার হেতু কি? উন্তরে যাহা শুনিল তাহাতে লীলা 
কুগ্ায়, লজ্জায় লাল হইয়া মাটিতে একেবারে বসিয়! পড়িল। তাহার 
মনে হইল- ঠিকই হইয়াছে, নিজেকে নিঃস্ব করিয়া স্বামীকে যাহা দান 
করিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রতিৰানই সে ফিরিয়া পাইয়াছে। লীলা 
বেশ বুঝিতে পারিল, এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া স্বামী তাহার মন 
বুঝিতে পারে নাই, বোঁধ হয় বুঝিবার চেষ্টাও কথনে। করে নাই; 
সে চির দিন তাহার দেহকেই চাহিয়তছ, আর তাহাই পাইয়া সে তৃপ্ত 
হইয়াছে । দেহের ভিতর যে মানুষটি এতর্দিন তাহার সেবা করিয়াছে, 
বিপর্দে আপদে তাহার পাশে আমিয়। বনিয়াছে, তাহাব দুঃখে কাদদয়াছে, 
আনন্দে হাসিয়াছে_-সে বিবাহের পুর্বেও যেমন অপরিচিত ছিল এখনো 
ঠিক তেমনিই অপরিচিত হিয়া গিয়াছে-যদি পরিচিত হইত, তবে স্বামী 
এত সহজে তাহাকে একূপ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। লীলার মনে 
আজ্জ হঠাৎ সন্দেহ উঠিল, তবে সে কাহাকে তাহাব দেহ-মন এতদিন 
দিয়া আসিয়াছে ?_স্বামী কে? স্বামী কোণায় ! 

যে মুহুন্ভ লীলার মনে এই সন্দেহ জাগিল সেই মুহূর্তে স্বামীকে 
নিতান্ত একটা অপরিচিত লোক বলিয়া তাহার মনে হইল ); মনে হইল-_ 
সে যেন এখনো কুমারীই প্রহিয়াছেঃ একজন লোক স্বামী সাজিয়া 
আনিয়া তাহাকে নিপীড়ন করিয়া! চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীতে 
আর এক মুহূর্ত বাস করাও লীলার অসহা হইয়া উঠিল। সেই 
দিনই তাহার ছোট দেবরকে দঙ্গে করিয়া, স্ৃহাসিপীর ছেলেটিকে 
কোলে লইয়! লীল! কলিকাতায় স্বরেশের কাছে চলিযা আদিল । 

(৪) 

গঙ্গার খুব কাছেই স্ুরেশের বাঁড়ী। কোন দিন বিকে লইয়া, 
কোন দিন একাই লীলা গঙ্গান্গানে যাইত। একদিন গঙ্গার ঘাটে 
একটি তরুণীকে দেখিয়া লীলা অবাক হইয়া গেল; অনেকক্ষণ লক্ষ্য 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । ] র্যাপ, ৫৪৭ 


করিয়া, অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া শেষে সংশয়াঁকুল চিভে তরুণীর কাছে 
আসিয়া লীলা তাহার জাচল ধবিয়া টানিল। মহিলাটি মুখ ফিরাইয়া 
তাহাকে দ্রেখিয়াই একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল কোন কথাই 
বলিতে পারিপ না) নিজেকে সামলাইয়া শেষে বলিল, “জামাদের বাড়ী 
চল্‌।” 

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথাঁয়--কত দুর ?” 

“এই কাছেই 1৮ 

পথে আর কোন কথাবার্তী হইল না। লীলা আসিয়! দ্েেখিল, 
«একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, টবে নানাবিধ ফুলের গাছ, সামনের 
ছোট উঠাঁনে ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে । 

লীল! বিশ্মিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “এ কার বাড়ী, তরু ?” 

তরঞ্জিণী একটু হাসিয়া বলিল, “আমার আশ্রয় দাতার ।৮ 

“কি করে তুই এখানে এলি ?” 

তরঙ্গিণী সংক্ষেপে উত্তর দিল. “বাড়ীতে আমার নামে একট! হূর্নাম 
উঠেছিল তুই নিশ্চয় তা শুনেছিদ।” তারপর একটু থামিয়া বলিল, 
ণ্যা শুনেছি তা সবই মিথা। নয়। আমায় তোর ত্বণা হতে পাবে) 
আমিও একদিন যাকে বিষম ঘ্বণা করে এসেছি, অন্তায় বলে জেনেও 
আবার বাধ্য হয়ে তাই করেছি । মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে, 
তার বাঁইবে আব তাব কোন হাতি নেই, সেই অবস্থায় তাঁকে 
দেখে অন্টে ঘ্বণায় মুখ ফিবিয়ে নিতে পারে, কিন্তু এতটুকুও সাহাধ্য 
করবাব তার ক্ষমতা নেই। আমিও সেহ অবস্থায় পড়েছিলুষ? সমাজ 
আমায় ঘ্বণাও যথেষ্ট কারছে, কিন্তু এ পর্যান্ত একটুও সাহাধ্য তার 
কাছ থেকে আমি পাই নি। মনের সঙ্গে আমি নিজেই লডেছি, নিজেই 
ক্ষত বিক্ষত হযেছি, শেষে পবাজয়ের অপমানকেও বরণ করে নিয়েছি। 
এর যে কি কষ্ট লীলা, ভা তারা বুঝতে পারবি নে, কারণ 
মনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার তোদের কখনো দরকার হয় নি। অন্ায় 
করেছি লীলা, কিন্তু অন্তায়কে একদিনের জন্তেও স্ঠায় বলে স্বীকার 
করি নি) ব্রাবর ই তার সঙ্গে জুঝে গেছি। সমস্ত মন থেকে ত্বণা 
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করে, অক্ষম হয়ে, অসহায় হয়ে তখন যা করেছি লীলা, এখন কিন্তু 
তার জন্যে আমি এতটুকু চঃখিত নই; কারণ আমি যা করেছি 
প্রায় গ্রতোক ছেলেমেদেই তো তা করে থাকে, তারা বিবাহিত-জীবনে 
যা করে আমি তবু তার চেয়ে ঢের কম কবেছি। আমি স্বামীকে 
কখনও দেখি নি, হয় তো দেখে থাকবো, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। 
কিন্তু আর একজনকে আমি স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিলুম 1৮ 

লীলা বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তিনি কোথায় থাকেন ?” 

“এখন দেশে, আগে আমাদের গ্রামহ থাকতেন, স্কুলে মাষ্টারী 
করাতন।” 

“তারপর ?” 

“তারপর আমার কথাতেই তিনি বে করলেন, কিন্তু বে হবার 
পর আমি আর তাঁকে অবিশ্বাসী হতে দিই নি।” 

“যদি ভালই বেসেছিলি তবে আবাব তাকে বে করতে বল্লি কেন ?» 

দভালবেসেছিলুম কাঁরণঃ ভালবাসা রুখে রাগা যায় না, কারো- 
না-কারো ওপব গিয়ে তা পডবেই, কিন্ত যখন জানলুম আমাদের বে 
হতে পারে না, হিন্দু-সমাজ তাকে বে বলে কখনো মানবে ন। 
তখন সারা জীবন বন্ধনেব মধ্যে আটকে না বেখে, আমাৰ কাছ 
থেকে তীকে মুক্ত করে দিলুম। হিন্দু-সমাজে আমি থাবাঁপ, কিন্তু 
সমাজ যদি আমাদের মত বিধবাঁদের বে'ব অনুমতি দিত তবে তার! 
অনেকেই তোদেরই মত সতীলঙ্ষমী ভতে পারতো, লীলা |” 

ইহার কোন উত্তর না দিয়! লীল! জিজ্ঞাসা করিল, “তারপর তুই কি 
করলি ?” 

"তারপর আমি বাড়ী থেকে চলে এসে এদের এখানে আশয় 
নি) কাজ কর্ম করি, খাটি--খাই। আসবার আগের দিন তোর সঙ্গে 
দেখা করে এসেছিলুম, মনে আছে ?” 

“আছে--কিত্তঃ তার সঙ্গে তোর আর দেখ] হয় নি ?” 

"না-__চিঠি পত্রও লিখি নি» 

“তার বাড়ী কোথায় ?” 
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তরঙ্গিণী একটু থামিয়া গ্রামেব নাম বলিল । 

কৌতুহলের বশবত্তী হইয়া! লীলা! পুনবায় জিজ্ঞাসা করিল, প্ভাই, 
সার নাম বলতে তোর কি কিছু আপত্তি আছে ?” 

তরঙ্গিণী একটু হাসিয়া, পরক্ষণেই বিমর্ষ হইয়া? লীলার হাঁতট। অতি 
ন্লেহে নিজেব কোলের উপর রাঁখিয়! বলিল, “তোর কাছে ভাই, কবে-- 
কি গোপন কবেছি। যদি তাষ্ট করতুম তবে কি আব আমার নাড়ীর 
খবর ভোকে এমনি করে দিম” তারপর ধারে ধীরে বিজড়িত 
কে সে যাহার নাম কবিল তাহ শুনিয়াই লীলা বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়া গেল। 

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প কবিয়! লীল! সেদিন চলিয়া আসিল। 
তরুর সম্বন্ধে -কান কথাই মামাবাবুকে বলিল না। তার পরের দিন 
লীলা পুনবায় শুধঙ্গিণীর কাছ গেল এবং তাহাকে এক রকম জোর 
করিয়াই টানিম়া আনিয়া স্থুবেশকে একেবাবে অবাক করিয়! দিল। 

তরঙ্গিণী স্ুবেশকে প্রণাম করিয়! তাহাব পায়ের কাঁছে বিয়া রহিল। 
দেহাশীষ-দৃষ্টিতে সর্বাঞ্গ অভিবিক্ত কাঁরয়৷ সুরেশ তাহার গত জীবনকে 
ধুইয় মুছিয়া দিল । লালা তরুকে আর ছািল না । 

ঙী ী ০ পু 
ঁ খা ১৫ 

কিছুদিন পর শিশু পুত্রটিকে দেখিয়! যাইবার জন্য সুরেশ জ্ঞানকে 
অন্বোধ কবিয়। পত্র লিখিল। জ্ঞান আসিলে কথায় কথায় লীলা 
তাহাকে খলিল, “আপনাকে আমাব একটি উপকার করতে হবে, জ্ঞান 
বাবু ।” 

“কি বলুন”-_-এই বলিয়া জ্ঞান তাহার মুখের দিকে চাহিল। লীল৷ 
হাঁপিয়া বলিল, “আপনার ছেলের ভার আমি আর বইতে পারছি নে, 
অ।পনি দেখে শুনে একটা বে করুন|” 

চ্কান উপহাস করিয়। উত্তর দিল, “ও-_এই কথা, আমি ভেবেছিলুম 
একটা হাতি ঘোড়া কিছু করতে বলবেন |» 

লীল! ভ্রু তুলিয়া! বলিল, “না-না, ঠা্টা নয়-_সত্যি বলছি। আমার 
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কপি পাসপিসিপীসল৯প৯ত তা ৮ শখ তা এ পচ লা পি ৪ শা পা পাপ পিসি পি সি 


পছন্দমত একটি মেয়ে 'আছে, তাঁকে আপনার বে করতে হবে, কেমন-_ 
করবেন তো ?” 

তাহার বিবাহের জন্য লীলার এতট! অনাবশ্যক উদ্বেগের কারণ 
কিছুই বুঝিতে না পারিয়! জ্ঞান একটু বিস্মিত হইয়! উত্তর করিল, “আচ্ছ! 
তা দেখা যাবে ।” 

সন্ধ্যার পূর্বে তরঙ্গিণী ছাতে বেড়ইতেছিল । ওপারে গাছের মাথায় 
আধার নামিয়াছে, এপাঁরে অবিশ্রাম জন-শোঁত চলিতেছে, গঙ্গার বাতাসে 
সাগরের গান ভাঁসিয়া আসিতেছে । লীলা জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া ছাঁতে 
উঠিল। এই নবাগত অতিথির উপর চোঁথ পড়িতেই তরঙ্গি্ী যেন 
ইটাঁৎ কেমন হইয়া গেল, জ্ঞানও আড়ঈ হইয়া সেইখাঁনেই ফাড়াইয়া রহিল । 
খানিক পরে জ্ঞান মুখ ফিরাইয়া দেখিল, লীলা কখন্‌ চলিয়! গিয়াছে । 


যু ০ ০ ধঁ 


গু ঙ্ ঞ ক্ষ 

আট দশ দিন পরে লীলা আসিয়া স্ুরেশকে ধরিয়া বসিল, প্জ্ঞানবাঁবু 
তরুকে বে করতে চান, মামাবাঁবু আপনাকে অনুমতি দিতেই হবে ।” 

স্থরেশ উত্তর করিল; প্বেশ তো, আমার তো কোঁন অমত নেই লীলা, 
কিন্তু তরুর কি ইচ্ছে সেটা তো। একবার জানা দরকার |” 

“তার কোনই অমত হবে ন1-_আমি নিশ্চয় বলছি 1” 

“না লীল।) এ সব কাঁজ আন্দাজে হয় না, তাব নিজের মত তার মুখ 
থেকেই শোন! ভাঁল।” 

“আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আনছি”--এই বলিষ' লীল! খানিক 
পরেই তরুকে স্রেশের কাঁছে ডাকিয়া! আনিয়া বাহিরে চলিয়। 
গেল । 

সুরেশ ন্রেহার্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, “তরু, একটা কথ নিঃসঙ্কোচে 
আমায় বলবি ?” 

“কি, দাদা ?” 

“কিছু গোপন করবি নে ?* 

তরু হাসিয়! বলিল, “তোমায় কোন দিন কিছু গোপন করেছি?” 
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পাত সিন 


“না-তা করিস নি। আচ্ছা, তোর কিবে করবার ইচ্ছে হয়? 
যদি হয়-_ বল্‌, আমি নিজে তার ব্যবস্থা করবো 1” 

তরু একটু চুপ করিয়া, স্ুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া খুব সহজ গলাষ 
বলিল, “দাদা, বে করা আমার জীবনের আদর্শ নয়। পবিভ্রতাই আমি 
চাই, তবে জীবনে যে অগ্গায় করেছি-__সে দুর্বলতার বশে ; পাঁরি-না- 
পারি আদর্শকে কোন দিন আমি নীচু করবো না কোন দিনও না-- 
এই আমার ইচ্ছে। সমস্ত জীবন যদি পরাজয়কেই বরণ করতে 
হয় মে ভাঁল--তবু দুর্বলতার সঙ্গে সন্ধি করতে আমি নারাজ । 
আদশ চিরকাল আমার মাথায় থাক্‌, আমার দেহ আঘাতে আঘাতে 
ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাক, তাও স্বীকার তবু দেবতার নৈবেগ্ঠকে যেন 
মাটিতে নামাবার মত দুর্বলতা কখনো না আসে, দাদ তুমি আমায় এই 
আশীর্বাদ কর”--এই বলিয়া! তরঙ্গিণা এক হাতে চোখ মুছিয়া, অন্য 
হাতে স্থরেশের পায়ের ধুলা মাথায় লহল। 

সুরেশ উঠিয়া! পরম ন্বেহে তরুর মাথায় ধীরে ধারে হাত বুলাইয়া, 
মদ হাসিয়া জানালার ধারে গিয়! দাড়াইল। আজ এই গৃহ, এই গঙ্গা, 
এই আকাশ, সবই তাহাঁর নিকট যেন অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছে। 

শ্রীন্থশ্বেতা দেবী । 


শৃড্রের ব্রন্গাবিষ্ঠায় অধিকার-বিচার 


পূর্ববানুবৃন্তি 


এক্ষণে আমাদের পূর্বোক্ত বসন্ধীস্তের বিরুদ্ধে পুচপক্ষ অপব 
যাহা বলিতে পারেন, তাহার মধো কমেকটি প্রয়োজনীয় কথ! আলোচা। 
পূর্বে বল। হইযাঁছে-হ্কত্রকার ও ভাষাকার বেদপর্বক ব্রদ্গজ্ঞানের 
প্রতি হেতু দিয়াছেন, বেদের শ্রবণ ও অধায়ন--দ্বিজত্বকে হেতু 
দেওয়া হয় নাই; সুতরাং দ্বিচভিন্ন ব্যক্তি বেদের শ্রবণার্দি করিতে 
পারিলে তাহাঁরণ বেদপুর্ববক ব্রঙ্গজ্ঞান অধিকার মাছে-উহাও তীহাঝ। 
আমাদিগকে জানাইয়াছন ! 

ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, না, তাহা হইতে 
পারে না। কারণ, উহার দ্বারাউ বলা হইধাছে যে, দ্বিজেতব বাক্তির 
বেদপুর্ববক ব্রহ্গজ্ঞানে অধিকার নাই, কাপণ এস্তলে সাধ্য হইতেছে-_ 
শৃদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানীভীব, নাহার হেতু হইতেছে বেদেব শ্রবণাধায়নাভাব | 
এখন দ্বিজেরই বেদের শবণাধাযন ভয় বলিয়। বেদের শ্রবণাধায়ন 
দিক্রত্বের বাপ্য। যেহেতু যেখানে যেখানে বেদের শ্রবণাধ্যয়ন সেই 
স্থানেই ছিক্রত্ব থাকে । আর বেদের শ্রবণীধ্যয়ন দঘ্বিগ্ত্বেব ধ্যাপ্য 
হওয়ায় (দেব শ্রবণাধায়নাভাঁবটি দিত্বভাবের বাপক তইবে। 
যেমন ধূম বহ্ির বাপা, কিন্তু পূমভাব বহ্চভাবের ব্যাপক হয়। আর 
ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যের অভাব অনিবার্ধ্য, যেমন মনুষ্যত্ব না থাকিলে 
তাহাব বাপ্য ব্রাঙ্ষণত্ব থাকিতে পাবে না। স্থতরাঁং বেদের শ্রবণাধায়ন।- 
ভাবপ্রযুক্ত শুদ্রের ব্রহ্গজ্ঞানাধিকাব নাই বলা দ্বিজত্বাভাব প্রযুক্তও 
্রন্বজ্ঞানে অধিকার নাই-_ইহাই বলা হইয়াছে । অতএব দ্বিজত্বাভাবকে 
হেতু ন। দেওয়ায় শৃদ্রের ব্রহ্গঙ্ঞানে আধিকার আছে--ইহা বলা 
অসঙ্গত। 

ইার উত্তরে বলিতে পারা যায় থে? শুদ্রের ব্রহ্গজ্ঞানাভাবের প্রতি 
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শ্রবণাধ্যয়নাভাবকে যখন কারণ বলা হইয়াছে এবং তাহার কারণ 
যখন উপনয়নাভাব বলা হইয়াছে এবং তাহাঁব কারণ যখন দ্ধিষ্তত্বাভাব 
বলা হইয়াছে, তখন ছিজত্বাভাব শ্রবণাধায়নাভাবের কারণ বলিয়া দিজ্সত্বা- 
ভাঁব শ্রবণাধ্যয়নাভাবের ব্যাপক হইতেছে । শ্রবণাধ্যযনাভাবটি দ্বিজরত্বা- 
ভাবের ব্যাপক হয়না । কারণই কাধ্যের ব্যাপক হয়) কার্ধয কথন 
কারণের ব্যাপক হয়না । যেমন কার্ধা যে ধষ, তাহ) কারণ যে বহি, 
তাহার ব্যাপ্যই হয়, বাপক হয না। অতএব উক্ত আপত্তি সঙ্গত 
নভে | 

তাঁহাব পর অন্ত পথে? উক্ত আপি খণ্ডিত তয় । যথা দ্বিজত্বা- 
ভাবটি ব্রন্গজ্ঞানেব পক্ষে অন্যথাসিদ্ধ ভইয়া ধায়; অর্থাৎ অনিয়ত কাবণ 
হঈয়! যাঁঘ। যাহা অলিযত কাবণ নাভাঁর দ্বারা কার্ধা সর্বত্র উৎপন্ন ভয় 
না। যেমন ঘটেব কাবণ কুস্তকাব, কিন্ত কুস্তকারেব পিতা ঘটের পক্ষে 
কারণ নহে? উহা অগ্তথাসিদ্ধ বা অনিয়ত কাবণ; অর্থাৎ কুম্তকাঁরের 
পিত] থাকিলে বা না থকিলে৭ কুন্তকাব ঘট উৎপাদন কবিতে পারে। 
কারাণব কারণ অন্যথাসিন্ধ। অনভএব দ্বিজত্বাভাবটি ব্রঙজ্ঞানাভাবের 
কাবণেব কারণ হওয়ায় অগ্তথাসিদ্ধী হইতেছে । উহার দ্বাবা সর্বত্র 
বরঙ্ষঙ্ছানাভাব ঘটিবে না। অতএব পূর্বোক্ত আপত্তিটি সতপ্রতিপঙ্গ 
দোষ দুষ্ট হইতেছে, উহ্াব দ্বারা আপন্তথিকারীব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে 
পারে না। 

যদি বলা যাঁয়, কাধ্যকারণভাবস্লেই ট্টক্ত অন্যথাসিদ্ধি দোঁষ 
দেখাইতে পাবা যায নচেৎ নাভ। আর তজ্জন্গ ব্রঙ্গজ্ঞানাভাবর্ূপ 
অত্যান্তীভাঁবকে জন্ঠ বা অনিতা বলিতে হয়। উহা কিন্তু নিতা বলিয়াই 
সাধাঁবণতঃ গৃহীত হয়। জন্য অত্যন্তাীভীব সকলে স্বীকার করেন না। 
অতএব এ পথে যাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিলে প্রশংসা নাই । তাহা 
হইলে বলিব-ব্রহ্গজ্ঞানাভাবকে না হয় আঁমর! ধবংসরূপ অভাব স্বীকার 
করিলাম । ধবংসটি সাদি বা জন্য) কিন্তু অনন্ত । ব্রঙ্ষজ্ঞান নিতান্ত, অজ্ঞান- 
নিবন্ধন তাঁহার আবরণ ঘটে, অতএব ব্রহ্ষজ্ঞানাভাব 'জন্ঠ হইয়া থাকে, 
সেই আবরণ নষ্ট হইলেই নিত্য ব্রক্গজ্ঞান মেঘনির্দুক্ত হুধ্যের স্কায় প্রকা- 


৫৫৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা । 


শিত হয়। অবশ্য জ্ঞানকে অনার্দি বলা হয় বটে, কিন্তু ব্যবহার কালে 
এরূপও বলা হয় যে, কোথা হইতে আমার অজ্ঞান আসিল, ইত্যার্দি। 
বস্ততঃ অজ্ঞানের অনির্বচনীয়তাই অভীষ্ট, অনাদিত্বাদি বালবোধার্থ 
কল্পনাবিশেষ মনে হয়। অতএব উক্ত অন্ঠথাসিদ্ধিদোষবশতঃ; সাধ্য 
ষেশু্রের ব্রঙ্গজ্ঞানানাব তাহার অভাব সিদ্ধ তবে, স্থৃতরাং পূর্বোক্ত 
আপত্তিটি সত্প্রতিপক্ষদোধ হটষ্ট হওয়ায় অগ্রাহা ভষ্বে। 

তাহার পর অভাবের দিক্‌ দিয়া না মাইলেও দ্বিজত্বটি বে ব্রঙ্গজ্ঞানের 
পক্ষে অন্যথাসিদ্ধ তাহাতে কোঁন বাধাই হইতে পারে না । কারণ, বেদ- 
পূর্বক ব্রহ্গবিগ্ভার কাঁরণ- বেদের শ্ববণাধ্যয়ন, তাঁঠার কারণ-- উপনয়ন, 
তাহার কারণ-_ দিজফুলে জন্ম । অতএব দ্ধিজ্জত্ব কাবণের কারণ হওয়ায় 
অন্থাসিদ্ধই হইল । দিজত্ব ব্রহ্ষজ্ঞানের কাঁবণ হইলে দিজ্ঞত্বাভাঁব নিব- 
দ্ধন শুর্রের ব্রন্ধজ্ঞান অসম্ভব হইতে পারিত। ঢেকে বলিতে পারে যে, 
আচার্য ও শ্্রকার ইহা ভাঁবিয়াই শৃদ্রের বেদপূর্ববক ব্রহ্মজ্ঞানীভাবের 
প্রতি শ্রবণাঁধায়নাভাবকে ভেতুরূপে গ্রহণ করেন নাই ? 

আরও দেখ] যায়__শবণাধ্যয়নাভাব ও দ্বিজত্বাভাবের মধ্যে যে বন 
তাহা! পুরুষতন্ত, তাহা বস্ততন্ত্র নহে । উহা ধূম ও বহ্ছির শ্যাঁয় সম্বদ্ধ নহে। 
ইহা পুরুষ ইচ্ছা! করিলে হয়, না করিলে হয় না, এবং ইচ্ছা! করিলে 
অন্যথা! করাও যাঁয়। ম্ুতরাং এততাবা ত ওরূপ নিয়ম করা যায় না। 
আর বেদাধায়নাদি বিধিমূলক বলিয়াও বস্ততন্ত্রের স্তায় হইতে পারে 
না। যেহেতু ইহা কর্মকাণ্ডের অঙ্গ সর্বত্র হয় না। জ্ঞানের জন্য বেদা- 
ধ্যয়ন কর্মকাণ্ড নহে । জ্ঞানে সমর্থ ব্ক্তিমাত্রেরই সমান অধিকার । 
ক্ষুধায় অন্নভোজনের হ্টায় প্রাণীমাত্রেরই ইচ্াতে সমান অধিকার । 
ঘট দেখিয়া বা ঘট শব্ধ শুনিয়া জ্ঞানীব ঘেমন ঘটক্জান হয়, জ্ঞানী 
মুর্থেরও তজ্জপ হয় । এইজন্য 'আাচার্ধয শ্রবণ মনন নিদিধাঁসনে বিধির 
ছায়ার উল্লেখ করিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন | 
অবশ্ঠ পদ্মপাদার্দি আচার্ষ) তাহা গ্রহণ করেন নাই, তাহারা শ্রবণার্দিতে 
নিয়ম বিধি স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু তাহার উদ্দেস্ত জ্ঞার্গের প্রতি- 
বন্ধক নিবারণ অন্য শ্রদ্ধার উদ্রেক ভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্ঞান হইলে 
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যখন বেদ অবেদ হয় তথন ব্রঙ্গজ্ঞানে কোন বিধি স্বীকাব শিম্নাধিকারীকে 
সহায়তা করা ভিন্ন আব কিছুই নহে | ধীহাঁর প্্রহ্মদতা জগৎ মিথ্য। জীব 
ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে” এই জ্ঞান পুরাণাদি পাঠে সহ্য বলিযা বিশ্বাস 
হইয়াছে তিনি অন্ুপনাত না হইয়াও বেদ অধায়ন কবিলে অর্থাৎ শ্রবণাদদির 
বিধি পালন না করিলেও তীাহাব বিধি পালন জন্য থে প্রতিবন্ধক নাশ 
তাহ! অবশ্স্তাবী অর্থাত ব্রহ্গপার্গ[ৎকাব তাঁহার নিশ্চয়ই হইবে | 

০কহ কেহ আবার বলেন-আঁচাধ্য যখন ব্রঙ্গজ্ঞানের হেতু বেদেব 
শবণাধ্যয়ন, তাহার হেতু উপনয়ন এবং তাহাব হেতু দ্বিজ্জকুলে জন্ম 
বপিয়াছেন, কেবল বেদেপ শ্রবণাদিকে হেতু বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, 
তখন ছ্িজ্ত্ব ও উপনীতত্ববিশিষ্ট থে বেদের শ্রবণাধ্যণন, তাঠাই ব্রহ্ম্ঞানের 
হেতু বলা হইয়াছে । স্থতরাং দ্বিলত্বেক অগ্ঠথাসিদ্ধি দোষ ঘটিবার 
সম্ভাবনা নাই । তাহ! হইলে বলিণ যে, জ্ঞানের প্রতি তাহা হইলে 
কেবল প্রমাণকেই কারণ বলা হইল্‌ না, পরন্ক বিধিকেও যে শ্রবণা্দির 
নায় জ্ঞানের জনক ও কারণ বল! হইল। কারণ, বিধির অধীনই 
উপনয়নাদ্ি হইয়! থাকে । ইহ| আচাধ্য সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধ । অতএব 
এরূপ আপত্তিও যুক্তিযুক্ত হয় লা। 

যদি বলা হয়_-বেদের ব্রহ্মও অলৌকিক, তাহার সাধনও অলৌকিক, 
স্থতরাং ব্রঙ্গজ্ভান বেদবিধির অনুসারেই করিতে হইবে, তাহা হইলে 
বলিব যে, ব্রহ্ম অলৌকিক নহে, উহা ভূতবস্ত-_ ইহা আচার্য বহুবার 
তারস্বরে বলিয়াছেন । যুক্তির দ্বাব! তাদৃশ ব্রর্থাবিষয়ে সংশয় যায় না 
বলিয়া বেদের প্রামাণিকতা । আর ব্র্গজ্ঞান যখন উতপাদ্য, সংস্কার্য 
বিকার্যয ও আপ্য কোনরূপই নহে উহ! যথন নিত্য তথন তাহার অন্ত 
বিধি কেবল বুদ্ধির সহীয়ত! কর! ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্ততঃ সমর্থ 
ও প্রাথী শৃদ্রাদির পক্ষে যে বিধিই আছে; তাহাই এতক্ষণ প্রমাণিত 
কবা হুইয়াছে। বস্ততঃ “অবিধিপুর্বক কাধ্য করিতেছি” এইরূপ 
জ্ঞান কখন জ্ঞানোৎপত্তির অন্থকুল নহে__ইহা অস্বীকার করা যায় 
ন!। ভগবানও বলিয়াছেন _- 
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তন্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কাঁধ্যাকার্যাব্যবস্থিতো 

জ্ঞাত শান্ত্রবিধানোক্ং কর্ম্ম কর্ত,মিহাহসি ॥ ১৬1২৪ 

যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ডততে কামকারতঃ | 

ন সদিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থুখং ন পরাঁং গতিম্‌ ॥ ১৬২৩ 

অতএব, সমর্থ ও প্রাথী স্ত্রী ও শুদ্রেরও বেদপুববক ব্রহ্মবিদ্ঠায় 
অধিকাৰ আছে আচার্য-মতে ইহা পিদ্ধ হইল | সুৃতরকাব শুদ্রের ব্রশ্ষ- 
বিদ্যায় অধিকার না থাকিবার প্রতি শ্রবণ ও অধায়নাঁভাবকে হেতু 
বলিয়া নির্দেশ করায় শুদ্রকুলে জন্মনিবন্ধনহ যে ব্রহ্গব্দ্যায় অনধিকার 
হয়, আর তাঁভা বলিলেন না। ভাঁষ্যকাবও উহাব ব্যাখ্যা যে জাতি- 
শৃত্রের অধিকাঁর নাই বণিযাচ্ছেন, তাহাও ০পই অভিপ্রায়েই বলিযাছেন। 
প্রভাত তিনি ০শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্” এই মহাভারতীয় শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া ইতিহাপপুবাণপুর্বধক জাঁতিশুদ্রের অধিকার আছে বলায় 
যে ুত্রকার্র অভিপ্রায় অতি স্পঈ৯ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । আঁচায। বামানুজ ভাষ্যমধ্যে আচাষা শঙ্করের 
এই গ্লোকটিকে পুর্ববপক্ষীয় কথারূপে গ্রহণ করিয়া স্ত্রী-শর্েরি একে- 
বারেই ব্রহ্গবিগ্ঠায় অধিকার নাই বলিয়াছেন । তিনি যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
তদ্রপ তাহার সিদ্ধাস্তও তদগুকূল হইয়াছে । আর এই জন্থর্থ রামান্গ- 
জাচাধ্য এই স্থলেই আচার্যের অদৈতবাদথগুনে আর একবার বত্ব 
করিয়াছেন । বিশিষ্টান্বৈতবাদেশ সত্যাদতা এস্কলে বিচার না করিলেও 
তিনি যে জীবনে অন্থথাচরণ করিতেন তাহা জানা যাঁয়। যেহেতু 
তিনি চগ্ডালবংশসন্ভুত শঠকোপ মুনির পাঁছকা আজীবনই প্রায় 
পুজা করিয়াছেন; শৃত্র কাঞ্ধীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট থাইবার জন্যও বছ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তিনি নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ব্রঙ্গজ্ঞই ভাবিতেন। এই 
কারণে রামাসুজাচার্যের ব্যাখ্যা এস্কলে আদরণীয় নহে। এস্থলে 
আচাঁধ্য শঙ্কর যত হ্বত্রের নিগু» রহস্ত উদঘাটন করিয়াছেন আচাধ্য 
রামানুজ তাহ করেন নাই ইহাই বোধ হয়। 
বাঁহারা আচাধ্য-নতের অন্তথা ব্যাঁথা। করেন, তাহারা নিষ্টুয়হ জানেন 

যে, আজ কয়েকজন ব্রাঙ্ণ সংস্কারবশতঃ বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় 


হান ১৩৩৩ । | সুর বিবি অধিকার- টাও ৫৫৭ 


সপাসিপাসিত ৯ 


অ্রান্ত বলিয়া থাকেন। সমগ্র ্াঙ্ষণজাততির, তুলনায় ২ কয় জন ব্রাহ্মণ 
বেদ কি তাহা জানেন? কয় জন ব্রাঙ্ণ বেদ গ্রন্থের আকুতি 
পর্যান্ত দেখিয়াছেন? আজ পাশ্চাঁতা পণ্ডিতগণের অনুকরণ করিয়া 
কত ব্রাহ্গণসন্তান বেদের মধে প্রাটীন কালের সমাক্ষচিত্র ও ইতি- 
বৃত্ত মাত্র দেখিতেছেন | বেদে প্রাচীন কালের রীতিনীতি আছে-- 
এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আজ অনেকে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন | বেদাধায়ন ব্রক্মঘজ্ঞ ; উহা নিতা কর্তবা, উহা না করিলে 
পাঁপ হয়বা পাপক্ষয় হয় না--এ ধারণার বশবন্ী হইয়া আজ কয় জন 
ব্রাহ্মণসন্তান বেদে পড়িতেছেন ? ক্ষত্রিয় বৈষ্টের ত কথাঁই নাই। 
এই ভাবে প্রত্বতত্ববিদের মায় একজন ব্রাহ্মণ যদি বেদাধায়ন 
করেন, তাহ! হইলে তীহার বেদাধায়ন একজন শুদ্রের বেদাধায়ন 
অপেক্ষা ষে অধিক হইবে, তাহা কখনই স্বীকার করা যায়না । যদি 
শুদকুলে জন্মই একজনের পক্ষে বেদাধায়নে বঞ্চিত হইবার হেতু হয়, 
যদি বেদমন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহাদের পাঁগ হয়, আর তজ্জন্ত 
তাহাদের কর্ণে গলিত শীঘক ঢালিয়া দিবার বাবস্থা হয় তাহা হইলে 
এইরূপ নিয়ম হওয়াই কি উচিত নহে ফে, বেদে যাহাদের অন্রান্ত 
বুদ্ধিন্ূপ! শ্রদ্ধা নাই, বেদকে ধাহারা নিতা ও অপৌরুষেয় বলিয়। 
জ্ঞান করেশ না, এবং তপন্ুসাবে বেদাধায়নরূপ ব্রহ্মঘজ্ঞ করেন না) 
তাহারাই শূদ্রঃ আর ধাহাপের তাহ] আছে তাহারাই দ্বিজ । 

ব্রাহ্মণ বেদহীন হইলে যে শূদ্র হয়, তাহা ত শান্্কাঁরগণই পুনঃ পুনঃ 
ঘোষণ। করিয়াছেন । বেদের জন্যই উপনয়ন, বেদের জন্যই ত্রাহ্মণ; 
ব্রাহ্মণের জন্য বের নহে । বেদ হইন্টেই ব্রহ্ষাজ্ঞান হয় । আর মিনি ব্রহ্ষজ্ঞ 
তিনিই ব্রাঙ্গণ | ্ব্রহ্ম জানাতি ইতি” ব্রাহ্মণ একথা ত বালকেও জানে । 
বেদ ভিন্ন ব্রন্গজ্ঞানের সম্ভাবনাই লাই । পুরাণাদি পাঠে যে ব্রহ্মজ্ঞান 
তাহা পূর্ণব্রহ্গের পূর্ণ জ্ঞান নহে । 

অন্ত দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি এই বঙ্গদেশের কথা 
ভাঁবা যায়, যে দেশে বৃদ্ধির জন্য সর্বত্র খাতি আছে এবং সেই 
বুদ্ধির জন্য ধাহাঁরা গর্ব অন্ুভবও করেন, তীাহার্দের মধ্যে বেদের 


৫৫৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা | 


কিন্ধূপ প্রচার, বেদের জন্ত কিরূপ আগ্রহ তাহা বোধ হয় কাহারও 
অবিদিত নাই। এই যে কলিকাতা সহবে ম্হামহোপাধ্যায় লক্ষণ 
শাস্ত্রী দ্রাবিড ভিক্ষা করিয়া উপযু্পরি ছুইটি বেদবিগ্ঠালয় স্থাপন করিলেন, 
যাহার প্রথমটি পক্রাহ্মণ সমাজ”-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরে ঘোবিত হয় 
এবং ছি তীয়টিতে শতাধিক বিষ্তাথী থাকিলেও উয়টিতে কয়টি বঙ্গীয় 
ব্রাঙ্মণ-সম্তান বেদ শিক্ষা করিতেছে? বোধ হয় একটি বঙ্গীয় 
ব্রাহ্মণ-সন্তান এ স্থলে বেদ শিক্ষা করে লা বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । 
ইহাতে বঙ্গবাসীর কোন সাহাধ্যই নাই, সকলই হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীর 
সাহায্য । অথচ এই নগরাতেই দ্বি ভিন্নকে বেপাধ্যয়ন করান হইবে 
না বলিয়। দৃঢ় সংকল্প দেখা যায়। এতদপেক্সা বিড়ম্বনা আর কি হইতে 
পারে? জাতিগত অধিকার নির্দেশের যে বিষময় ফল তাহার ইহা- 
পেক্ষা উত্তম নিদশন আর কি হইতে পারে? দি ব্রাহ্মণকুলে জন্মই 
বে্দাধিকারের জ্ঞাপক হয, ধর্দি এতাদৃশ ব্রাহ্মণ কুলোতৎপনের বেদোধকার 
থাকে, তাহ! হইলে চীন কাবুলী ও তিব্বতীগণের সন্তানকে উপনয়ন 
দিয়। বেদান করিতে কুগ্ঠাী কেন? মন্তুর মতে ইহারা সকলই ত সেই 
ক্ষত্রিয়সন্তান, ব্রাঙ্ষণাদর্শন প্রযুক্ত বুষলত্বপ্রাপ্ত । আমাদের নিকট 
যাহারা বন্ বর্বর বলিয়া বহুদিন হইতে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। 
তাহারা কি খৃষ্টান পার্দরীগণের যত্ধে বর্তমান ইংরাজী শাক্ষত 
ব্রাহ্গণ-সন্তানের সমান আসন গ্রহণ করিতেছে না? শ্রী যে মান্রাজে 
কত অস্পৃশ্তজাতি প্রতিযোগিতাতে রুশুকাধ্য হইয়া হাইকোর্টের 
সর্বপ্রধান বিচারপতির আসন অধিকার করিতেছে, ইহা কি ভাবিবার 
বিষয় লহে? যদ্দি পাদ্ররীগণের শিক্ষার গুণে এত পরিবর্তন হইতে 
পারে, তাহ হইলে কি বৈদিক ধর্্ের সংস্কারসমুছের ফপে তাহাদের 
আরও অধিক উন্নতি হইবার কথা নঙে? ষে যাক্তিক ব্রাহ্ষণগণের 
আশীর্ধাদে আদিশৃবের প্রাপাদ প্রান্তে পতিত শুফ কাষ্ঠখণ্ড মুঞ্জরিত 
হইতে পারে, ধাহাদের ষজ্ঞাগ্রিতে নালন্দার বিরাট বৌদ্ববিহার 
সাধারণের শত চেষ্টাসত্বেও তন্মস্তপে পরিণত হইতে পারে, তাদৃশ 
ব্রান্ষণগণের ব্রহ্ষণাতেজের একমাত্র কারণ যেবৈদিক সংস্কার, তাহার 
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ফলে কি পতিত জাতির পুদ্রুখান হইতে পারেনা? বেদ বিশ্বাসী 
হিন্দুর ইহ! ভাবিতেও কি কষ্টতয় না? 

অবনত প্রক্কত স্বধন্মপরায়ণ সমাজে ব্রাঙ্মণের_ অপরের কর্মে এবং 
অপরের-_অন্ঠের কর্মে জন্মগত প্রবৃর্তিই হইতে পারে না। তাহাদের 
নিজ নিল কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্তি হইবারই কথা । যেমন জনকরাজ্যে ধর্ম 
ব্যাধের ব্রহ্গজ্ঞানসত্বেও তীহার মাংসবিক্রয়ে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। 
ব্রাহ্ষণোচিত কর্মে বা সপ্্যাসে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিস্তুসে সমাজ কি 
বহুকাল বিলুপ্ত হয় নাই? যে সম'জে স্বধন্মানুষ্ঠান সম্যক হয় না, যে 
সমাজে বছু পুরুষ হইতে বেদাচার বিশ্বত হইয়াছে, মে সমাজে সেরূপ 
আশ! করা কি দুরাশা নহে? সেসমাজে দ্বিজকুলসম্ভৃত মাত্রেরই বেদা- 
ধ্যয়নে অধিকার আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি বেদবিক্রয় ও বেদের 
ভান্তত্ব প্রতিপাদন অবপ্তস্তাবী হইবে না? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অজ্ুনের 
আশক্কিত অধন্মআতন্ূপ বর্ণসঙ্করপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে স্জয়োচিত 
বাবস্থার অভাব দেখিয়াই ভগবান্‌ বুদ্ধদেব আঁপামরসাধারণে পরম বেদ- 
জ্ঞান বিতরণ করিলেন, জাতি দেখিয়াই অধিকারনির্ণয়ের প্রথা ভঙ্গ 
করিয়। দিলেন । আর ইহার মাতা যখন অত্যাচারে পরিণত হগ্ন তখন 
তাহার সংশোধনার্থ আচার্য) শঙ্করের আবির্ভাব হয়। অথবা যদি 
সকল কন্মেরই ভাল মন্দ ছুইটি দ্কি থাকে, ব্দি সকল অশুভের 
মধ্যে শুভের সঞ্চার প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তাহ] হইলে ভগবান্‌ বুদ্ধ- 
দেবের এই কাধের ফলে ভগবান্‌ শঙ্করের আবির্ভাব হঙ্কয়াছে এবং 
হয় ত এই বর্তমান শ্লেস্ছাধিকার, অনন্ত অশ্টভের স্যষ্টি করিয়াও অনন্ত 
জ্ঞান-ভাগ্াঁর শান্ত্রসমৃহকে সকলের পক্ষে সুলভ করিয়া দিয় ভাবী কোন 
কল্যাণের সুচনা করিতেছে । মাজ যখন জাতির অনুরূপ বুদ্ধি নাই, 
রাজা ও ধনিগণের স্বধন্মান্ষ্ঠানে উৎসাহ্দান-প্রবৃত্তি নাই, তথন আর 
জাতিকে অধিকারের প্রতি মুখাকাঁরণ বকিয়া গ্রহণ কর! উচিত হইতে 
পারেকি? আজ গুণকম্মকে বা সামর্থা ও অর্থিত্বরকে মুখা করিয়া এবং 
প্রাতিকে গৌণ করিয়া সংস্কারাদির প্রাবর্তন করিলে কি ভাল হয় না? 
যেহেতু আৰ যে দ্বিজাতি দেখা ঘাইতেছে, তাহারা ষণাথথ দ্বিজাতি নহে এবং 
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যে শুদ্রাদি দেখা যাইতেছে তাহারাঁও যথার্থ শূদ্র নহে । আজ গুণ- 
হীন দ্বিভাতিকে দ্বিজাঁতির কর্মে নিধুক্ত করিরাই পঞ্চ-মকাঁরের প্রভাব 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ধাহাদের মগ্যপায়ীকে স্পর্শ করিলে মহাপাতকের 
প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাবস্থা আছে, তীাহাবাই আজ ধশ্মের নাম করিয়। 
গোঁপনে মগ্তপান করিতেছেন । কিন্তু গুশকর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! 
অধিকারের ব্যবস্থা করিলে এ সকণ দোব উত্তরোত্তর অল্পই হইবার 
কথ, মনে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ক্রমে আবার বর্ণাশ্রমাচার 
ফিরিয়া আটিতে পারিবে, গুণকম্ম আবার জাতিগত হইয়া পড়িবে, 
আবার জনক ও রামরাজত্ব ফিরিয়! আসবে । ধন্মরাজ বুধিষ্টিরই যখন 
তাঁহার সময়েই শোণিতগত বর্ণস্থায়িত্ে অসন্তাবন। ঘোবণা করিয়াছেন, 
তখন আজ কেবল এজজসনাই আগ্রহ করা কি বুথা নহে? আব এই 
গুণ ও কন্দ্রকে প্রধান করিয়া এবং জাতিকে গৌণ করিয়া যি আজ 
চলিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কি তাহাবও ব্যবস্থা অসম্ভব হয়? 
কখনই নহে। বিবাহাদি কতিপয় জাতি-রক্ষক-সংস্কার অক্ষু্র রাখিয়া 
গুণগত অধিকার দিলে কি সমাজেব উন্নতিই হয় না? এই যে বৈ্- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাঙ্গণ হইতেছেন তাহারা কি ব্রাঙ্গণের কন্যা 
বিবাহ করিতেছেন ? কিংবা কথনও তাহ।রা এীন্ধপ করিতে সমর্থ হইবেন? 
যদি হিন্ৃধন্্মন থাকে তাহা হইলে তাহার সম্ভাবনা নাহ বলিয়্াই “বাধ 
হয়। এইরূপ কায়স্বগণ যে ক্ষত্রিয় হইতেছেন তাহারাও কোন 
ক্ষত্রিয়কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছেন না । অতএব গুণ কর্শের প্রাধান্য 
এবং জাতির গৌণতা স্বীকার করিয়া সমাজে বেদ-বিগ্ঠার বিস্তার করিলে 
এবং তদনুসারে কার্য করিতে যত্বু করিলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে 
কি-না তাহা আজ স্ধীগণের ভাবিবার বিবয় বলিয়৷ বোধ হয়। 

( সমাপ্ত) শ্রীরাজেন্্রনাথ ঘোষ । 


শ্রীনিশ্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাস্তাম 


্্সূত্রমূ__বাঁদরাষণ-ব্যাম-বিরচিতম্‌ 
ও নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় 
গ্রাথম অধাঁয়ে প্রথম পাদঃ। 
অথাতো ব্রঙ্গলিজ্ঞাসা ॥ ১ম হত্র ॥ 

স্ুরার্থ £--অথ- অনস্তরং ;) অতঃ.- অতএব; ব্র্দ জিজ্ঞাসা _ বক্গ 
বিষয়ক তত্বের জিজ্ঞাসা ! 

শ্রীনিষ্বার্ক কৃত বেদান্ত-পাবিজাঁত-সৌরভ ভাম্যানুবাদ :_-বড়ঙ্গবেদ 
পড়ার পর লোঁকের কর্ম-ফলের ক্ষয় আছে, না উহা অক্ষয়, এইরূপ সংশয় 
উঠিলে ধর্মমশান্ধ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত জ্ঞানলাভের জন্ট জৈমিনীকৃত ধর্শশ মীমাংস! 
আধযঘন্দ কঝ। উচিত ॥ ইহ ভ্বঝ। ধন্দেক স্বন্ধণ্। গুকাণবভে্ এবং ভ্ডাহাব 
ফলের জ্ঞান হয়। কিন্ত অথ অতঃপর ধাহার, এই ধর্ম শাস্ীয় 
যাগবজ্ঞের কর্মফলরূপ স্বর্গীদিতে সাস্তত্ব শেষ হইয়া যাওয়া , সাঁতিশয়ত্ব 
( কাহাব স্থথভোগ বেশী কাহারও কম এবং নিরতিশয়ত্ব (ন্বর্গাদি 
স্থথভোগ চিরস্থায়ী নয়) দোষ দেখিয়া, এ সকল পরিচ্ছিন্ন ভোগে 
অনাস্থা আসে, তাহার । মুমুক্ষু ব্যক্তির ( অতঃ । সেই হেতু শ্রীভগবানের 
প্রসাদ ও দর্শন লাভেচ্ছায় প্রীতির সহিত কোন এক সদ্গুরুর আশ্রয় 
লইয়া ভক্তির সহিত স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্তয-স্ব্ূপ গুণ ও শক্তি প্রভৃতি 
দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ বিভৃতির আশ্রক্ন ( ব্রদদ-জিজ্ঞাস! ) ব্রদ্ধ শব 
অভিধেয় (বাচ্য । যে রমাকান্ত পুরুষোনুম তাঁহার বিষয় জানিবার 
ইচ্ছা হইয়া থাকে | 

[ যডগ-বেদ-_বড়ঙ্গকে বেদান্গও বলে। ইহারা (১) শিক্ষা (006 
5015006 91701010217 ৪0100180100 2100 101010017019010] 01 0২) 
ছন্দস্‌ (009 501211০2 061719900% )১ (৩) ব্যাকরণ (€ 0120700817)১ 
(৪) নিরুক্ত (170/770105108] 25001517960] 06 0190016৬51০ 

৪ 
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10149 ), ৫) জেযোতিব 4১58০0010% ) এবং কল্প (71091 ০1 
09151000018] )1 বেদেব সহিতা ও ব্রাঙ্গণ ডাঁগে কি করিয়া! যাগ- 
যন্ঞ কবিতে হয় লেখা আছে। ইহার ফল স্বর্গাদি লোক প্রাপ্সি। 
মে দর্শন শাস্টে ইহার যুক্তি দেখান হইয়াছে তাহাকে জৈমিনী-কত বর্ম 
মীমাংসা বলে। আব বেদের উপনিষতৎ ভাগে জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তি 
বিষয়ক উপদেশ আছে। ইহাকে বেদাভ্ত বলে। যে শান্কে ইহার 
পৃক্তি আছে তাহাকে ব্যাস রত ব্রহ্গ-মীমা*না বলে। 

'আচার্য শঙ্গবের মতে শিত্যালিত্য বস্থ বিবেক, ইহকাল ও পব- 
কালের ফলভোগ বিবাগ, শমদমাদি সাধন সম্পৎ অর্থাং লৌকিক বাপাঁব 
হইতে মলের উপরতিরূপ শম) বহা করণ হইত উপবতিন্রপ দম, বিভিত 
নিতা কর্মে অন্বরাগকঝপ উপবতিও শীভানশদি দন্ত সহনকূপ তিভিক্, 
নিদ্র। আলঙ্ প্রমাদাদি 7গ করিয়া মানসিক স্িবতাকপ সমাধি, সর্বত্র 
ঈশ্বরাপ্তিহ জ্ঞানকপ শ্রদ্ধা এব” মোক্ষেচ্ছা এ সকল ব্দাচিজ্ঞাসাব পব্ৰ 
কাবণ। শমারদি সাধন গদ্ধিব পরব) ধন্ম জিজ্ঞাসাব পুর্ব ব্রহ্ম জিজ্ঞাদা 
ও ব্রদ্ষবিজ্ঞান হতে পার তাহাঁন প্রার্ধ নাহ। কিন্ত আচীমা 
বামানুল নিম্বার্কৰ মত বাঁপয়াছেন, “পুর্বে বেদোক্ত কর্ম বিলয়ক 
বিচাঁব কার্মোর অনন্তর অর্থাৎ জৈমিনী হত্রোক্ত কম্মমীমাংস! জ্ঞাত 
হইবার পর, ব্রহ্ম বিনয়ের ক্গানলাঁভেব ইচ্ছা হয় ৮] 

জন্মাশ্তা ঘতং ॥ বয় শু ॥ 

সত্রার্থ-ঃ_ অন্ত _ এই বিখেব , জন্মাদি যতঃ-জন্মাদি যাহা তইতে | 

'ভাষ্যাইবাদ *--এই গুত্রে ব্রন্ষেব লক্ষণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত তাহা 
বলা হইতেছে । এই অচিস্তা বিচিত্র-সন্গান সম্পন্ন ( পবম্পবেধ সহিত 
সম্বন্ধ যুক্ত অনন্ত প্রকাব বিশিষ্ট ; অসংখ্য নামদপের আশ্রত্ন অচিস্তারূপ 
বিশ্বেব স্থষ্ি স্থিতি লয় বাঁহা হইতে হয়। তিনি সর্বজ্ঞাদি অনন্ত গুণের 
আশ্রয়, ব্রহ্ম) ঈশ এবং কালের৪ যিনি নিয়্তা। পুঃব্বাক্ত ব্রঙ্গেব 
লক্ষণ সুত্র হইতে এইবূপই বোঝ যায়| 

[ কষ যজুব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের তৃতীয় বল্লী হইতে এই স্থাত্র 
ব্যাসদেব সংগ্রহ কবিয়াছেন। ভূগুর্বৈবারুণিঃ । বকুণং পিতরং উপদসার। 


স্টিল সিল সিল সিপা সরীনত সত আলে সির 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । |] ব্রা রি ৫৬৩ 


সপ ৮ এসি পাটি পাতা সি সিলসিলা তসিপাসিলাতকাি পাটা পাল সস পাস পাস 


অধীহি ভগবে। | ব্রদ্বেতি। তন্বা এতৎ চরগিগগিনি অননং ₹ প্রাণ, চক্ষু 
শ্োত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে। যেন আতানি জীবস্তি। যত ধু তছি- 
জিজ্ঞাস্ব । তদ্রন্ষেতি। অর্থাৎ একদিন বরুণ খাষির পুত্র ভৃগু পিতার 
নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, “হে ভগবন্‌, আমাকে ব্রহ্মবিগ্ঠার 
উপদেশ করুন 1৮ বরুণ বলিলেন “অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্োত্র, মন ও বাক্য 
এ সমস্তই ব্রঙ্ধ। ধাহা হইতে দৃণ্তমান স্যটি হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত 
জাত-বস্ত জীবিত রহিয়াছে, প্রলয়কাঙে বাহাভে সকল জীব প্রবেশ করে? 
তীহাকে তুমি জান, তিনিই ব্রহ্ম ।” 

আগাম শঙ্কর এইরূপই ব্যাথা করিয়াছেন, “ব্রঙ্গকে জগতকারণ 
বলিয়া প্রদর্ণন করাতে ব্রঙ্গের সব্ধজ্ঞত্ত ও উপক্ষিপ্ত হইয়াছে ৮. “বিবিধ 
নাম ও দ্ধপ প্রকাশিত , অনেক কর্তী ও ভোগ সংযুক্ত, গ্রতিনিয়ত 
দেশকালাদিহঠেতুক ক্রিযীফলের আশ্রক়ভুঁত; মনের দ্বারাও অচিন্ত্য 
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র6নাবিশিঠঃ এই জগতের স্থাষ্ট দিতি ও লয় যে সর্বজ্ঞ-সব্বশক্তিমান্‌ 
কারণ ৫ইতে হয়ঃ তিনিই ব্র্থ ; ইহা বাক্যার্থ।” ] 
শাস্ত্র যোনিতাতি ॥ ৩য় সু ॥ 

স্থতরাথ £-- শা ফোনিত্বাৎ _ শাস্ত্র প্রমাণ হইতে । 

ভাষ্/াগ্রবাদ £ ব্র্গ বে পুর্বোক্ত লক্ষণ তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
কি? উক্ত লক্ষণধুক্ত ব্রদ্ধ শব্দাভিধেয় চষে বস্ত তাহা আাশিবার উপায় 
শান্স প্রমাণ । 

[ আচাধ্য শঙ্কর এই স্তরের দুই প্রকার অর্থ করিরাছেনঃ ১ “সর্বজ্ঞ- 
কল্প গ্রদীপবত সর্ব পদার্থের প্রকাঁশক অনেক বিগ্ভার আধারভূত বিধায় 
অতি পু্ধল খণ্েবাদি মহাশাগ্রেরও সেই ব্র্ধই কারণ বলিয়া! জীশিবে, 
সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্ট হইতে এইরূপ সর্বজ্ঞ হাদি গুণ সমন্বিত খগেবাদি 
মহাঁশান্ত্রের উতৎপভি সম্ভবে পা” (২) “অথবা বর্গের যথাবৎ স্বব্ধূপ 
পরিগ্রহে ণ্বেদাদি শান্ত্েরই প্রামাণ্য, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতেই 
ব্রহ্ম যে জগতের কারণ? তাহ প্রতিপন্ন হইয়াছে ।” 

এই স্তরের শ্রুতি প্রমাণ__পতন্বৌপনিষর্ং পুরুষং পৃচ্ছামি*--উপ- 


প্টিপাসিপাস্টি লারা পাশ সি তি বাজ তাস পাস্পিণ শাসিত পাসিপািপাস্লপা ছি 


€৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-নম সংখ্যা । 


পাপী এ বপন 


নিষদের দ্বারা যে পুরুষকে জানা যায় সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । 
“তমেতমাত্মানং বেদান্থবচনেন ব্রাঙ্গণাঃ বিবিদ্িষন্তি”--সেই এই আত্মাকে 
ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন ।] 
তত, সমন্বয়াঁৎ | ৪র্থ কু ॥ 

স্ত্রার্থ ২--তৎ _5 সেই রহ্ষই যে শ্রুতিবাক্য সকলের প্রতিপাদ্থ তাহ! 
কে বলিল; তু-শব আশঙ্কা নিরাশ করিবার ম্বন্ত ; সমন্বয়াৎকারিণ 
এক ব্রাহ্মতেই সকল শ্রুতির সমন্বয় তয় 

ভাষ্যানুবাদ তোমরা বলিতেছ শান্তরই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ; 
কিন্তু আমরা দেগিতেছি সমস্ত বদ ক্রিয়াপব্ত্ব অর্থাৎ বাঁগার্দিকেই 
মুখারূপে প্রতিপা্ধন করিয়াছে । তাহ) ছাড়া বেদে যাহা কিছু আছে 
তাহ! অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ যাগাদি স্থন্ধে যে বিধি বাক্য আছে, তাহারই 
অনুযায়ী সে সকলের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । অথবা যজমানের স্ততি 
স্বরূপে সেগুলির ব্যবহার হইয়াছে । ইহাদের নিজেদের কোনও স্বতত্ত 
অর্থ নাই, বিধিবাক্যের সহিত একযোগে ইহাদের অর্থ করিতে হইবে । 
বেদের ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্য সকল, (যেমন তরমসি। অহং ব্রহ্গান্লি ) ক্রতুর 
(যজ্ঞের) অঙ্গীভৃত যে কর্মকর্তা ভাহার স্তৃতিমাত্র, (যেমন রাজাকে . 
স্তাবকেরা সর্বশক্তিমান বলিয়া থাকে )। 

এইব্ূপ প্রাপ্ত হইলে আমর! বলিব, ব্রহ্ষই বিশ্বকারণ এবং শান্ত 
ঠাহাকে প্রতিপার্দদ করে, কারণ প্রধান জ্ঞাতব্যরূপে ব্রন্মেতেই সমস্ত 
বেদবাঁকোর অন্বয় হইয়াছে । অথবা সংক্ষেপে সত্রের অর্থ এইবূপ--বে- 
বাক) সকলের প্রতিপান্ত ব্রলেতে্ সমন্বয় হয়। কন্মে (যাগাদদিতে 
বেদের স্মন্য় ( তীতপর্যয ) বলা যাঁয় না; কারণ, ব্রঙ্গকে জানিবার 
ইচ্ছা মাত্র উৎপন্ন হইলে কর্মের শক্তিক্ষয় হয় । অতএব ক্রতুর অঙ্গ 
ব্রহ্ম ইহা বালভাঁষিত। শ্রুতি বলিতেছেন, কম্মঃ কর্তা সবই ব্রন্গের নিয়ন্ত - 
তের অধীন এবং তিনিই কর্ম-ফল দাতা । (যেমন “যতো বা ইমানি 
ভূতানি জায়ন্তে” "্অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং”, “যং সব্ধে দেবা নমস্তি”, 
ক্রন্ৈবেদং সব্বং )।” কাজেকাজেই তিনি এ সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। 
কিন্তু নিষ্কামকন্ম্ন বিবিদিষা ( মোঙ্েচ্ছা ) উৎপাদন করে; কাজেকাজেই 


আশ্বিন ১৩৩৩ ।] নিগ্বার্ক-দর্শন ৫৬৫ 


্রন্ধপ্রাপ্তির সাধনীতৃত যে জ্ঞান, যাহা মোক্ষেচ্ছা না হইলে হয় না, তাহার 
দূর কারণ এবং উপকারক ।--এই ভাবে কর্মের সহিত জ্ঞানের সমন্বয় 
করিতে হইবে । বিবিদিষা শ্রুতি সকল ইহাই নিশ্চয় করে। “তমেত- 
মাত্ানং বেদাত্ত-বচনেন ব্রাঙ্গণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” 
--৫সই এই আত্মাকে ব্রাঙ্গণগণ বেদাধায়ন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার 
ত্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। 

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন শান ব্রহ্মকে যেমন প্রতাক্ষ এবং 
অনুমান প্রমাণের অগম্য বলিয়াছেন তেমনি তিনি শান্ত্-প্রমাণের৪ অগম্য 
বলিয়াছেন। (যেমন “অবাজ্মনসগোচিরম্ত, “অশব্দমস্পর্শং, “যতো 
বাচা-নিবর্তন্তে )1” এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি জিজ্ঞাসিত ত্রহ্ম 
নিশ্চয়ই শাস্ত্র প্রমাণগম্য, প্রতাক্ষাদি প্রমাণগম্য নহেন । কারণ সাক্ষাৎ 
(1)11600) অথবা পরম্পরা (11001506) কারণ সম্বন্ধে মমস্ত শ্রুতির সম- 
্বয় ব্রন্মেতেই । বিশেষতঃ ষে সকল শ্রুতিতে ব্রন্দের লক্ষণ এবং প্রমাণ 
আছে তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রন্মে সমন্বিত। (যেমন পদর্ববং খবিদং 
্রক্ম)। শাগ্িল্য বিদ্যা, পঞ্চাগ্রি বিদ্তা, মধুবিগ্ঠা প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রতীকোপাসনা আছে তাহারা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্ম সমন্বিত । ভিন্নার্থ- 
বোধক হইলেও সমস্ত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্গতেই সমণ্য় হয়। 
কারণ সেই সেই ব্যাক্যের যে বিষয় তাহা সমভাবে ব্রহ্গাত্মকরূপেই শ্রতিতে 
মুখ্যবাচাত্ব হইয়াছে। 

কিন্ত ব্রহ্ধকে শ্রুতি প্রমাণগমা বলিলে, যে সকল শ্রুতি বলিয়াছেন 
যে ব্রহ্ম শব্দের অবিবয়, তাহারা নিরর্থক হইয়া পড়ে । না, এরূপ সিদ্ধান্ত 
ভ্রান্ত, কারণ “অশব্দম” প্রভৃতি শ্রুতির সহিত “সর্বং থন্বিদং” প্রভৃতি 
শ্রথতর প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নাই। কারণ যে সকল শ্রুতি 
ব্রহ্গকে অবিষয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল শ্রুতি ব্রর্মের স্বরূপ 
ও গুণসকলের ইয়ন্তা নিষেধপর মাত্র (অর্থাৎ শ্রীরামরুষ্জের ভাবায়-- 
বর্গের ইতি করতে নেই । | 

আচ্ছা, “শব্দের অবিষয় ব্রহ্ম”_-এই যে বাক্য ইহার বাচ্য (প্রতিপাদ্য 
বা বিষয়) কে? যদি বলব্রহ্ষ, তাহা হইলে তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 


মে 


৫৬৬ উদ্বোধন ] ২৮শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা । 


হইল) ব্রহ্ম, শঙ্গের বাচা হইয়া পড়িলেন। আঁ হ্দি বল “না”, তাহা 
হইলেও কাধ্যতঃ ব্রহ্ম শবা-জহ্য হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্ম শঞ্ধের বাচ্য 
যে বস্ত তাহা তিনি এ শবের দ্বারা নিশ্চয়ই বোঝেন, না বুঝিলে ৭্না” 
বলিতে পারিতেন না । 

অতএব বুঝিতে হইবে, সর্বজ্ঞঃ সর্বাচিস্তয-শক্তি বিশ্বের জন্মাদির 
হেতু, বেদ-প্রমাণগম্য) সমস্ত বস্ত্র ভইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, ভগবান 
বানুদেবই সমস্ত শাস্ত্রের জিজ্ঞাসার বিষষ এবং সময় স্থান | 

[ এই হ্াজেব শঙ্কার উৎপত্তি স্থল জৈমিনী-স্ুত্র, “আয়ায়স্ত ক্রিয়ার্থ- 
ত্বাদানর্থকামতদর্থানীম্৮,বেদর সকলই ক্রিরার্থ, বেদে ক্রিয়া ভিন্ন অন্য 
বিষয়ের আনর্থক্য। 

আচার্যা শঙ্করও একই উপদ্দেশ করিতেছেন, পত্রে যে তা শব্দ 
আছে, তাহা আপন্তি-ভপ্জন-বোধক | সেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, অর্বশক্তিমান 
এবং জগতের উৎপত্তি স্তিতি ও লয়ের কাবণ, ইহা বেদান্ত বাক্যে 
জানা যায়। যেহেতু সকল বেদান্ত নাকাই তাতপর্য্য বশতঃ ন্ধার্থের 
প্রতিপার্চক বিধায় অনুগত রহিয়াছে ।৮ ] 

ঈক্ষাতের্নাশব্দম্‌ ॥ ৫ম স্থ | 

কুত্রার্থ £__ঈক্ষতে (জগং-কারণ ঈক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান পূর্বক স্থটি 
করিয়াছেন )) ন-এই জগতের কাবণ জড় নহে; অশব্দমম ₹ উহা 
অবৈদিক। 

ভাষ্যান্ববাদ £-_সাংখ্য শাস্ত্র প্রতিপাদ্দিত অচেতন প্রধান জগৎ 
কারণ হইতে পারে না, কারণ তাহা শ্রুতিপ্রমাণ বজ্জিত। কারণ, 
শ্রুতি জগতৎ-কাঁরণকে ঈক্ষণ শবের দ্বারা চেতনধন্ বিশিষ্ট বলিতেছেন । 

[ শ্রুতি প্রমাণ “সদেব সৌম্যেমগ্রমা দীদেকমেবাদ্িতীয়ম্‌ তদৈক্ষত 
বস্তা" প্রজায়েয়েতি তত্বেজোইস্যজত”__হে সৌমা। এই জগৎ অগ্রে 
ভেদ রহিত অদ্বিতীয় সব্বস্ত ছিল। সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, 
আমি ব্হু হইব, আমার বহুরূপে স্ষ্টি হউক, এইরূপ ইঈক্ষণ করিয়া 
সেই সৎ তেজের শট করিলেন । ( ছা, উ ৬২) 

“আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্রআসীৎ। শান্তৎ কিঞ্চনমিংৎ। স 


হাতি ১৩৩৩ | রা দির ঢা ৫৬৭ 


রর লোকান্নু কা  ইতি। স ইমা [কানক্ডত”_-এই বিশ্ব 
অগ্রে এক আত্মরূপে অবস্থিত ছিল, অন্য কিছুরই স্বুরণ ছিল না, 
সেই আত্ম! ঈক্ষণ করিলেন, “লোক সকলকে স্থাষ্টি করিব কি”? তিনি 
লোক সকল স্থষ্টি কৰিলেন। 

'আচাধ্য রামানুজ বলেন, পজজ্ঞান্ত ব্রহ্গে পারমার্থিক । গ্ররুত 
সতা; মুখ্য ঈক্ষণ (আলোচনা ) প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধ স্কাপিত হওয়ায় 
ইহাও বুঝিতে হইবে ধে স্থঞকাব কর্তৃক উক্ত শ্রুতি সমুহ দ্বারা 
নির্বিশেষ চিন্সাত্র বরবাদ  শঙ্ক? মত প্রভ্যাখ্যাত হইয়াছে । কেন 
না, নিব্বিশেব ব্রদ্গবাদে ঈশ্বরের সার্সিত্ব ধন্মত্ড অপারমার্থিক ব 
অসতা; (সুতরাং গৌণ )1 বেদান্ত বেছা ত্রঙ্গ£ এথানে জিজ্ঞাস 
রূপে প্রনিজ্ঞাত হইয়াছেন ; সেই ব্রঙ্ধ থে চেতন বস্তঃ ইহাহ ঈঙ্গতে 


কক 


৪০ 


নাশব্দম্‌ ইত্যাদি সুত্র দ্বারা প্রিপাদিত হইতেছে । চেতনত্ব অর্থ 
চৈতন্য গুণর যোগ বা সম্বন্ধ ; অতএব, ঈশ্ণগুণহীন পদার্থও (ব্রহ্ম । 
সাঁংখোক্ত প্রধানেরই সমান | 

রামানুজ শঙ্করের নিগুণ ব্রর্গকে লক্ষ্য করিয়াই এ কল কথা 
বলিয়াছেন । কিন্ত শঙ্কর সগুণ ব্রহ্জ বা নিতা ঈশ্বর স্বীকার 
করিয়াছেন । “ব্রন্ধ নিত্জ্ঞানবান্‌ ও নিত্যক্রিয়াশ্রয় বলিয়া [কি কারণে 
তাহার সব্ধজ্ঞত্ব হানি হইতে পারে? ধিনি সকল বিষয়কে প্রকাশ 
করিতেছেন, অর্থাৎ যাহার সর্ব বিষয় প্রকাশনে সক্ষম নিতাজ্ঞান 
আছে; তিনি যে সব্বজ্ঞ নহেন, ইহ অতি বিপ্রসিদ্ধ মত 1” । শঙ্কর ভাষ্) ) 
তাহা হইলে শঙ্করের অত্বৈতবাদের সহিত নিষ্ধার্কের দ্বৈভাদৈতের প্রভেদ 
কোথায়? নিশ্বার্ক বর্গের যথার্থ পরিণাম স্বীকার করেল কিন্ত শঙ্কর 
তাহার বিবর্ত পরিণাম স্বীকার করেন-_-ইহাই পার্থকা। | 

গৌণশ্চেন্নাআশব্বাৎ ॥ ৬ স্থ। 

স্তরার্থ £__গৌণ চেৎ-্যদ্দি বলি ঈক্ষণ শব্দটি গৌণ অর্থে প্রয়োগ 
হইয়াছে ; +-্পা) আত্মশধ্ধাৎ-কারণ তাহার পর “আত্ম” শব্দ আছে। 

ভাষ্ঠান্বাদ £-খ্ ইঈক্ষণ শব্দকে গৌপ প্রয়োগ বলা যায় না। 
--কেন ? আত্ম শা হেতু । 


৫৬৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_নম সংখা] । 


[ শ্রুতি প্রমাণ £--“এতদাজ্মযমিদং সর্ববং। তৎ সত্যং, স আত্মা, তবমসি 
শ্বেতকেতো”-সেই সৎ যিনি জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন; 
এই জগৎ তদাআক; তিনি সতা, তিনি আত্মা) হে শ্বেতকেতো । তুমিও 
সেই আত্মা । 

কিন্তু আদা শব্দও চেতন ও অচেতন উভয় স্থলেই প্রয়োগ দেখা 
যায়; যেমন পুণ্পের আত্মা গন্ধ। সেই জন্য পরবন্ঠী হুত্র লিখিত 
হইতেছে । ] 

তন্রিষ্টস্ত মোক্ষোপদেশাত ॥ ৭ সু ॥ 

স্যত্রার্থ £-তৎ নিষ্টস্ত- সেই জগৎ-কাঁবণে নি্টাসম্পন্ন পুকরুষেব ; 
মোক্ষ উপদেশাৎ কমোক্ষলাভ কবেন এহরূপ উপদেশ করা হইয়াছে 
বলিয়া । 

ভাষ্যানুবাদ ;__সৎ এবং আত্মা শখ্ধ সাংখোর প্রধনি অর্থে বাবহাতি 
হয় নাই । কারণ, “সৎ+, “আত্মা” ও ঈক্ষণকর্তীর বাঁচা যে আদি-কারণ 
তাহাতে নিষ্টাসম্পন্ন পুরুষের তণ্তাবাপন্তি ধ্যেয় স্বরূপ প্রাপ্তিকূপ ) 
মোক্ষেব উপদেশ আছে বলিয়া | 

[ ঞতি-প্রমাণ £-“তত্ত তাবদেব চিরং ঘাবনন বিমোক্ষো২থ সম্পৎন্তে” 
-দেই পুরুষের ততকালই বিলম্ব যে পর্য্যন্ত না দেহপাত হয়, এবং তদনস্তর 
ঠাহার সেই উপাস্তের স্বরূপ প্রাপ্রিরপ মোক্ষ লাশ হন । 

চেতন জীব কথনও অচেতন প্রধানের স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে 
ন)। এই হেতু পরবর্তী সবত্র লিখিত হহতেছে 11 

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ্থ॥ 

হুত্রার্থ £-_হেয়ত্ব সেই সৎকে শ্রতি তেয় বা পরিতজ্য ; অবটনাতৎ চ 
বলেন নাই বলিয়া । 

ভাষ্যান্ুবাদ £__-*সং' যদ্দি জড় প্রধান হইত তাহা হইলে সর্বজ্ঞ 
হিতৈধী শাস্ত্র কখন মোক্ষ সম্বন্ধে তাহার উপদেশ করিতেন না 
বরং তাহা হেয় এবং অপ্রয়োজন বলিয! উপদেশ করিতেন । তাহা 
যখন বলেন নাই তখন ন্গতকাঁরণ “সং, এবং “আত্ম” শব্ধ সাংখ্যের 
জড় প্রধান নহে। 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । ] নিষ্বার্ব-দর্শন ৫৬৯ 


পাস ্রছি তা ৯ 


প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ ৯ সু ॥ 
(এই স্ত্রটি শাঙ্কর দর্শনে দেখা যায় না.) 

সত্রার্থ ঃ--প্রতিজ্ঞা শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; বিরোধাঁৎ 
সৎ শব্বকে জড় বলিলে তাহার বিরোধ হয়, এই হেতু । 

ভাষ্যান্ুবাদ £-_যে এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয় শ্রুতি 
তাহার উপদেশ করিবেন বলিয়া “সদেন পসৌমা" মন্ত্র আরম্ত করিয়া- 
ছিপেন। কিন্ত এ বাকোর বিষয় বর্দি অচেতন প্রধান হয়, তাহা 
হইলে যাঁহা বলিবেন বলিয়াছিলেন তাহা আর বলা হয় না, কারণ 
তাহার পর আর কোনও চৈতন্ত বস্তর উপদেশ করা হয় নাই, 
কাজ্েকাজেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞ হানি দোষ হয়। : অচেতন প্রধানের 
জ্ঞান হইলে কখন চেতন পরমাত্মার জ্ঞান হয় না। ইহা সাংখ্য 
শীস্তেরও অভিমত | ; (সেই হেতু অচেতন-কারণবাঁদ সাধু নতে | 


স্বাপায়াৎ ॥ শু ১৯ ॥ 
হত্রার্থ £_স্ব -নিজেতেই ; অপ্যয়াৎ ০ লীন তয় বলিয়া। 
ভাষ্টানুবাদ £--“সৎ। ষে প্রধান নহে তাভার আর একটি কারণ 
এই, শ্রুতি জগৎ-কারণকে সত বলিয়া, তাহার পর বলিয়াছেন 
স্থুণ্ি কালে জীব এই সদাত্সীতে লীন হন। “যত্রৈতৎ পুরুষঃ 
স্বপিতি নাম সতা, দৌমা) সম্পনো ভবতি, স্মমপীতো ভবতিঃ তন্মাদেনং 
স্বপিতীতাঁচক্ষতে স্বহাপীতো ভবতি”হে সৌমা। সুপ্তি কালে এই 
পুরুষের স্বপিত্তি নাম হয়, তখন তিনি সৎ সম্পন্ন হয়েন, *ন্বগ তে 
(আত্মাতে । অপীত (লীন । হয়েন, অতএব ইহাকে স্বপিতি নামে 
আখ্যাত কর! ফায়; কারণ লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন। 
এই সকল অর্থ হেতু অচেতন জগৎ কারণ অসম্ভব । ব্রঙ্গই জগৎ- 
কারণ । 
গতিসামান্তাৎ ॥ ১১ স্॥ 
শ্রার্থ £--গতি সামান্তাৎ সমস্ত শ্রতিরহই চেতন জগৎ কারণ 
সম্বন্ধে সাধারণ গতি । 
ভাষ্যান্থবাদ ₹_-কেবপ হান্দোগ্য উপ[নিষৎ নহে) অপরাপর শ্রুতিও 


৫৭৬ নুর ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


4৯ পাস শত ৯৪ রা সিলাটিতািরাসিশ উপ ঈিপাস্টিতা 


চেতন াকারনিরা অন তাঁবে চিধারি নিতে । অতএব 
অচেতন প্রধান জগত-কারণ যুক্ত নহে । 

[শ্রুতি প্রমাণ_ণআত্মন এবেদং সর্বম”__ আত্মা হইতেই এতৎ 
সমস্ত আত হইগাছে । “স কারণং কারণাধিপাঁধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা 
ন চাধিপ১”- সেই সর্বজ্ঞ ঈশরই জগতের কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপ 
জীবেরও তিনিই অধিপতি । ভীহার জ্ঞনক কেহ নাই । এবং অধিপতিও 
নাই । (শ্বেতাশ্বতর !। 

কিন্তু কেহ কেহ বলেন ব্রঙ্গ যে জগং-কারণ তাহ! শ্রুতির অথ নাও 
হইতে পারে । | প্রলয় কালে প্ররুতিলীন কোনও চতন পুরুন পরবর্তী 
কলের স্যট্টির কারণ হইতে পারেন ইহা খগ্ডনের জনতা পরবর্তী সুত্র 
লিখিত হইতোছে। ] 

শ্ুতত্বাচ্চি ॥ ১২ স্ ॥ 

স্তত্রার্থ £__শ্রুতত্বাৎ চ- জগত-কারণ সমন্ধে সর্বন্তত্ব সব্ধনিয়ন্তত্ব শ্রুতি 
আছে বলিয়া । 

ভাষ্যানুবাদ *--. কিন্তু শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন যে ফিনি জগৎ 
কারণ তিনি সর্বজ্ঞ সর্বনিয়ন্ত; সর্বেশ্বর এবং চেতন স্বভাব; সেই 
জগ্ঠ অচেতন প্রধান ব প্রকৃতিলীন পুরুষ জগত্-কারণ হইতে পারেন লা। 

[ কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতি “আনন্দময়” জীবকেই জগৎ কারণ বাঁলতেছেন, 
সেই হেতু শ্বেতশ্বতরের “স কারণং” কে । আনন্দময় জীবকেই ঈশ্বর 
বঙ্গিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পর হত্রে এই পূর্ব পক্ষের উত্তর দেওয়া 
হইতেছে । ] 

আনন্দময়োহভ্াযাসাৎথ ॥ ১৩ নু ॥ 

সুত্রার্থ £_-আননাময়ঃ- জগৎকাঁরণ সম্বন্ধে আনন্দময় শব্দটির ব্যবহার , 
অভ্যাসাৎ _ পুনঃ পুনঃ হওয়ায় | 

ভাষ্টানুবাদ £_-তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দময় আত্মা-শক্ষের বিষয় 
পরমাত্মা, জীব নহে । কারণ এ শ্রুতি পরমাত্ম বিষয়ক আননাময় শের 
বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন । 

(ক্রমশঃ ) -বান্ুদেবানন্দ। 


কথা প্রসঙ্গে 


আমল ঘে হিন্দু মুসলমান-দন্্ব বাঙ্গলাব বাজধানী হইত পল্লীগ্রাম 
পধ্যন্ত বিস্তাব লাওড কবিয়াছে শাঠাব মল কারণ বলিত গিয়া ঘন ননি! 
মুনি নালা মত এব” নানা -মাল্লা নানা ফতোয়া গ্রগাব করিয়া" 
ছেল তখন সে সম্বন্ধ কোন মশামন না দিয়া মাতাতে এই গুহবিবাদ 
প্রশমিত হইতে পারে লাহাপি একট। ব্যবস্থা 'দধাহই এখন বিধেয়। 
কি কবি মুসলমানগণ উন্নতমনা হইতে পাবেন এব” কি করিলে বা 
হিন্দুগণ ভীকত' বর্জন ৭ নবিষ্যনণ আকান্ত হইলে আম্মরক্ষ কবিতে 
পাবেন তীহাঁর চেষ্টা কবিতে হহাব। 

হিন্দু-সংগঞঠ্জনের সহস্র সহ শাখা-কেন্্র স্কাপিত হহলেগ শীরুতা বর্জন 
সম্ভব হইবে না, যতদিন পথ্যন্ত ঠিগণ সংমত হহয়া শক্তিব সাধনা না 
কবিবেন | সংঘত হইয়া কাজ লা করিলে, *বিছ্ঠা বিবাদায় ধনং 
মদায় শক্তিঃ পবেযাং পরিগীচনায়” শীতি প্রবল হইয়া ঠিন্দুগণকে মুসল- 
মানগণের ন্তায় পরমত অপহিষুং করিয়া তুণিবে। এখন না হয় হিন্দনুগণ 
উৎপীভিত তইতেছেন--তখন কিন্তু মুসলমানগণ উতপীভিত হহবেন ও 
কিন্ক তাহাতে দ্বন্বেধ অবসাঁন হইবে না--শুধু চক্ট! একটু খুরিয়! যাইবে 
মাত্র । £ইজভ। তিন্দুগণকে শক্তিব সাধনা করিতে ঠহবে--গজ্ঞানায় দানায় 
চ রক্ষণায়।? 

মুসলমান-সমাজেও হুদ্রূপ তাগ্রিমের থেলীফতেব যতই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হুউক না কেন তাহাব সভ্য 10070196" ) তইবাঝ একমাত্র যোগাতা 
( 089117686) ) যদি সুন্নত হয় তাহ' হইলে মুপলমানেরও এই 
তিরিক্ধি মেজ্ান্ত কখন দূব হইবে না । এই সকল দেখিয়] চিন্তাশীল ব্যক্তি 
খাত্রই স্বীকার কবিবেন--ষে সকল মুসলমান নেত। এবন্প্রকার মুসলমান- 
সমাজের দ্বার! হিন্দুর নিধ্যাতন সমর্থন না করবেন, তাহারা দেশে দেশে 
গ্রামে গ্রামে গিয়া এমন এক শেণীৰ মুসলমান লইয়া দল গঠন করুন, 


৫৭২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


যাছাণের মূলমন্ত্র হইবে-_প্পরের বেদনা বোঝে আপনার প্রাণে 1” আজও 
দেশে সৎ-সাহসী বনু মুদলমান আছেন, ধাহার! সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র । 
ৃষ্টান্তন্বরূপ কুষ্টিয়ার মধু সেখের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
হিন্দু-সমাজ হিন্দুসংগঠন আরম্ভ করিয়াছেন, মুসলমাঁন-সমাজ 
তাঞ্জিমের প্রসারতায় মন দিয়াছেন ; কিস্তু উত্তয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য বাঁথা উচিত যে, এইবূপ সন্ধিক্ষণে যে দল গঠন হইতেছে, 
তাহাদের সভ্য হইবার বিশেষ যোগ্যতা থাকা নিতান্তই প্রয়োজন । 
আত্মরক্ষার জন্য যে অন্ববিদ্া শিক্ষার প্রগপন, তাভা সংষমের উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহা যদ্ুবংশ ধ্বংসের নায় নিজ নিজ সমাজ ধবংশ 
করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিবে। এখন, কঠোর শৃঙ্খলার সহিত অদ্ভুত 
ংযমের সমাবেশ করিতে হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের গুগ্ডা-প্রকৃতির 
লোৌকদ্দিগকে “নাগরিক বিধি-নিয়ম শিক্ষা দিয় উন্নত করিয়া স্ব স্ব সমাজ- 
ংগঠনের সভা করিয়া লইতে হইবে । সংগঠন ও শিক্ষা পাশাপাশি 
চালাইতে হইবে, নতুবা উভয় সমালের গুগ্া-প্রকূতি লোকেরা সমাজের 
শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক অনাদ্দূত এবং উতাক্ত হইয়া! পরস্পরে মিলিত (91119006 ) 
হইবেই ; তখন গুণ্ডা দমন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। 
বাঙ্গলার বর্তমান সাম্্দায়িক নেতাগণের ভাবিয়া দেখা উচিত আজ 
তাহারা যে শিক্ষা দীক্ষায় আপনাপন সমাজ সংগঠন করিবেন, তাহার ফল 
বছ বর্ষ এবং ব্হুদেশ বাপী হইবে। আজ মন্দির এবং মসজিদ ধবংসে 
উৎসাহ দেখাইলে, জালে ভাঁরত মন্দির ও মসজিদ শূন্য হইয়া যাইবে) 
আজ্র তীহারা লুগ্ঠনে দ্বণ। প্রকাশ না করিলে, কালে বলসেভিক দলের 
স্তায় ভারতেও “কুকুরে চিবাবে যত “নাইটের+ ! 1.01276) এর মাথা 1৮ 
সাহসে সাহস আনয়ন করে--ভীরুতা নীচতা প্রসব করে। ইহা মনে 
ন। রাখিলে হিন্দুর ও “50017 01 009৬/৪£05+ ( ভীরুর জাত) অপবাদ 
দূর হইবে না, পক্ষান্তরে মুসলমানকেও শুনিতে হইবে-_010516 15 0০ 
01661910910) 2 [09160 (090008. 2170 2. [05161 


(60016100720, 


সমালোচনা 


ম্বগাচ্গোর্ষয লিল্েেক্ানল্দ এ লাম ভুক্ত সঙথ- 
মূল্য ১/* টাকা, প্রণেতা শ্রীমতিলাল বায়, প্রকাশক একুষ্ধন 
চট্টোপাধ্যায়, এম-এ 7 ২৯ নং কর্ণওয়ালিশ ই্রীট--কলিকাতা । 

গ্রন্থকার বাংলা-সাহিতা-ক্ষেত্রে স্থপর্রিচিত | তীাহাব ভাষায় বিশেষত্ব 
আছে, মাঁধুধ্য আছে, মাদকতা আছে। স্বামী বিবেকাননের সহিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্মের ভারতেব এবং সমগ্র পৃথিবীর সম্বন্ধ কি; স্বামিজীর 
সাধন? কোন্‌ পথে কিরূপে সিদ্ধি লাঁভ কবিয়াঁছিল ; কাভার শক্তি দিয়া, 
কোন্‌ সম্পদে বিভৃষিত করিয়া [নি জাতিকে গভিতে ৭ সাজাইতে 
চাহিয়াছিলেন ; কোথায় দাঁড়াইয়া, কি চক্ষুতে দেখিয়। স্বামিজী দেশের 
মুর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি, মেখরকে নিজের রক্ত নিজেব ভাই বলিয়া 
ভাবিয়াছিলেন তাহাই গ্রস্থকাক নিজ বৈশিষ্ট্য-পুর্ণ ভাষায় অতি স্থন্দর 
হাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । গ্রন্থকার, ঙ্গামী বিবেকানন্দকে সমগ্র 
জগতের বলিয়। মনে করেন , আমাদেরও বিশ্বাস_ তাহার জীবন ও 
শিক্ষাকে কোন সম্প্রদায়) কোন দেশ ব! কোন জাতি গঞ্ডি দিয়া কোঁন 
দিন আবদ্ধ বাঁখিতে পারে পা, তাই গ্রন্থকার যেখানে বপিতেছেন, 
“আলমবাজারে যে নবগুহ বচনাঁব শ্চনা_যে টিতাভক্মকে সম্পদ 
করিয়া নৃতন নগব পত্ভনের ক্ত্রপাত, নব জাতি গঠনের সে অপাথিব 
উপাদান শুধু কি বেলুড়েন শঙ্খ ঘণ্টানিনািত দেবালয়-ছর্গে রুদ্ধ 
থাকিবে, তাহা কি কবল ত্যাগ বৈবাগোর গৈরিক লক্ষণ যুক্ত 
হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা কি সহম্র শীষে সমাজে, রাষ্ট্রে 
শিক্ষায়, সর্বত্র বিচিত্রবূপে, বিচিত্র বর্ণে, ভাবে, রসে জাঠিকে সম্পৎ- 
শালী করিবে না ?”_-এই উক্তির আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 
তবে কোন “কান স্থলে গ্রন্থকারের সহিত পাঠক-পাঠিকার ভাঁবের পার্থক্য 


৫৭৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


ঘটতে পারে , তাহার কারণ, স্বামিজীকে শ্রীধুক্ত মতিবাবু নিজে যেরূপ 
বুঝিয়ার্টছন ঠিক সেই ভাবেই তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন । 
_. পুস্তকর ৯২৯ পষ্টায় লিখিত আছে_:“১৮৮৫ খুষ্টাব্ে ঠাকুর 
দামিগীক আত্মদান করিয়া লাল সংবরণ করেন |” উহা। ১৮৮৫ না 
হইয়া ১৮৮৬ £ভাব। 

ভাপা, কাগজ, বাধাই ও চিত্র-সম্পদ্দে বাহাঁনি অতি গুন্দব হুইয়াছে। 
আমরা ইহ্থাব বহুল প্রচাব কামন কবি। 


বাযা-পিবঝণী 


ঢলতনুড়ু ৫ ভাঁগুড্রা ১ আনম লও ম্মিপ্পন্ন প্শিপ্য- 
€াঙ্গযাভনক্রোল্স ১৯২৪-১৫ সানব ক।যা-বিবধণা । হঙহ। পাঠ করিলে 
সদয় দেশবাপা দেখি ৩ পাভবেন-- দশে হত প্রকাবের শিল্প বিগ্তাপয়ের 
উপঞ্চাবিতা অগুভূত হতলেগ অথাশা ব (১। াবগাণষ গৃহ এবং বিদ্যাথী 
ভবন 13921010513705 শিল্মাথত ২) ভ্্রপা ওত সশ্রহ। এবং তে 
ব্দ্যাথীদের জন) ( তাহাদের মাধ) অধ্িকাণশহ নিজেদের বম শির্বাহে 
অসম বলিয়া একটি স্তায়া ভাগডার প্রতষ্ঠা এ যাব ভইয়া উঠে 
নাহ | ধাঁবে ধীরে এহ শিঞ্পাবগ্াণমু যু শাবে কম্ম দ্বাগ। সকলেব 
মনোধোগ আকর্ষণ করিতেছে তাহা বিশ্বাস হয়ঃ অনতিকাল মধ্যে 
এই সকল অভাব পুর্ণ হইয়া এই খিগ্ঠালয়ের দ্বাবা দেশে কিঞিৎ 
কল্যাণ হহবে | এহ শিল্প-াবস্তাণয় মাত্র 9হট বিদ্টাথুকে লহয়। 
খোলা হইয়াছিল । এ পর্যন্ত ৫২টি বিদ্যাথী এ* বিদ্যালয়ে অধানে 
আঁসিয়, ৪৩ জন শিক্ষী সমাপনাপ্ডে জীবিকা সংস্কানের জন্ট শিল্প-কন্ম 
কবিতোছু । তন্মধ্যে ২৩টি বিদ্যাথাব কাধ্যাবলী বিধরণাতে উন্লথ আছে। 
এই শিল্প-বিদ্যালয়ে 'মাটামুটি লেখাপড়া শিপ দেওয়া হয়, তৎসঙ্গে 
রুচি ও সামথ্যান্তপা'র বিব্যাথথীদের সুতা কাঢা হইতে আরম্ভ কবিয়। 
তাতে কাপড বোনা), কাপড়ে বরং দেওয়া, মোজা বোনা এবং দূ, 
স্ত্রধর ও দণ্তবীর কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্যবর্ষে ১১টি বিদ্যারথী 
মিশনের সাহাষ্যে বিদ্যাঁথী ভবনে থাকিয়া শিক্ষা লাঁভ করিতেছে। 


আশ্বিন, ১৩৩৩ । | ংঘ-বার্তী ৫৭৫ 


পূর্বব বৎসবের উদ্বত্তস-__ 
১৯২৪ সালেব মোট আয় ৭২৯॥%৫__খরচ ৮৩২৫৫ 
১৯২৫ »” ্ »১৪৮৩৮%/-- ৮ ১৩৫৮৮/১৩ 
উদ্বভ্ততভবিল ১৪০1১/১০ 


আমরা দশবাসীকে শিল্প-বিদাণখের কাধ্য-বিববণী পড়িয়া দেখিতে 
অনুরোধ কবিনেছি এবং ধাহারা এই প্রকাব দেশ ও সমাজ হতকব 
গঠনমলক কাজ করিতে ইচ্ছুক তীহাদিগাক বিশেষ ভাঁবে শ্রীরামরুষ্ও 
মিশনের কর্ন পদ্ধতি পক্ষা করিতে অন্তার।প কবি । মেবকগণেব এক নিষ্ট 
সাধন! ক্ষুদ্র কানাযক কাণে অতি বৃহৎ আকার প্রদ্দাদ করে ইহা 
ইতিভাস-প্রসিন্ধ কথা । পাঠক এখানে 9 দেখিবিন, সামাগ্ত গ্িনিষপত্র 
এবং মাত্র ্রইটি বিদ্যাথী লইয়। যে কাঁজ্খব আবন্ত হইয়াঞিল হাহা 
আছ ধীবে অথ» কিরূপ দৃঢ় গাব সহিত অগ্রসন হইন্ডেছে। যে সকল 
সঙজগদ্য বাক্তি এভ শিল্প বিদালয়কে সাভাধা কবিয়াছেন) মিশলের 
(প্রপিডেন্ট মাভাদষ ভাভাদ্দিগকে আগ'বক বন্যবাদ জ্ঞাপল কবিতোছেন । 

লুউপ্রান্ম _ভ্রী।আ।ব্রীমক্রঅ্ড সেলাশ্রমেকস ১৩৩২ 
সনেব কাযা বিবরণা। আলোঙা বাষ_ ক সব।( এ শিক্ষা গ।গ) 
প্রসাব বিভাগের কা্গ জাতি বর্ণ-লির্বিশায দিন ও ধশেব জঙ্ত ঠহয়াছে। 
১৯২৫ এপ্রিল হইতে ১৮১৯৬ -১২ই এপ্রিণ পর্যান্ত গত বংসবে উদ্ত্ত 
জমীসহ আয় ১১৬৩৮%/৭॥ এবং ব্যয়--৫৩৭1৩/৫ | 

আশ্রামব কশ্শিগণ থে মহান আদর্শ সম্খ রাখিয়া কাধা মরম্ত 
কবিয়াছেন, আমবা প্রার্থনা করি-_শ্ীভগবান তাভাদেব সেই আদশীনুযায়ী 


কাধ্য কারবার সামর্থ; দিন। বাঁদ বাকা বাভতী-ঘব-হাসপাভাল-গ্জ 
প্রভৃতি আপনা হইতেই গড়িখা উঠিবে। 





সংঘ-বার্ত 
পূজ/পাদ স্বামী বিবেকানন্দেব শিবা, বৃন্দাবন _ প্রীবামরৃষ্ণ মিশন 
দেবা শমের প্রতিষ্ঠাতা। অক্লাগ্ুকম্মী ব্রদ্ধচাবী হবেন্দন!খ । নাছু মহাবাক্স ) 
গত ২৬শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র বৃহস্পাতবাব প্রাতে বুন্দাবনধামে শরীর- 
ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পাদ-পদ্সে মিলিত হইয়াছেন । 


শীরামরুঞ্জ মিশন সেবা-কার্য 


বিগত কয়েকমান যাবৎ গ্রীরামরুষ্জ মিশন, স্াওতাল পরগণার 
জামতাঁড়া এবং মেদিনীপুণ ?জলার পাইকমাঝিট! কেন্দ্রে ভুভিক্ষ মোচন 
কার্য করিয়াছে, তাহা ছাড় আবাকান প্রদেশের ঝটিকাঁবিধ্বস্ত 
লোকদ্দিগকেও সাহাযা করা হইয়াছে । জ্রামতাড। কেন্দ্রে সেবকগণ জুন 
ও জুলাই যাসে প্রায় নয় সপ্তাহ ধরিয়। চাউল, বীজধান, ঘর মেরামত, 
কুপ খনন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন । 'মদ্িনীপুব জেলার পাইকমাঝিট। 
কেন্দ্রেও খঁর্ূপ এক মাস নাবৎ চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল! বর্ষ! 
আরস্ত হইবার পর সাঁওতাল পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় চাষের 
ভরমীতে মজুরের কাজ পাওয়ায় সাভাযা ধন্ধ করা হইয়াছে, আরাকানে 
এখনও কাজ চলিতেছে । উপরোক্ত জেলাদ্বয়ের কার্য বন্ধ করা! 
হইয়াছে সাধারণের নিকট এই সম্বাদ দিবার পূর্বেই মেদিনীপুর 
জেলায় সবঙ্গ ও পিংলা থানার ভীষণ বন্গার বিবরণ সংবাদপত্রে 
গ্রকাশিত হয়, স্থানীয় লোকেরাঁও আমাদের নিকট উপরোক্ত স্কান 
সমুহ হইতে সাহাযোব নিমিউ আবেদন করিয়াছেন । সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে যে, ৬৫ বর্শী মাইল বাপিয়া ১১১ খানি গ্রাম জলমগ্ন এবং 
প্রায় ৪০০০৬ হাজার লোক বিপন্ন হইধাছে। আমাদের কয়েকজন 
অভিজ্ঞ কম্মী বন্টাপীড়িত স্থান সণুহে চারিটি কেন্দ্র খুলিয়া সেবাকার্ধ্য 
করিতেছেন । সহৃদয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহষোগিতার উপর 
নির্ভর করিয়া, মিশন বরাবর সেবাঁকার্য করিয়া আসিতেছে । এবারও 
এই শীষণ বন্তাবিধবস্ত সহস্র সহম্র নরনারীর পক্ষ হইতে আমর! দেশ- 


বাসীর নিকট আবেদন করিতেছি । আশা করি, আমাদের আবেদন 
বিফলে যাইবে না । 

যিনি ঘাহ| দান করিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাহ! সাদরে গৃহীত ও 
স্বীকৃত হইবে। 

১। অঅন্বঙ্ক শ্রীরামকৃষ্জ মিশন, বেলুড় মঠ, পোঃ বেলুড় 
জেল! হাওড়া । 

২। হেনশ্রেীল্ী- শ্রীরামরুষ্ণ মিশন, ১নং মুখাজ্জি লেন, 
বাগবাজ্জার, কলিকাত! | 


(শ্বাক্ষর ) সারধাননা, সেক্রেটারী-_শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন | 


কার্তিক, ২৮শ বর্ষ ৷ 


সুর্যের প্রতি পৃথিবী 


মাঝে যদি রাখ বাবধাঁল 
কেন তবে কর আকষণ ? 
ছুটে যাই পাগল পরাণ; 
মিলনের কোথা আলিঙগন ? 


ভরি মহা ব্যোষের শ্রবণ 
সিন্ধু-কণ্েে নিশিরদিদমান, 
উঠে মম আকুল ক্রন্দন, 
পবুশিক্কে পাবে না পরাণ । 


ঘূর্ণমান চক্রে যাতনার 
পিশিতেছে পাষাণ হাদয়, 
মাঝে মাঝে অনল উদগার, 
স্বৃতি তবু ভুলিবার নয়। 


এস তুমি গ্রলয়ের রথে 
অট্ট হাসে ভরিয়া অন্বর, 
হছোক্‌ মহা মরণের পথে 
অগ্রি-কুণ্ডে মিলন সুন্দর । 


আকাজ্জার হোক অবসাঁল; 
থেমে ষাক্‌ চির ছুটাছুটি, 
আমিত্বের ঘটুক নির্বাণ, 
ব্যবধান দেহ নাথ! টুটি। 


শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 


শক্তিপূজা 


শক্তিপূজা, অগতের অধ্যায্-জ্ঞান-ভাগারের ভাঁবতায় খষিকুল 
আবিষ্কৃত নিকূপম কোস্তভমণি। সুদূর বৈদিক ধুগেব মহিমমগ় প্রভাতে 
ভারতীয় তপোবনের নিভৃত নিকুপ্জরে অন্তণ নামক খবির হুহিতা 
বাঁঙলারী ব্রহ্গবিদুষী স্বাত্বাকে জগতেব ধষাবতীয় শক্তির এল কেন্ত্ররূপে 
ডপলান্ধ কাঁরয়া দ্রেবীন্ক্তে ভাহা! প্রকাশ কবিতেছেন--'আমিই রুজ্র 
বস্তু, আদিতা ও বিশ্রেদেব রূপে সর্ধত্র বিচবণ কবিতেছি , মিত্রাবরুণ। 
ইন্দ্র, অমি, অশ্বিনীকুমাবদ্ধয়। দেবশক্রহস্তা সোম? ত্রষ্টা, পুষা ও ভগ-. 
দেবকে আমিই স্বীয় এক্তিতে ধারণ করিতেছি , আমিই কর্মফলদাতা 
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, উপাস্ত ও উপাসক , যে কেহ যে কোনও 
কর্মের অনুষ্টান করেন ভন্বারী। আঙারই উপাসনা ভয় ১ আমিই সম) 
বিশ্বেখ যাবতীয় প্রাণ ও ক্রিয়া-শক্তিব একমাত্র প্রেবায়তা ১ দর্শন; 
শ্রবণ, প্রাণন প্রভৃতি সকল ক্রিয়া আমার শক্তিতেই অন্ঠি৩ হহতেছে। 
আমার এই দিব্য শত্তি-তত্ত্ব যাহারা অবগত নহে ভাহাবাই হীন 
দশ! প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আমি ইচ্চা করি'লই ব্রন্গত্ব। খযিত্বঃ এমন 
কি তত্বজ্ঞানও প্রধান করিতে পারি, ব্র্মদ্বেষ। অশ্রগণের সংহারের 
নিমিত্ত কদ্রের ধন্ুতে আমিই জ্যা আবোপনদ করি, জগ।তর শঙ্র 
হননকাবী যাবতীয় তেজ আমা হইতেই উদ্ভূত অধিক কি মামিই 
স্ষ্টি-স্থিতি-লয়েব কত্রী অথচ স্বাঁধীনা নিত্যমুক্তা |” খথেদোক্ত এই 
দেবীস্ক্তেই শক্কিতত্বের প্রথম প্রকাশ, তার পর পুর্বাণেতিহাসে 
উহার বিস্তার এবং তন্ত্রশান্ত্রে উহার চরম পরাকাষ্ট। প্রদশিত হইয়াছে । 
জগতেব যাবতীয় পদার্থ সকল গুণ, সকল প্রকার ক্রিয়া ও সমগ্র 
জ্ঞান এক কথায়-_প্রকাঁশমান যাহা কিছু, সকলই সেই অথয়া ক্রহ্ধ 
শক্জিরই বিকাশ মাত্র । বস্ততঃ অগচুপা্ান নিগুণ পরব্র্ধ ও ভ্রিগুণা-" 
স্মিকা অয়! ব্রহ্মশক্তি অভেদ। অগ্রিও অগ্নির দাকিকা শক্তির মত 


কাণ্তিক, ১৩৩৩ ।] শক্তিপুজা ৫৭৯ 


পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত অগ্নির প্রকাশকত ও গাহকত রূপ 
শক্তিদয়কে ছাড়িয়া অগ্লিকে যেমন ধরা, ছোয়া, বোঝা বা চিন্তা করাই 
চলে না, উহা্দিগকে ছাড়িয়া! দিলে ধাহ। থাকে তাহা! অনির্বচনীয় সততা 
মাত্র, সেইরূপ ব্রঙ্গ-শক্তিকে ছাডিবা বক্ষকে ধরা, ছোয়া, ধ্যান, চিন্তা 
বা উপাসনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । জাতি, ক্রিয়া, গুণ বা জ্রব্য 
এই প্রকাশধর্মমচতুষ্টয়ের যে কোনও একটি বা ততোধিক কোনও 
বস্থতে থাকিলে তবে তাহা বাক হয়, যাহাতে এই চারিটিরই অভাব 
তাহা অবাক্ত, অনিব্বচলীয় সভ্ভামাত্র । প্রকাশ পাইতে হইলেই এই 
চাবিটির সহায়তা লইতে হয়, মন কি পরকব্রহ্ষকেও ধ্যান, চিত্ত 
বা উপাসনার বিষয়ীভৃত করিতে হইলে, উক্ত টারিটির এক বা 
ততোধিক তীহাতে আরোপ কর! প্রয়োজন ! এই চারিটি প্রকাঁশ- 
ধম্ম শক্তির বিকাশ মাত্র নুতরাং শক্তির সহায়তা ব্যতিবেকে কোনও 
প্রকার ঈশ্বর উপাসনা, পূজা, ধ্যান, চিন্তা, স্্রণ, মনন সম্পর্ণ অসম্ভব । 
বস্বতঃ জগতে যত প্রকাঁব ধর্-মার্গ আবিষ্তত ও প্রগারিত হইযাছে 
9 হইবে সকলেবই মুল শক্তিপিজা । মান্তষের সাধ্য কি এই শক্তিকে 
ছাঁডিয়া কোন* দিকে বিন্দু মাতও অগ্রপব হয়। ক্বটি-স্িতি-লয়- 
কারা পরমেশ্বর, ব্রহ্গা ও অব্তারাদি ১ইতে আরম্ভ কবিধা পশ্ুপক্ষী, 
তৃণ। কীউ পধ্যন্ত সমুদয় এবং নিহিত শাঁবতীয় কিয়া বা গণ এবং 
সদমত প্রবৃত্তি সকলই এই ব্রদ্বশক্তিরই প্রকাশ মাত্র, সুতরাং শক্তি- 
পূজা আধ্যাত্মিক বা লৌকিক সফল প্রকার প্রচেষ্টার “ক মাত্র 
মূল ভিন্ভি। এই শক্তির সাধনায় উদ্দাসান হইলেই জীবেব সর্বপ্রকার 
অধোগতি হয়-_-“অমস্তবো মাস্ত উপক্ষিয়স্তি।” আবার এই শক্তির 
প্রসন্নতায়-ই মানব সর্বপ্রকার উন্নতি এমন কি মুক্তির অধিকারী পরাস্ত 
হয়__“সৈযা প্রসনা বরদা নণাং ভবতি মুক্তয়ে |” এই শক্তিই ব্রহ্ব- 
বুহ্দই শক্তি। যেমন কুগুলিকৃত-তন্ু-সর্পও সর্প, আবার তির্যগ. গতিতে 
ইত্তভতঃ ভ্রাম্যমান সর্পও সর্প) অথবা সমুদ্র এবং জল, তরঙ্গ, ফেনও 
বুদ্ধ যেমন অভেদর সেইরূপ । 

এই শক্তিই জগতের গর্ভধারিণী জননী--“ধম যোনির্মহৎত্রঙ্গ 


৫৮৪ চে | ২৮শ চা *ম সংখ্যা । 


৯৮৯৯৯ পাটি তি উিলসিপিস্ি পাস্তা শিলা তত পাসছি রাশি, পাস্টিাটি তা সদ সটি পা? 


পাসিলাসটিপিস্সস্সপসলিসস পালার তাসিপিসিসপিসি শিলা শি াসটিরাস্টিতাসি পি তা 


তিন্‌ গর্ভং  দধামাহংগ ; তাই ভারত আম “মাতৃ শব্দে এই 
মহাশক্তির আরাধনা করিতে শিখিয়াছিল। তাঁহার সমগ্র বিভৃতি, 
সকল বৈচিত্র্য প্রেমের ভাঁচে ঢালিয়া ভারত গড়িয়াছিল এক অপূর্ব 
মাতৃমুত্তি । এমনি করিয়! সে সেই মহাশক্তিকে আপনার হইতে আপনাঁর, 
নিকট হইতেও নিকটতম করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তার পর 
কঠোর পারিপার্থিক অবস্থার নির্মম নিষ্পেষণে যখন দিন দিন ভারত 
হাত বীর্ধ্য-পরাক্রম হইতেছিল, যখন চতুদ্দিক হইতে বিভীঘিকারাশির 
প্রবল আক্রমণে সে ভীত, ত্রস্ত ও চকিত শুখন সেই অপূর্ব মাতৃ- 
সম্বোধন কা?পুক্সাষের সভয় আর্তনাদ মাত্রে পর্যবসিত হইল। এমা” 
কে “মা” বলিয়। তাহার সমগ্র ভাবরাশিকে সপ্রেমে উপভোগ করিবার 
সামর্থ্য তাহার ক্রমশঃ লোঁপ পাইয়া, রহিল কেবল ভীরুতাব্ঞ্তক 
ত্বার্থমাত্র অন্বেষণকারী পুজার তাণ। ঘোর অমাবন্তা রজনীর প্রগাঢ় 
অন্ধকারের পশ্চাতে যে স্থির গম্ভীর 'পুর্র্ব সৌন্দর্ধ্য বর্তমান পিশাচ- 
ভয়ে কম্পমান কাঁপুরুষের তাহা! উপভোগ করিবার সামর্থ কোথায়? 
নিবিড় জলদাবৃত নভোমগুলে সঘন বিহ্বার্দাম চমক, প্রলয়ান্তনাদকারী 
ভীষণ জশনিসম্পাত ও ভীমভৈরব ঝঞ্চাবাঁতের অদ্ভুত তাগুব সৌন্দধ্য, 
প্রাণ ভয়ে ভীত গৃহহীন পথিক কখনই উপভোঁগ করিতে পারে ন!) 
সেই প্রকার বল, বীর্ধ্য ও শ্রীহীন ভারত শক্তির রুদ্র কঠোর অভি- 
ব্ক্তির পানে সভয় দৃষ্টিপাত রুরিয়া চক্ষু আবৃত করিল) রোগ, 
শোক, মহামারী, অথব! রক্তবন্ত প্রবাহনকারী তুমুল রণ-কোলাহলের 
মধ্যে মহাঁশক্তির তাগুবলীলা দর্শন করিয়া মহোৎসাহে উদ্ধদ্ধ হইধার 
ক্ষমতা আর তাহার রহিল না। শুধু মলয়পবনসেবিত মনোহর 
পুষ্পোগ্যানের সুরভি গন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোঁকিলের কুহুতান, বাঁশরীর 
মূ মধুর ঝঙ্কার, চন্দ্রের ন্সিপ্ধোজ্জল কিরণ, প্রণয্নের, অন্কুট মৃছু আলাপন 
ও প্রমোদের চটুল উচ্ছাস প্রভৃতি কোমল ভাবের ভিতরেই জগৎ- 
প্রসবিনী শক্তির অনুসন্ধানে সে প্রবৃত্ত হইল। ফলে তাহার ব্যক্তিগত 
ও জ্বাতীয়, লৌকিক ও অধ্যাত্স-জীবনে নানা ছুর্দশা, দৈন্তঃ 
সকবীর্ণতা ও কাপুরুষোচিত হৃ্র্বলতা আসিয়া ০েই অপূর্ব বৈদিক 


কাণ্তিক, ১৩৩৩ । ] শত্তিপুজা ৫৮১ 


২২ পাশা শশিন পাস্তা পিসিশ সিলসিলা পাস সপ ১০২ ৯৬৯ এছ পি পাত ॥ পাস্পিপাসসি শীট 


সত্যের সার্থকতা সর্বত্র মৃত্তিমান করিয়া তুলিল--"অমস্তবো মাস্ত 
উপক্ষিয়ন্তি |” 

জাতীয় শক্তির উদ্বোধনের জন্য চাই বীরত্ব, চাই পৌরুষঃ চাই 
অমিত বীর্য ও প্রবল শক্তির কঠোর সাধনা । শক্তির বরপুত্র স্বামী 
বিবেকানন্দ এই সত্য মর্মে মর্থ্টে উপলব্ধি করিয়া ভারত-শক্তির 
পুনরভ্যুরয়ের অন্য প্রচার করিয়াছিলেন__এই মহাশক্তিরই সর্ববাঙ্গীণ 
সাধন! । লঙ্গনাস্থলভ মুদ্ুতা ও কাপুরুযষোচিত কাতরতার ভিতর 
দিয়া প্রবল প্রচণ্ড শক্তিকে মূর্ত ও উদ্বদ্ধ কর! চলে না, তাহার অন্ত 
চাই-_রুদ্র কঠোর ভীষণতার পুজা । প্রচণ্ড রুদ্র ভাবের ভিতর শক্তির 
সমধিক প্রকাশ সকলেরই প্রতাক্ষ ৷ অগ্নির লেলিহান জিহবা! যখন 
গৃহ সম্পর্তি ভন্মসাৎৎ করিতে উগ্ভত হয়, সাহায্য প্রদানকারী বীর 
সেবকের শরীর-মনে তখন যে শক্তির প্রবল প্রবাহ উখিত হয় 
সাধারণ অবস্থায় তাহা হয় না। মুহ্ুমুহুঃ অগ্নিবর্ষণকারী প্রবল 
তোপের সম্মুখে, নিশ্চিত মৃত্যুর সহিত উন্মাদ সংগ্রামে বীর সৈনিকের 
হাদয়ে যে বিপুল উৎসাহ ও তাহার প্রতি ধমনীতে শক্তির যে 
উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ প্রধাবিত হয়ঃ প্রমোদের মুগ্ধ অলসতায় তাহা 
কোথায়? অতএব চাই--কঠোর ভাবের ভিতর তীব্র শক্তির সাধন, 
ধ্বংসের ভিতর স্ষ্টির প্রবল উচ্্বান। তাই বুঝি, শক্তি সাধনার 
স্থান_-ভীষণ বিভীবিকাঁময় শ্শান, উপকরণ-_উষ্ণ কুধির। আচাধ্য 
বিবেকানন্দ তীহার “নাটক তাহাতে শ্যামা” নামক কবিতায় কোমল 
ও কঠোর উভয় ভাবের ভিতরে শক্তি-সাধনার এক অনবগ্ত চিত্র 
অস্কিত করিয়াছেন । একদিকে ভাষার মুছতাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেমন কোমল 
ভাবের মন্দ মধুর চিত্র অস্কিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি কঠোর 
গম্ভীর ভাষায় কুদ্র ভাঁবের ভীম অনল উদগার যেন পাঠকের হৃদয়কে তেজে 
উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে £-- 


ফুল্ন ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে । 
শুভ্র শশী যেন হাপিরাশি, যত স্বর্ণবাসী বিতরিছে ধরাবাসে ॥ 


৫৮২ যা ্ ২৮শ টি *ম সংখ্যা | 


পাত ভটিলীশিপাসিলাস্টিলাসিত ৯ শালা *শ পাস্তা শিশির শিপ ্পিপাসিপাসিলা সস 


মহমদ মলয়পবন, কি পরশন, শতিগটও দেয় খুলে | 
নদী, নদ, সরসী-হিপ্লোল, ভ্রমর চঞ্চল। কত বা! কমল দোলে 
আবার পরক্ষণেই রুদ্র ভাবের দৃপ্ত সিংহনাদ 

মেথমন্দ্র কলিশ-নিস্বন, মহারণ, ভূলোক-ছ্যলোক-ব্যাপী। 

অন্ধকার উগরে আধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু ॥ 

ঝলকি ঝলকি তাহে ভার, বক্তকায় করাল বিজলী জ্বাল! । 

ফেনময় গজ্জি মহাকায়। উর্মি ধায়, লঙ্গিতে পর্বত চূড়া ॥ 

ভীম রণভূমির তাওব অষ্রহান্তে, প্রলয়ান্তকারী ভোপশ্রেণীর ভৈরব 
গর্জনে এবং প্রতি মুহর্তে মৃত্যুর করাল মুখব্যাদদানের বিভীধষিকামর চিত্রে 
মহাশক্তির কি দৃপ্ত মহিমময় ভীম গম্ভীর চিত্র করি অস্কিত করিয়াছেন ৫ 

পৃথীতল কাপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর-পৃষ্টে বীর--ঝাকে রণে। 

ভেপি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্‌ স্ব» শক্রতোপ আনে ছিনে ॥ 

আগে যায় বীর্য-পরিচয় পতাকা-নিচয়) দণ্ডে ঝরে রক্তধারা | 

সঙ্গে সঙ্গে পর্দাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা ॥ 

খ্রী পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্ত বীর তারি ধব্ভা লয়ে আগে চলে। 

তলে তার ঢের হয়ে যায় যুত বীরকায়ঃ তবু পিছে নাহি টলে ॥ 

কিন্ত মানব হৃদয় এতই ছুব্বল যে এই কঠোর ভাবের অন্তরালে 
শক্তির বিচিত্র লীল/ সে মোটেই উপভোগ করিতে পারে নলা। তাহার 
মন চায় কোমল মধুর বিলাস। স্থথকে সকলেই ভালবাসে ছুংখকে 
বরণ করিতে কেহই প্রস্তত নহে, কিন্তু সকল মুখের পশ্চাতেই 
রহিয়াছে ছুঃখ ; সকল সংযোগের পশ্চাতেই রুহিয়াছে বিয়োগ, জগতের 
সকল অমুতই গরলে ঢাকা ; তথাপি মানুষ স্থথের জন্তই পাগল কিন্তু 
মৃত্যু, মহামারী, রোগ, শোক, সংগ্রাম এগুলিও যে জীবনেরই অপর 
একট! দিক তাহা মানুষ বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। ফলে জীবনট! 
মহা অসানগ্জস্ত পূর্ণ হইয়া দাড়ায় 

রুদ্্মুখে সবাই ভরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুবূপা এলোকেশী । 

উষ্ণ ধার+ রুধির-উদগাঁর, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাশী ॥ 


গা. ক ক রঙ 


কার্তিক, ১৩৩৩ । ] শক্তিপূজা ৫৮৩ 


মুণ্ডমাল! পরায়ে তোমায়? ভয়ে ফিরে চাঁয় নাম দ্ধেয় দয়াময়ী | 
প্রাণ কাপে ভীম অট্রহাস, নগ্র দ্বিকবাঁস, বলে মা দানবজয়ী ॥ 
১৫ ১ ১ ০ 

ছাগকগু রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে ভোর হিয়া কাপে। 

কাপুরুষ ' দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহাব । মন্্কথ! বলি কাকে? 

বস্তুতঃ এই কপট কাপুরুদতায় মহাশক্তির পূজা হয় না। যেখানে 
পূজার উদ্দেশ্ত--উপাস্টের ভাবে আঁঙ্মসমর্পণ না করিয়া স্বীয় স্বার্থ- 
সিদ্ধিব জগ্গ পূজার শাণ মাত্রঃ যেখানে ভীবণ কাপুরুষতাকে দয়া বা 
মহাপ্রাণতার আববূণ আচ্ছাদিত কবিবার চেষ্টা এবং ধেখানে 
ভালবাসার ছলে কেবল মাত্র নিজের ভোগস্থবের স্ববিধ। করিয়া 
লইবার টচ্ছা বি্ধমান £সথানে শক্তির আরাধনা না হইয়া কেবল 
দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। নিজের স্বার্থ, সুবিধা, পুষ্টি, মান, 
যশ প্রভৃতির ষোল আনা ভিসাব কখিয়া ভয়ে ভয়ে ভালবামিতে অগ্রসব 
হওয়া কখনই ভালবাসা নঙ্কে উহা কপটতা মাত্র। ভালবাসার পাত্রকে 
সকল সমফে, সকল অবস্থা ছুতপ। দৈন্ঠ চাতি, বিভীষিকার ভিতরেও 
অবলম্বন করিতে পারাই মথার্থ ভালবাল! ও প্ররৃত পূজা, উহাই বারত্ের 
উদ্দীপক ও বথার্থ শক্তিব উদ্বোধক । 

স্থতরাঁং কেবল মাত্র কোমল ভাবের ভিতর দিয়। জগৎ-কারণকে 
বুঝিতে অগ্রসর হওয়া কাপুরুবতা ও ছূর্বলতারই পরিচায়ক | স্বার্থই 
সকল প্রকার ভীতিজনিত ছুর্ধলতাঁর জনক । হৃদয় হইতে সকল 
প্রকার স্বার্থমলিনতা নির্মম ভাবে উতৎপাটিত করাই শক্তিপূজার প্রথম 
সোপান । শক্তিপূজার শব-সাধনায অগ্রপর হইতে হইলে চাই-_-যাঁহা 
সাধারণ দৃষ্টিতে ত্বণা বিভীষিকামব ও পৃতিগন্ধযুক্ত তাহাকে 9 সাধনের 
অঙ্গ বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করা, মানুষ ভয়ে যাহার নামমাত্র স্মরণ 
করিতেও কুষ্ঠিত এমন শ্মশানপূপী অবস্থা সকলের ভিতরে নিজের 
সাধনার বজ্াসনে স্থাপন করা_-তবেই তোমার অন্তরে অবস্থিতা মহাশক্তি 
উত্বদ্ধা হইবেন, তখন সমগ্র জগতে মহাশক্তির বিচিত্র লীল! দর্শন করিয়া 
তোমার প্রাণ মন পুলকিত হইবে, তখনই একাধারে কপ ও সমর- 


৫৮৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১৭ম সংখ্যা । 


নিষ্ঠুর] অগজ্জননীকে যথার্থ ভাবের সহিভ “মা” বলিয়া গলা জড়াইয়া 
ধরিবার সামর্থ্য তোমার হইবে । এই অপূর্ব সামগ্রস্ত হৃদয়লম করিবার 
পূর্বে তোমার কণ্ঠে মাতৃসম্বোধন) ভীতের আর্তনাদ ও গীড়িতের 
কাতরোক্তি মাত্র- তাহার শ্রবণে হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করে লা, ধমনাতে 
বিদ্রাতপ্রবাহ স্কুরিত হয় না। মহাশক্তির একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধ 
বিবেকানন সগতৎকে ভীমা শক্তির কঠোর সাধনায় আহ্বান 
করিতেছেন £-- 

ভাঙ্গ বীণা প্রেমস্থধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়। 

কআগুয়ান, সিন্ধুরোলে গাঁন, অশ্রুজ্পল পান, প্রাণপণ, যাক কায়! ॥ 

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়খে শমন, ভয় কি তোমারে সাজে ? 

ছুঃখভার। এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥ 

পুজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহ। শা ডভরাক তোমা । 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাঁভাতে শামা ॥ 

--জ্গাঁনেশ্বরালন্দ | 


পতঙ্গতূক্‌ উদ্ভিদ 


উদ্ভিদের আকাশ থেকে তাদের পাতার সাহাযোে আলো ও 
অঙ্গারাক্ বাষু (08160710400 285 ) সংগ্রহ করে থাকে । সেই 
পাতার মধ্স্থ রাসায়নিকযস্ত্রাগারে বব আলো অঙ্গমাত্ক পদার্থে 
€0128%010 1080511815 1 পরিণত হয়; আর অঙ্গার / 081000 ) 
পরিণত হয় চিনি, শ্বেতসার (90510) এবং শরূপ উত্তিদ জীবনী 
বৃদ্ধির উপযোগী নানা পদার্থে। এই রকমে উত্ভিদেরা জড় (4589 ), 
স্থাবর / 17017229080 ) পদার্থ থেকে জীবন্ত শক্তি-প্রবাহী শরীরের 
সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সংঘটিত হয় তা যঙ্দিও 


কার্তিক, ১৩৩৩ । ] পতঙ্গতৃক্‌ উত্তিদ ৫৮৫ 


এখনও আমর! নির্ণয় করতে পারিনি তথাপি এটুকু বেশ বোঝ! গ্যাছে 
যে খ&ঁ সবুজ রঙের কণাপুঞ্জী (9500159 ), যার জন্ত পাতাগুলোকে 
সবুজ দেখায়, উত্ভিদ-দ্রেহ নির্মাণের একটা নিশ্চিত কাঁরণ। দেখা 
যায় গাছ যদি আলো জল বাতাস পায় তা হলে তার দেহ গঠলো- 
পযোগী শক্তিৰ আধার খাছ সে তৈরী করে নিতে পাপে; কিন্ত 
পশু €27710721 তা পাবেনা । তাকে তার প্রত্যেক দেহের অংশ 
এবং গতির জন্য অন্য “কান প্রাণীর দ্লেহেব গপব নির্ভর করতে 
হয়। গা হচ্ছে পত্ত--দহের একটা মন্ত উপকরণ।| শুধু পশ্ত নয়, 
গাছ নিজের দেহ দিষে অপর গাছেবও দেহের উপকরণ ষুগিয়ে দেয় । 

য্দও জড় পদার্থ থেকে গাছের খাছ্ঠ তৈবীর ক্ষমতা আছে তবুও 
এমন কতকগুলো গাছ আছে যাদেব দেহোপকবণ উপষোগী যথেষ্ট 
'সোবা (710865 ) এবং অপবাঁপব খনিজ পদার্থ ( 11061] 
50109090089 ) জল গেকে না পাগয়ায় তাকে অন্ত উপায় অবলম্বন 
করতে হয । এই অভাবের পুরণের জন্য তাদের কৌশল করে 
কীট পতঙ্গ ধরে খেতে হয় এব” তা থেকে তারা, এইরূপ, ফা মারি 
থেকে পায়নি, তাঁদের শরীরের কলা 65909) নির্মাণের সাহাধ্য পাঁয়। 

ধাবা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন না তাঁরা একথা শুনে 
আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, কিন্ক তারা যদি যে কোনও বিলের ধারে গিয়ে 
সেখানকার যে কোনও গাছের গতিবিধি পরীক্ষা করেন তা হলেই 
বুঝতে পারবেন যে শত শত এরূপ গাছ তাদের শীকার ধরবার জন্য 
মাথা উচু করে দাঁভিয়ে আছে। এরা সাধারণতঃ বিলের ধারে 
বিশেষতঃ ডোবার ধারে অন্মায়। এই সব খানা ডোবার শেওল৷ 
(1709395) গুলোর সর্বাঙ্গ এতো! ঈ্যাত সেঁতে হয়ে থাকে যে তাদের 
বাতাস থেকে অশ্লধান পাওয়া অসপ্তব এবং বাঁজাণুনাশী বু অন্নরসের 
। &10550010 ৪৫10) সৃষ্টি হওয়ায় অতি ক্ষুদ্র জীবেরও সেখানে 
দেহ ধারণ অসম্ভব এবং যে সকল উদ্ভিদের অতি মাত্রায় নহিট্রোজেন 
এব* খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, তাঁদের অন্ত উপায় ব্যতিরেকে সেখানে 
অন্ান অসম্ভব । 


৫৮৩৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


এই সকল বাঁধা বিপত্তি সত্তেও, সুর্যয-শিশিরের €500-08%৮ ) মত 
কতকগুলে! গাছ বড় অদ্ভুত উপায়ে শালার সঙ্গে বিল, ডোবা ও 
জোলে জন্মায় । যেখানে আর সব উত্ভিদের জন্মান অসম্ভব, সেখাঁনে এ 
গাছ গুলো কি করে বুদ্ধি পায় এ বিষয়টা কৌতুকপ্রদ বটে। আমর! 
দেখতে পাই এই জাতীয় গাছের (55317580595 : সর্বাঙ্গে, কাণ্ডে 
পাতায়, সুক্ষ কুদ্ম রোমে আচ্ছাদিত। "এ রোমগুলোর মাথায় 
একটা করে বলের মত এবং তাতে আটার ন্যায় একটা জিনিষ আছে 
(81810010181 17905 01 খুব ছোট ছোট পোকা মাকড় মাছি এই 
আটায় জড়িয়ে প্রাণ ত্যাগ করে, আর কুর্যা-শিশির তাদের অঙ্গ 
থেকে নিজেদের অঙ্গের উপকরণ সংগ্রহ করে গাকে। দেগতে 
পাওয়া যায় এই জাতীয় গাছের মধ্যে যারা শ্রী রোমের মাথার 
বলের মধ্য দিয়ে বেণা হনম করবার রস : 1)109৭0৮০ 101. 
বের করতে পারে (55016602 ) ভ যন্ত্র যার হত জটিল, বেদদনশীল 
( 52175109 ), গতিশীল, প্রাকৃতিক নির্বাচনে : বহাল] 59]90610) 
তারা তত বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে থাকে । 

একটা পকেট লেন্স দিয়ে যদি সৃর্য্য-শিশিরের একটা পাতা 
আমর! পরীক্ষা করে দেখি তা হলেই বুঝতে পারি কি করে 
তারা আহারের চেষ্টা করে থাকে । পাতার সমস্ত সবুজ উপরিভাগ 
লাল রডের রোমে উৎকীর্ণ। আর এ রোমের মাথার ওপর যে 
বল (51500 ) গুলো বলান আছে, সেগুলে) হুর্ধ্য কিরণে শিশির 
সিক্ষের মত চকচক করে বলে নাম দেওয়! হয়েছে হুর্যা-শিশির | 
লেনস্‌ দিয়ে যদ্রি কুর্য্য শিশিরের জর্বাঙগ দেখা যায় তা হলে 
একটা অপূর্ব সৌন্দধ্য এসে আমাদের সামনে দীড়ায়। কিন্তু এত 
সৌনর্ধ্য সত্বেও চার্লল ডারবিন €0৮21055 1)81510) আবিষ্কার 
করলেন ষে প্র শুয়াগুলো হুর্য-শিশিরের রক্ত শোষণের যন্ত্র মাত্র । 
তিনি নিশ্চিত রূপে দেখিয়েছেন যে শ্র কোবষগুলে৷ একটা জটিল 
বস্কাগার । বখন কোন পদার্থ শুয়োর সংস্পর্শে আসে তখন এ- 
গুলো বেকতে থাকে । ধর একটা মাছি শুয়োর সংস্পর্শে এসেছে, 


কার্তিক, ১৩৩৩ । ] পতগতুক্‌ উদ্ভিদ ৫৮৭ 


তখন এ শুয়োগুলো বেঁকে বেঁকে এ মাছিটাকে ঠিক পাতার 
মাঝথানে উচু করে ধরে; এবং যেই মাঝখানে আমে অমনি 
অপরাপর বাইরের শুয়োগুলো বেঁকে বেকে ঠিক মাছিটাকে ঘিরে 
দাড়ায় এবং পাতার মাঝখানটা বাটির মত গর্ত হয়ে যাঁয়। তখন 
সেই কারাগারে বন্ধ হয়ে মাছির প্রাণ যায় এবং সেই কোষ- 
গুলোর মধ্যদিয়ে আটার মত লাল নিঃস্থত হতে থাকে । যে শীকার 
পালাবার জন্ত যত বেশী চে করে তার বিপদ তত ঘনীভূত 
হয়ে আদে। কারণ এ 'কাষগুলিকে ঘত বেশী উত্তেজিত করা 
যায় তাথেকে তত বেশী লালা নিংস্যত হয়ে শীকারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
কবে, একেবারে অচল করে দয়। ডারবিন মার একটা জিনিষ 
লক্ষ্য করেন যে ধখন প্র শুয়োগুলো পেকতে পাকে তখন খ্ী লালা 
একট অস্ন বসে (১০17 পরিণত হয়। ধ্থন এট] বিশেম জ্রটব্য 
যে মানুষের থাদ্ঠ জীর্ণ করবার জন্ঠ যে পাচা রসের 08501670105 
এর দরকার হয় তাতে ছুটে! জিনিষ “দ্বখা যায়, একটা হল অম ( ১০০) 
আর একটা হল কিন্ত বা খমীর (161/7506) | ডারবিন এর পর অনুসন্ধান 
করতে লাগলেন ষে বাণ্তবিক সুখ্য-শিশির তা শীকারগুলো ষথার্থই 
থায় কিনা? অনেক পরীক্ষার পন তিনি নির্দেশ করলেন যে স্ুর্যা- 
শিশিরের রোষাগ্রবন্তী কোষ নিঃস্তত লাল পাচ্য রস ছাঁড়া আর 
কিছুই নয়। এ্ী রসও ঠিক অন্ন ও খমীরে তৈরী; প্রতোক প্রাণীর 
মত সেও তার শীকারকে খাঞ্গের মত জীর্ণ কোরে এর কোঁষের মধ্য 
দিয়ে শরীরের অন্তভক্ত করেনেয। এটা একটা নৃতন আবিষ্কার হল 
যে উত্ভিদেরও অপরাপর প্রাণীর মঠ পরিপাক-শক্তি আছে। 

ডারবিন আরও দেখিয়েছেন যে সমস্ত রোম বিশিই (১৪২ 
825 )) এবং প্রিম রোজ ' 1১1110-1056 ) জাতীয় গোলাপের 
এরই শক্তি আছে । তার্দের কোব-নিঃস্ত লালা কোন সোবক 
€ 10505 ) পদার্থের সংম্পশে এলেই অন্লরসে (4০0) পরিণত 
হয়। উত্তর আমেরিকার পার্বত্য জলাভূমিতে বাটারওয়ার্ট 
(390০15070) বলে আর এক রকমের উদ্ভিদ আছে যার্দের রোম 


৫৮৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


গতিশক্তি বিশিষ্ট নয় পরস্ত তারা তাঁদের শ্রীকার পাতা দিয়ে 
কোষের ওপর ধরে রাঁথে। আরও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, 
এরা শুধু মাংসাণী নয় নিরামিষভোজীও বটে। এরা ছোট ছোট 
পাতা? রেণু প্রভৃতিও হজম করে থাকে । এ দেশে আর এক 
রকম মাছিধরা উদ্ভিদ আছে ( ড০005, 7-021) 1 এদের শীকার 
প্রণালী অগ্ত রকমের । এদের পাতা পুস্তকের ছুখানা পাতার যত 
আধা-আধি খোলা থাকে । আর প্র ছুই পাতার সমস্ত ধারগুলোৌতে 
চিরুণীর মত ফাক ফাক লম্বা লম্বী দাত সাজান আছে। যখন 
কোন পোকা মাঁকড় খর ছুখানা কাণের মত পাতার মধ্যে ঢোকে 
তখন হঠাৎ ও দ্টো! জুড়ে বন্ধ হয়ে খায় (17757100160 1; ঠিক 
যেমন হাত জোড় করে আঙ্গুলগুলো পরম্পরের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়ে জোর করে ধরলে হয়। একটা মজা দেখা যাঁয় যে কী পাতার 
মধ্যে কিছু গেলেই যে পাঁতাছুটো৷ জুড়ে যাবে তা নয়। তিনটে বিশেষ 
জায়গ' আছে যেখানে একটু স্পর্শ লাগলেই ঝট করে জাতি-কলের 
মত দুটো পাতা বন্ধ হয়ে যাঁয়। এ পাতার মধ্যে তিনটি কিঞ্রন্ক 
বা শির (?12715015 ) আছে যাঁরা অতি সুক্ষ স্পর্শেও সঙ্কুচিত হয়। 
এ পাতার মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে নাঁড় কিছু হবে না কিন্তু একটা 
কেশাগ্র দিয়ে এ শির স্পর্শ কর তখনি ঠিক স্প্রিং এর মৃত পাতা ছটো 
ঝট করে বন্ধ হয়ে যাবে । 
এই রকম পিচার-প্লীপ্ট, সাইড-ন্যাডডল ( 98108090105 )। 
ডারলিংটনিয়! প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদ আছে যারা তাদের শীকারগুলোকে 
কূপের মোহে ও মধুর লোভে ভুলিয়ে নিয়ে এসে হয় ডুবিয়ে মারে, 
না হয় কারাগারে আবদ্ধ করে। 
_বাসুদেবানন্দ | 


কথা প্রগঙ্গে 


কিছুদিন পূর্বে কোন মুসলমান সহযোগী লিখিয়াছিলেন, “পঞ্চাশ 
হাজার টাঁকা পাইলে আমর! সহম্স সহ নিম্নবর্ণীয় হিন্দুকে ও শত 
শত হিন্দুবিধবাকে কোনরূপ গ্রলোভিত না করিয়াই মুসলমান করিতে 
সক্ষম ইহা শুনিয়া মুসলমানদের উপর হিন্দু-জনসাধারণের খুব রাগ 
হইতে পারে-হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু অঙ্গের উপর দোষারোপ 
করিবার পূর্বে এ বিষয়ে আমাদের নিজেদেরও কোন ক্রটি আছে কি-না 
তাহা দেখা বিধেয় | 

ইহা সত্য যে, তিন্দুধন্মের মত হিন্দুসমাজ উদার নহে। হিন্দুধর্ম 
যেমন দ্বৈতবাদী, বিশষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদা, শৈব, বৈষ্ণব ও 
গাঁণপত্য, সনাতনী, আধ্যসমাজী ও দেবসমাজী, প্ৈন, শিখ ও ত্রাহ্ধ, 
ধার্মিক, পাঁপী ও পতিতকে অকাতরে স্ডাঁন দিতে পারে, হিন্দুসমাজ 
তাহা পাঁরে কি? হিন্দুধর্ম উদ্বারতম মত প্রচার করিয়া সকলকে একত্র 
করিতে গায়, আর হিন্দুসমাজ-_ভেদনীতি চাঁলাইয়া সকলকে পরম্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ধর্ম ও সমাজের মধ্যে এই বিরাট পার্থক্যের 
পরিণাম কি, তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত । একজন লোক 
সমস্ত জিন্ষিপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, আর একজন পরমুহূর্দে আসিয়া 
তাহা তচ্ন5 করিয়া দিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্ট। এইরূপ চলিলে প্রথম 
ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রম যেরূপ নিরর্থক হইয়া যায়, ঠিক এসইক্প হিন্দৃ- 
ধর্ম ও হিন্দুধর্মের মহাঁপুরুষগণ “একং সিপ্রা বনধা বদন্তি' “যত মত 
তত পথ" রূপ সর্বভাবসামঞ্জস মত প্রচারে জগতের সকল ধর্্মাবলম্বীকে 
এক বিরাট মিলনমঞ্চে দাড় করাইতে চান, আর হিন্দুসমাজ--তাহাঁদের 
হাঁতে খাইলে, এমন কি তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও দেহ-মন দূষিত 
হইবে এইক্সপ নীতি (৮০115) চালাইয়া। তাহাদের সমস্ত উদ্দেশ 
পণ্ড করিয়! দেয়! মোট কথা- হিন্দুধর্ম ও হিন্বূসমাজ এই উভয়ের 
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মধ্যে নীতির একতানতা । 17917801791 0010৮ ) নাউ । নাই 
বলিরাই এত ঝড় উদার ধন্মাবল্বী হইয়াও আজ হিন্দুসমাজের ভিতর 
এত সংঘর্ষ, এত হালাঙ্ানি। ধর্ম সকলকে একত্র করিতেছে কিন্ত 
সমাজেব অন্ুপ্ধারতায় টিকিতে না পারিয়। শত সহস্র লোক ধর্ম ও 
সমাজ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে | 

আমরা এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে চাই না; কিন্ত নিরপেক্ষ 
ভাঁবে বিচার করিয়া দেখিবার জগ্ঠ হিন্দুসমাজের নেতৃবর্ণীকে অনুরোধ 
করিতেছি । নিপীভিনা হিন্দুনারী শুধু গঙ্গাজল পান ও গঙ্গা্বান 
করিলে শুদ্ধ হইবে_ ত্রাঙ্গণসমাজ সম্পতি এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন) 
-এইবধপ বাবস্থা বু পুর্কেই দেওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে শত 
হত হিন্দুমহিলাকে মুসলমানী হইয! আজ মুসলমান-পুত্র-কন্তার জননীবূপে 
হিন্সমাজের অসংখ্য শত্রু প্রসব করিতে হইত না। অশ্পৃশ্তগণের জন্যও 
ধ্রর্ূপ কোঁন উদার ব্যবস্থা হয়া প্রয়োজন, ভাতা হইলে কোটী কোটা 
হিন্রধীরকে হিন্দুধর্মের গ€ সযাজেল দেহরক্ষী রূপে হিন্দুগণ পাইতে 
পারেন ; নচেৎ ভিন্ন ধর্মের আশয়ে মাইয়। তাহাদের উপর অভাচাবের 
প্রতিশোধ লইতে তাহারা কিছুমাত্র ক্রটি কবিবে না। ইভাদেরই 
পূর্ববপুরুষগণ একদিন প্রতিম! গৃড়িয়াছিপ আজ তাহাদের বংশধরগণ 
প্রতিমা ভাঙ্গিতেছে, দ্বেশলুখন করিতেছে । হয় ত ধর্মরদ্ষার জন্যই 
হিন্দসমাজকে একদিন অনুদান হইতে হইয়াছিল, আজ উতারই জন্য 
আবার তাহাকে উদ্দাপ হইতে হইবে কি-না তাহ! ভাবিয়া দেখিবার জন্ত 
ব্রাহ্মণ-সমাজকে আমরা বিশেষ ভাবে অন্থবোধ করি। 


অশরীরী 


কার ষেন পদধবনি মায়া বিচবি 

কাপাইছে নিঃশন্ধের তরুর মর্ম 

তান নাই--ছরু হরু কাপে তবুস্বর। 

দূরে দূবে পাঁশে পাশে রাশি অন্ধকার 

ঢালিয়! দিয়াছে কে গো বিশ্ববাপিকাব 

তনুর মায়ায়__ «বে না পাবি বুঝিতে 

আখি মোর বন্ধ কি-না আখির তারাতে। 

কিংবা ওঠ ঘনবুক তিমিশ অঙলে 

হান স্তুপ ভেঙে পড়ে প্রাণপণ বলে 

পবুশনে পরশি' আকডি-- বাবে ধারে 

পরাণের লোলবসে পবশি শোণিত 

টপল পবন সনে সোহাগ-সম্তারে 

গম পাভাতছে আজ রজনী আমাবে । 
তরুশাখ। পল্লঃবব বিজন বাসর, 
টিনীর তটগীতি নিরব মুখব, 
আকাশের রঙ্গমধ্ধে নব নব সব 
বাতাসের বুকফাটা আকুতি আতুর, 
কোথা হেথা কোথা ওরে খুঁজিয়া না পাই 
বিশ্বজোড়া শুধু ওঠে “যাই । যাই । ঘাঁই! 
আজধারের অনিমিথ রেণুব আডালে, 
স্থদুরে গোপন ছায়। নিতল পাতালে, 

শুধু যাই-_যাই আমি মিশে মুছে যাই 

উততল ঘুমের মত । আয়-ধীরে ধীবে 
মোরা সব মরম-ক ণিক। 
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দূর হতে আরে দুরে হরষে মিলাই 1, 
কুভেলী পিগের মত আমি নিরজনে 
অধার-প্রাচীর পাশে শুধু আনমনে 
বসে আছি পাঁষাণের বিগ্রহের মত, 
নিরব সমাধি-স্থর উঠিছে সতত ! 
দুবে ফেরে এ ধরার দীপের কঙ্কাল 
আপনার ধসরিত বচন-জঞ্জাল 
বাব বাব ফু্কাপিয়া উৎসাঁলি' হভবষে ; 
(সে আগুন-অভিশীপ, উত্ল আক্রোশে 
অনির্বাণ জীধারের শুদ্ধ জাগবণে 
প্রেতের মতন নাঁচে হীন স্তবখার্চনে 1 

হেরি দূরে চমকিছে বিজুরীর রূপ 

মোর আখিদল বুঝি উল্লসে অরূপ 

জধাবেব অপিধানে ঢাকিবারে পথ 

শুধু আয়, আয় চলে অলক্ষা জগৎ । 

শ্রীস্তধীরচন্ত্র চাকী। 


মত ও পথ 


শ্ীপ্রীপামকুষ্দেব একটি ক্ষুপ্্র গপ্প বলিতেন, গল্পটি এই £--- 

একটি ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাখিনীঃ 
একটি ছানা প্রসব হয়ে 'গেল। বাঘধিণী মর্রে গেল, ছানাটি ছাগলের 
সঙ্গে বড হতে লাগল তারাও ঘাস খায়, বাষেল ছ্ানাও ঘাস 
থাঁয়। ভাবা ভা ভা কবে, লেদ ভা হা করে। কমে ছাঁনাটা 
খুব বড় হল। একদিদ এ ছাগলব পালে আর একটা বাঘ এসে 
পড়ল । সে ঘাস খোকা বাঘটিকে দেখে অবাক । দৌড়ে ৫০ 
তাঁকে ধবলো । সেটা ভা ভ্যা করতে লাগল । তাকে টেলে 
হি চড়ে জলেব কাছে নিয় এল । খ্ল্লে-্ভাথ * অলেব ভিব শোর 
মুখ ছ্াথ ঠিক আমারই ম১। আর এহ নে খানিকটা মাংস 
এইটে খা। এই বলে ভাকে জাধ কবে খাওয়াতে লাগল। সে 
কোন মতে খাবে শা, ভা ভা করছিল। হার পৰ রক্তের আস্বাদ 
পয়ে খেতে আবন্ত করলে । শহন বাঘট! বল্লে--এখন বুঝেছিম 
আমিও যা তুইও তা; এখন আধ মামাব সঙ্গে বনে চলে আয । 

একট ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাবে থে এই ক্ষুদ্র 
গল্পটিব মধ্যে বেদান্তের গভীর তত্বৃগুলি নিহিত আছে । 

(১) ব্যাগ শাবকের মেষতর প্রাপ্ হওয়া কি-না কামিনী কাঞ্চনের 
মায়ায় জীবের তন্মধাস্থ ঈশ্বরকে ভূলিয়! থাকা | 

(২) ঘাঁস খাওয়া কি-না সচ্চদানন্দ ন্যাগ কবিয়া শা, স্পশ, 
রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহথ বিধয়ে মগ্ন হইয়া থাক) 

(৩) মেষের পালে ব্যান্তরের আগমন কি-না বদ্ধ জীবের প্রতি 
মহাপুরুষের কৃপা প্রদর্শন | 

(৪) ব্যান শাবকের জলের ভিতর নিজের প্রতিবিষ্ব দর্শন কি-না 
জীবের স্বস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার । 

২ 
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(৫) ব্যাত্র শাবকের র তাস্বাদন অর্থাৎ অমুতের তারার | 

(৬) ব্যাপ্ ব্যান্র-শাবককে বলিতেছে, “আমিও যা, তুইও তা"-- 
অর্থাৎ বেদান্ত প্রতিপাদ্ধ “তত্বমলি” বাকোর অনুভূতি । 

(৭) ব্যান্রশাবকের ব্যাপ্রের সহিত বনে গমন অর্থাৎ জীবাতআ্ার 
সহিত সম্মিলন । 

এই ক্ষুদ্র গল্প হইতে প্রতীয়মান হয় বিশ্বরাচরস্থ যাবতীয় জীব 
তত সকলের ভিতর এক চৈতন্ত বর্তমান । মোটামুটি প্রমাণ স্বরূপ 
আমরা দেখিতে পাই যে, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুখ? সাধু অসাধু, পশু পক্ষী 
কীট পতঙ্গ স্কালর ভিতর হইতে 'এক টৈতন্য বাদ দিলে সকলেই 
সমাবস্থাপন--কোনও ভেদ নাই অর্থাৎ সকলেই জড় পদার্থ শব। 

এই চৈতন্ঠ সকলের ভিতর আছেন বলিয়া সকল ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল, 
সকলে চলিতেছে ফিরিতেছে । শ্রুতি বলিতেছেন-- 

“একো দেবঃ সব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাত্মা | 

কম্ম্াধ্যক্ষঃ সর্ধবভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ ॥” 

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬১১ 

অদ্বিতীয় পরমাত্ম! (চৈতন্য ) সর্বভূতে গুঢ ভাবে অবস্থিত, তিনি 
সর্বব্যাপক ও সকলের অন্তরাআ্মা, কর্ম প্রবাহের নিয়ন্তা, সর্বভৃক্ের 
আশ্রয়, সাক্ষী মাত্র, চৈতন্ত স্বরূপ, বিশুদ্ধ (মায়াতীত) প্রাকৃতিক 
গুণ সম্বন্ধ শূন্য | 

আত্ম। এই দেহে সান্দী স্বরূপ নিলিপ্ত। সাক্ষী কিরূপ, যেমন ছুই 
দলে ছন্দ হইতেছে, কেহ দণ্ডায়মান সাক্ষী আছেন, তীহার উভয় 
পক্ষের জয় পরাজয়ে কোন সুখ ছুঃখ নাই । তিনি দ্রষ্টা মাত্র। 
কিন্ছু আত্মাকে কেবল সাক্ষী বলিয়া ন্সাস্ত হওয়া যায় না। বিভুরূপে 
তিনি সর্কভৃতে বিছ্কামীন | তাহারই প্রভায় সকলই দীপ্ত; পঞ্চ 
কর্মে্্িয় ( কাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ) পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয় (চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক ১ ও পঞ্চ তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ ) পঞ্চ প্রাণ এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চতুবিংশতি তত্ব 
আত্মারই প্রভাবে ক্রিয়াশীল, নতুবা ইহারা ক্রিয়াহীন জড় । 


কার্তিক, ১৩৩৩। ] মত ও পথ ৫৯৫ 


নিশ্নলিখিত তুলনা দ্বাবা আম্মার সামান্ত একটু আভাস পাওয়া 
যাইতে পারে। একটি গতিশীল বাম্পযান | [.909770911511/1006 । 
মধ্যস্থ বাম্পই উহার মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ উহারই প্রভাবে ইঞ্জিন 
থানি চলিতেছে । উহাঁব মবাস্থ চালকের সহিত । 17৮94) 
দেহমন্দিরস্ত অহংকারের তুলনা কব! যাইতে পারে । আর ইঞ্জিনেস 
সমস্ত কল কব্ার সহিত দেহ-মন্দিরস্তক চতুবিংশতি তন্বের 
তুলনা করা বাইতে পারে। ইঠঞ্জিনথানি ভাল ভাবে চাঁলাইতে 
পারলে চালুকব বাহাঁছবী। অর অমন্দভাবে চালাইয়া যদি কোন 
ছুর্ঘটন। ঘ:ট, শাহাঁর জগ্ত চাঁপক “দাধী ও দায়ী। কিন্কু ইহাতে 
বাম্পেব কিছু আসিয়া দায় না। অথচ বাপ্পের অভাবে চাঁলক 
ক্ষমতাহীন ও ক্রিয়াতীন। তেমনি আমাদের দেহ-মন্দিরস্থ আত্মা । 
উতারই গ্রঙাবে সকলেন্দ্রপ্ন ক্রিয়'শীল, অথচ তিনি নিজে নিক্ষিয় ও 
নিলিপ্ত। 

এ বিষয়ে আমরা এঞতিতে দেখিতে পাই £৮- 

“সুর্ষ্যো যথা সর্বলো কম্ত চক্ষুর্নীলপাতে চাক্ষুষৈবাহাদোষৈঃ | 

একস্তথ| সর্বভূতান্তরআ্! ন লিপ্যতে লোৌকদঃখেন বাহ, ॥” 

কঠোপনিষৎ ) 

সর্ব লোকের চক্ষু স্বরূপ হ্যা যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহা অশুচি বস্তর 
সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি এক মাত্র সর্ব ভূতান্তরাআ্সা জাগতিক 
ছঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কেন-না তিনি জগতের অতীত । 

আমরা দেখিতে পাই দর্ধভূতে এক আত্মা বর্তমীন সত্বেও বিভিন্ন 
আধারে রূপের ভিন্নতা । এতরপলক্ষে আমরা উপনিষছৃক্তি উদ্ধৃত 
করিব। 

“অগ্রিথৈকো ভুবনং প্রবি্কো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব | 

একস্তথ। সর্বভূতান্তবাত্মা রূপং রূপং প্রতিন্ূপো বহিশ্চ ॥ 

বাষুর্ধথৈকো ভৃবনং প্রবিষ্টো বূপং রূপ; প্রতিরূপো বভূব। 

একন্তথা সর্বভৃতান্তর'ত্মা। রূপং রূপং প্রতিন্পো বহিশ্চ |” 

( কঠোপনিষৎ ) 


৫৯৬ উদ্বোধন / ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখা । 


যেমন একই অগ্নি ভবনে প্রবি হইয়া দাহা বস্ত্র রূপ ভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, মেমন একই বাধু বনে প্রবিই হইয়] 
নানা বস্তু ভেদে তদীপ হইয়াছে, তেমনি সেই এক সর্ববভূতের 
অন্তরাত্সা লানা বস্ত ভেদে সেই সেই রূপ ধরিষাছেন এবং তাহাদের 
বাহিরে ও আছেন । 

পুনরায় দেখিতে পাই সর্ধভূঁতে এক আত্মা বর্তমান সাত্বও আধাৰ 
ভেদে ব্যবহারের ভিন্নতা শাঙ্গ বলিতেছেন-_-““প্রকাশেব ভারহমানুসাবে 
বাবহারের চিন্নতাপ ভইমা থাকি । মনে করুন, কতকগুলি দেবালয় 
আছে । কোনটিতে ভন্মধান্ত বিগভ--চাকটি প্রাক অতিক্রম কবিয় 
বিষ্মান। কোনটি আটটি প্র্যকাষ্ট, কোনটি বা ততোধিক উন্যাদি। 
সেইরূপ দেহ-মন্দিবন্ত আত! ; ধাহার মাঘাৰ আববণ ঘশও কমিয়া 
আসিয়াছে তিনি তীাহাঁৰর তন নলিকটবণী, এবং শ্টাভাব মভিমা 
তত উপলন্ধষি কবিয়াছেন । পরিশেষে তরঙ্গ যেমন জলে লয় হয়, 
তদ্রুপ দে আবস্থা অবা€ মনসোগোচবম্ যোগীরা বোধে বোধ 
করেন, “ধানাবস্থিত-ভদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং ফোগিলো 1” 

র্বভূতে নাঁবায়ণ বর্তমান? এই ভাব *তন্বতঃ উপলব্ধি কব্বাব 
পূর্বে আমাদের কিরূপ আচঢবণ করা উণ্ত, এ বিষয়ে শ্রীত্রীরানকষ্চ- 
দেব একটি গল্প বলিতেন £-- 

কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। ঠীাঁর অনেকগুলি 
শিষ্া। ভিনি একদিন শিষ্যদের উপাদশ দিলেন যে, সর্বভূতে লাবায়ণ 
আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কাবক কববে। একদিন একটি 
শিষ্য হোমেব জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো । এমন সময» একটা 
রব উঠলো, কে কোথায় আছ পালাও, 'একটা পাগলা হাঁতী 
যাচ্ছে ।” সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষাটি পালালো না। সে 
জানে যে, হাঠী নারায়ণ তবে কেন পাঁলাব- এই বলে দাড়িয়ে 
রইলো, নমস্কার করে শ্তবস্ততি করতে লাগলো । এদিকে মাহুত 
চেঁচিয়ে বলছে, 'পাঁলাও, পাঁলাঁও | শিব্যটি তবুও নড়লো না। 
শেষে হাতীটা শু'ড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুড়ে ফেলে 


কাত্তিক, ১৩৩৩ । ] মত ও পথ ৫৯৭ 


দিয়ে চলে গেল। শিষ্য অচৈতত্ত হয়ে পড়ে বইলো। এই 
বা পেয়ে গুরু ও অন্যান্ত শিষোরা তাকে ধরাধরি কবে আশ্রমে 
নিয়ে গেল, আর ওধধ দিতে লাগলো । খানিকক্ষণ পবে চেতনা 
হলে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা কখলে, "তুমি হাতী আসছে শুনেও কেন 
চলে "গলে না? সে বল্ল গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন যে 
নাবায়ণই আব জন্ক সব হয়েছেন' তাই আমি হাতী-নাবায়ণ 
আসছে দেখে সেখান থেকে সবে যাঠ নাই ॥ গুরু তখন বল্লেন, 
“বাবা, ভাতী-নারায়ণ আসছিলেন বটে, ত' সতা; কিন্ত মাহুত- 
নারায়ণ তো তোমায় বাবণ করেছিলেন । যদি সবই নারায়ণ, 
তবে তার কগা বিশ্বাস করলে ন1! কন? মাত নারায়ণের কথাও 
শুনতে হয়।' এই গল্প হইতে আমবা এই উপদেশ পাই বে বন্ধ জস্থর 
শাসনকর্ত' তাঁব মাত । বন্তা জঙ্গব অভাচার হইান উদ্ধাব পাইতে 
হইলে মাঁহুতের বথা শোনা দবকাব। সেইরূপ আমাদের মধ্যে 
বন্য ভাবাপনন যে সমস্ত মন্ূনা আছে অগবা আমদের ম্ধা যে 
সমস্ত বন ভাঁব বিদ্যমান তাহাদের হা হহতে নিক্কতি প।হইতে হইলে 
শাস্মকাব যে সমস্ত বিধি নিষেধ নিদ্দেশ করিমাছন তাহা সানিয়া 
চলা উচিত । তাহা না হইলে আমবা শিষোব ম্যায় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া 


যাইব। 
এন্লে ইহ একটু বিচার কর! প্রায়াজন যে, কি উপাবে আমরা 

সেই চবম অবস্থা লাভ করিতে পারি । শাম বলিতেছেন যে, ইহা 
মনোবুভি অনুসাবে খিন্ন ভিন্ন। আমরা সংক্ষেপতঃ ইহা চার 
ভাঁগে বিভক্ত করিতে পারি বগ।-কম্মযোগ, ভক্তিযোগঃ রাজযোগ 
৪ জ্ঞানযোগ । শুগবান শ্রীরুষ্ণ। উদ্ধবকে একাদশ স্কন্ধ ভাগবতে 
যোগের উপদেশ করিবাব সময় কে কোন যোৌগের অধিকারী তাহ! 
বেশ স্পষ্ট রূপে উল্লেণ কবিয়াছেন | 

“যোগন্ত্রয়ো ময়! প্রোক্ত নণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া | 

জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নেপায়োহসন্টোন্তি কুত্রচিৎ ॥ 





৯লিস্টিপাশাি্পাসিলা স্টিল সাস্পিণাসিপাশিপাসিত সি 
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নির্ধিনীনাং জ্ঞানযোৌগে। হাসিনামিহ কর্ম । 
তেঘনির্ধবিন্নচিতানাং কর্্মযোগন্ত কামিলাম্‌ ॥ 
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্‌ ! 
ন নির্বিনো নাতি সক্তো ভক্তিযোগোইস্ত সিদ্ধিদং ॥৮ 
মনুষ্যের কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া আমি জ্ঞান কর্ম ভক্তি এই তিন 
প্রকার যোগ উপদেশ করিয়াছি । যাহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে 
নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হয়। আর 
যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত, তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ প্রয়োজন । 
ন যাঁহার। বিষয় হইতে একেবারে [নিবৃত্ত নহে, অথচ ভগবৎ 
কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা আছে বলিয়া বিষয়ে অতিশয় আসক্তি নাই; 
তাহাদের পক্ষে ভক্িযোগ সিদ্ধিদান করিয়া থাকে | | 
কর্্মযোগ £কর্ বলিতে শ্রীভগবান গীতাঁয় যেক্ধপ বলিয়াছেন 
তাহাতে আমরা ঈশ্বরে ফলঃসমর্পণ পুর্বক শান্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম বুঝিব | 
শ্রীভগবান বলিয়াছেন,__ 
“্যৎ করোষি যদক্সাসি যজ্জুহোনি দ্ধাসি য় । 
যৎ তপস্তাষি কৌন্তেয় তত ফুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥” 
গীত! ৯২৭ 
ত্রন্ষণযাধায় কম্ম্মাণি সঙ্গং ত্যন্ত। করোতি যঠ। 
লিপ্যতে ন লস পাপেন পল্মপত্রমিবাঁস্তসা ॥৮ 
গীতা ৫1১৯ 
যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্বক ফল কামনা ত্যাগ করিয়! 
কর্ম্মানুষ্ঠান করেনঃ জলে পদ্ম পত্রের ম্ভার তিনি পাপে লিপ্ত হন লা । 
আমর! কর্মফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনং দেহ ধারণ, জন্ম 
মৃত্যু ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকি । সেই কর্মফল যদি আমরা ঠিক 
ঠিক ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারি তবে আমরা কেন না জন্ম-মৃত্যু 
রাহিত্য প্রাপ্ত হইব? যেমন কোন বাক্তি অর্থ উপার্জন করিয়া 
যদি সঞ্চয় করেন, তবে তিনি কখনও উহা ভোগ করিবেন এব্সপ 
আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দি তিনি তাহা সঞ্চয় না করিয়া 


কার্তিক, ১৩৩৩ |] মত 9 পথ ৫৯৯ 


কেবল পরহিতার্থে দান করেন, তবে উহা ভোগ করিবার তাহার পক্ষে 
সম্তাবনা কোথায়? সেইরূপ কর্মফল যর্দি আমাদের সাঞ্চত না হয়- তবে 
প্রান্তন ভোগান্তে আমাদেব মুক্তি অবন্যন্তাবী । শ্রীভগবাঁন বলিয়াছেন যে, 
কর্ম্মঘোঁগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দুর্লভ আতয্মজ্ঞান লাভ হইয়! থাকে-- 
“নতি জ্ঞানেন সদুশং পবিত্রমিহ বিছ্যাতে | 
ভৎ সয়ং যোৌগসংপিছ্ধ, কাঁলেনাআবনি বিন্দতি ॥৮ 
গীতা ৪1৩৮ 
ইহলোকে জ্ঞানেব তুলা পবিত্রকারক আর কিছুই নাই । কর্ম 
যোগে সিদ্ধ হইলে মন্তষ্যগণ কালসহকাবে আপনা আপনিই এইট 
আত্মজ্ঞান লাভ কবিয়' থাকেন । 
পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন_- 
“সাংখাযোঁগৌ পথণালাঃ প্রবদস্তি লন পণ্ডিত । 
একমপাযাস্থিতঃ সমাগ্‌ উভনোর্ধিনাস্তে ফলম্‌ ॥ 
বৎ সাংখোঃ প্রাপাতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গমাতে । 
একং সাংখাং চ যোগং চ ষঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥” 
৫ম অধ্যায় ৪1৫ 
অজ্ঞবাই জ্ঞান ও কম্মকে পথক বলিয়া থাকে, পণ্ডিতের নহে । 
জ্ঞানীবা জানেন আপাততঃ পুথক বলিয়া পপ্রতীয়মীন হইলেও চরমে 
উভয়ে এক লক্ষ্যে পৌছাইয়! দেয় । 
তক্তিযোগ £_ সগুণ ব্রন্দের উপাসনাহ ভক্তিযোঁগ নামে বিহিত । 
পৃথিবীর অধিকাংশ উপাসকগণ এই শ্রেণীব অন্তর্গত! হিন্দুগণ-- 
তাহাকে কালা, কুষ্ণ, শিব, ছুর্গ। ইতাদি বলিয়া উপাসনা করিতেছেন, 
ব্রাঙ্গগণ- হে প্রহ্থ দয়! কব, ক্রশ্চিয়ানগণ-যীশু প্রভূ মুসলমানগণ-_ 
“আলা” ইত্যাদি বাকাদ্বারা সম্বোধন করিতেছেন । নামরূপ ইত্যাদি 
রূপের সাধন! ভক্তিযোগের অন্তর্গত । 
ঈশ্বরে কাঁয়মনোবাকো আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগ । ঘেমন “অছি, 
নাবালকের ভার লইয়। তাহার বিষয় জম্পততি রক্ষণাবেক্ষণ করেন, 
তেমনি ভগবান আশ্রিতজজনের ভার লইয়া প্রকৃত পক্ষে তাহাকে 


৬৪৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


হাতে ধরিয়! চালান । শ্রীশ্রীবামকৃষ্দেব বলিতেন__মাঠের উচু নীচু 
আল দিয়া চলিবাব কালে পিতা ষণ্দ ছোট ছেলেব হাত ধরেন, 
তাহা হইলে তাহার পড়িয়া! যাইবার সম্ভীবনা থাকে না, সেইরূপ 
ঈশ্বর সমীপে ঘিনি আত্মসমর্পণ কবেন তীহাব বেচালে পা পড়ে না । 
গীতায় আমবা দেখিতে পাই-- 
“সব্বধম্মান্‌ পরিতাজা মামকং পবণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেশ্ামোক্ষয়িষামি মা শিচি? 0” ১৮।৬৬ 
আবাঁর এই শ্লোকটি বলিবাব পুর্ব শ্রীতগবান অজ্ডভুনকে বলিয়াছেন_- 
“সর্বানুভ্য মং উষঃ শৃঙ্গ “মে পবরমং সহ 
ইষ্টোহসি মে দুঢমিঠি তল্ো বঙ্গটামি তে হিতম্‌!” 
সমস্ত উপ্দশ দিবাঁব পবে শুকবতসল ভগবান গুহাতিগুহা তন 
ব্যাখা করিলেন । 
পগ্রাবামরুষ্ণদব বধলিকুতন--খইল মাঁথান জা গরুর ধেমন প্রিয় খাছ, 
ভক্তি তেমনি ভগবানের প্রিয় দিনিষ। 
বা্গামাগ ২-ম্হধি পতগ্লি ণগোগশ্চিউবুভ্ডেনিবোধই৮  চিত্তবুত্তি 
সম্পূর্ণ নিবোধের নাম যোগ । এই সুত্রের লক্ষণার্থ সাধন জন্য-যম। নিয়ম, 
আপন, প্রাণাঁয়াম, প্রত্যাভ1র, ধাবণা, ধান ও স্মাধি এহ অঠাছ যোগের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই যোঁগ,ঙগগ সাধনে শবীর সংঘ্ম, ইপ্ডিয় লিগ্রত, 
ও মনেব একান্ত ভিনিবেশ আদি দুঃনাধা সাধন স্মাবশ্তক | 
জ্ঞালযোগ £-নেভিত হনেতি? বিচাব কবে আম্মাক বরাব লাম 
জ্ঞানযোগ | “নেতি? *নেতি, বিচার কবে সমাধিদ্ত হলে আত্মাকে ধরা 
যাঁয়। প্রথমে 'নেতি' “নেতি' করতে হণ । তিনি পঞ্চ ড়ত নন্, ইন্দ্রিয় 
নন্‌, মন বুদ্ধি অহঙ্কার নন্। তিনি সকল হান্বের অতীত। 
( শ্রীশ্রীবামক্চ কণামুত, ২য় ভাগ, ১৩৩ পু) 
সর্ধ প্রকার কামনা পরিভাঁগ করিতে না পারিলে এই জ্ঞানমার্গের 
অধিকারী কেহ হইদ্ত পারেন না। আভগবাঁন গীতাঁয় বলিয়াছেন £-- 
“প্রজহাতি ষদ| কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতাঁন 
আত্মন্েবাত্মুন। তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচাতে ॥” ২_ ৫৫ 
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জ্ঞানীব লক্ষণ ৫--জ্ঞানী কাবো অনিষ্ট করতে পাবে না। 
বালকের মত হয়ে যায়। লোহার খজো যদি পরশমণি ঠোয়ান 
হয়) থড্গ সোল! হয়ে যায়। সোনায় হিংসাব কাজ হয় না। বাহিরে হয় ত 
দেখায় যে, বাগ আছে কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তহঃ জ্ঞানীর 
ওসব কিছু গাঁকে না। দূ? থেকে পোড়া দড়ি দেখে মনে হয় যেন 
ঠিক এক গাছি দডি পড়ে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফু দ্রিলে স্ব 
উডে যায়। ক্রোবের আকাব, শহণকারেব আকার কিন্তু সত্যকার 
ক্রোধ নয, অহংকার নয়। 

( শ্রী্রীবামরু্জ কাম, ১য় শাগ, ১১৩ পৃঃ) 
গীতার এয়োদশ অধায়ে এষ শোকে শীভগবান বলিয়াছেন ২ 
“ক্ষে&রক্ষেত্রজ্য়োরেবমগ্বংজ্ঞানচক্ষুবা | 
তৃতপ্রক্টতিমোঙ্গং দ য় বিধমান্তি ৭ পরম্‌ ॥” 

ঘিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বাবা ক্েত্র গেজজ্ছের বিভেদ জানিতে পারেন, 
(অর্থাৎ আম্ম। দেতে থাকিয়াও নিপিপু ১ এব ধিশি আত্বতব-বিছ্া] 
দ্বারা ভূশ প্ররুতি অবিগ্ঠামাথাক সম্পূর্ণ উপশম কবিতে সমর্থ তন, তিনি 
বরঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়'ছেন। অতএব আমবা “দিত পাইতেছি যে 
কর্মযোগ ভল্ভিযোগ ও জ্ঞানাযাগ সকলেবই চরম লক্ষা অক, কেবল 
বিভিন্ন আধাবে বিভিন্ন বাবস্থা | 

পেক্ষণে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ ও অন্ৈতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্বালোচন! 
কর ঘাঁউক 


শ্রীরামচন্জর ও হনুমান সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় উপাথান বণিত 
আছ, এস্বানে তাহার উল্লেগ অগ্রাসগ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না । 

কোন সময়ে শ্রীরাঁমচন্দ্র ীহাঁর খবি-মুনি-সেবি্ সভা মধ্যে 
হন্ুমানকে সম্মুখীন দেখিয়া তাহার সকল প্রকার ভক্তদিগকে তুষ্ট করি- 
বার জন্য এই প্রশ্ন করিলেন, “হনুমান তুমি আমাকে কি ভাবে 
অবলোকন করিয়া থাক *” “বুদ্ধিমতাং; ববিষ্ঠ মনে মনে চিন্তা করি- 
লেন যে, প্র সর্ধান্তধ্যামী, সমস্ত অবগত হইয়াও যখন এন্সপ প্রশ্ন 


৬২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


করিলেন তখন অবশ্যই তাহার কোন মহছদেশ্ট আছে। এইক্বপ 
চিন্তা করিয়৷ হনুমান বলিলেন. 
“দেহবুদ্ধযা দাসোঁইন্বি তে লীববুদ্ধা ত্বদংশকত | 
আত্মবুদ্ধা! ত্বমেবাহং ইতি মে নিশ্চিত মতি ॥” 
ইহা দ্বারা হনুমান সকল উপাসকদ্দিগেব ভাবই বাক্ত করিয়াছেন । 
“অং বুদ্ধি” যতক্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণ দাঁসভাব--তুমি প্রভু 
আমি দাস। ধাহাবা আপনাদ্দিগকে জীবঙাবে দেখিয়া থাকেন 
অর্থাৎ দেহভাব হইতে উদ্ধে উঠ্ভিয়।ছেন অথচ পুর্ণ ভাবে আয়ন করিতে 
পারেন নাই তীহাদের জন অংশাঁণী ভ।ব অর্থাৎ তুমি পূর্ণ, আমি 
ংশ যেমন সমুদ্র ও তাভার উন্মিমালা। আব যাহারা বেদাত্তোক্ত 
“তবমসি” উপলব্ধি করিঘাঁছেন, ঠাহাদের অভেদভাব-ত্বমেবাহং-তুমি 
আর আমি এক, সেখানে আর ভিন্নতা নাই । এই তচ্ছে তিন 
ভাব-_-দ্বৈত, বিশিষ্টাদৈত ও অদৈহ। 
এই শেষোক্ত অদ্বৈত ভূমিতে মআবোহণ করিলে জীবের সমস্ত সংশয় 
ছিন্ন হইযা যায় 
“ভিষ্ঠতে হাদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্ঠান্তে সর্ববসংশয়াঁঃ |” 
তখন তিনি দেখেন--“কেয়া মুলায়েক কেয়া ইনসান্‌, 
কেয়! হিন্দু কেয় মুসলমান | 
ধৈসা চাহ! তুঁনে বানায়া, 
ষো কুছ হ্যায় সো তুঁহি গ্ায়।” 
আমর! দেখিতে পাই, জগতের বৃহত্তম আচীধ্যগণ এই অদ্বৈত 
ভূমিতে আরোহণ করিয়া লোককল্যাণেচ্ছু হইয়া শ্রগদ্ধিতাঁয় কার্ধা 
করিয়াছেন । দয়াবতাঁর শ্রীবুদ্ধদেব বধাভূমিতে আনীত পশ্তব জীবন 
বিনিময়ে স্বীয় মস্তক অর্পণ করিয়াছিলেন । 
মনের সম্পূর্ণ লয় হইলে পুরুষ, “অহং' জ্ঞানের অতীত প্রদেশে তুরীয় 
ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া “বোধে মাত্র বোধ” করে; এই অবস্থাকে বুদ্ধদেব 
অন্ান্ত ধন্মপ্রবর্তকের ন্যায় “ঈশ' জ্ঞাপক কোন নাম প্রদান ন! 
করিয়া এবং এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া এই বাকামনাতীত 


কার্তিক, ১৩৩৩ । ] মত ও পথ ৬০৩ 


অতীন্ত্রিয় চতুর্থ ভূমিকে মহানিব্বাণ” নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
এই চতুর্থ ভূমিতে পৌছিলে আত্ম-চৈতন্তেব সাক্ষাৎকার লাভ হয় 
এবং সর্বভূতে তাহাকে দেখিতে পাওয়! যায়| 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তদেব ব্রঙ্গজ্ঞান আজীচলে বীধিয়। জাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে আচগ্ডালে হরিপ্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন | 
কোন স্থলে শ্রীমন্মহা প্রন প্রেমিক বামানন্দ বাঁয়কে বলিয়াছিলেন £ 
“কুষেঃ তোমা গাঢ প্রেম হয়, 
প্রোমর স্বভাব এই জ্ঞানিহ নিশ্চয় | 





মহাঁভাগবত দেখে স্থাবব ভঙ্গম, 
তাহা তাহা হয় ভাব কৃষ্ণ স্চুরণ |” 
শ্ীশ্রীবামরুঞ্গদেব বলাতন, “টৈতন্যদেবেক জ্ঞান সৌরজ্ঞান, জ্ঞান- 
হর্যোব আলো / আবাব ভাব তিতব ভক্কি-চন্রুব শীতল আলোও ছিল। 
ব্রঙ্গজ্ঞান, শুক্তিপ্রেম 2ই-ই ছিল 1” 
( শ্রীশ্রীরামকষ্জ কথণ'মুত, ৩য় ভাঁগ, ৯২ পৃঃ 
মহাপুরুষাদর কর্মে যথার্থই শ্দনীতি স্থান নাই, জীব কলাণ 
তাহাদের ব্রত। যেমন স্রচিকিৎসক রোগ ভেদে বিশিন্ন ব্যবস্থা করেন, 
তেমনি অবতারকল্প প্কষেবা দেশ-কাল-পাত্র ভোদে যথোচিত কাধ্য 
কবিয়া! থাকেন । একই বাজ্ঞা ছিন্ন বেশে, ভিন্ন স্থানে, ভিন সময়ে 
যর্দি বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে উপস্থিত হন, তাহা হইলে সেই নৃপতির 
নৃপতিত্ব ঘেমন পরিবর্তন হয় না, অবতাব পুরুষের সম্বন্ধেও তন্দরপ 
তাহারা প্রয়োজনোপযোগী শক্তির বিকাশ কবেদ। শ্রীরামচন্ত্রঃ 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈভন্ত, ভীবামকৃক্। এমন কি নাজরথীয় 
ষীতুথুঈট ও মক! নগবীর মহম্মদ, ইহা'দর সকলের ভিতর একই শক্তি 
বিগ্কমান ; কেবল বিভিন্ন লময়ে বিভিন্ন শিক্ষা দান কবেন মাত্র । 
শ্রীবতীন্দ্রনাথ ঘোষ । 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম 


ভারতবর্ষে মানবের মুল্য তাহার ভাঁগবত জীবন লইয়া । যাহার 
মধো যতখানি এঁণা শক্তির স্যৃপ্তি হইয়াছে, সে তনথাঁনি বড, তমনি 
পূজ্য--তাহাঁব গরিমা ততথানি 'অধিক। এখানে এ্ীহিকতাঁর তেমন 
আদর নাই; তাই কবি, শিল্পী, সাহিতিক,। ঘোদ্ধার। আসন তেমন 
উচ্চে নহে, প্রতিভাব এখানে তেমন সন্দান নাত । 

ভারত, রাজাকে সম্মান করিয়াছে, মনীধীকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, শক্তি- 
মাঁনকে সনম করিয়াছে , কিন্তু মন্তবের সিংহাসনে বপাইয়া পুজা 
করিয়াছে তাহাকে যিনি শুদ্ধসত্ব, ধিনি ত্যাগী, ধার মধ্যে এশ্বরিক 
শক্তির অধিক বিকাশ । 

বর্ণভেদ ও কর্্মরভেদের শাঁবভবর্ষে--কব্ল এইখানেই ভেপ্ববিষম- 
তার সমাপ্তি । আত্মন্ত শাঁবতেদ অতীত ইতিহাসও যেমন, বর্তমানের 
পতিত ভারুছ5ও তেমনি, ন্র-দেবতার পূজ্জা সেই একই ভাবে চলিয় 
আমিতেছে। এবাঁনে স্পৃশ্ত অস্পৃ্ঠ, বংশ ফুল কিছুবই বিচাঁর নাই, 
ধিনিই ভগব্দ্ভক্ত তিনিই পূজ্য | অতীত ভারতে লাঁরঘ, বেদব্যাস ছিলেন 
গরিষ্ঠ পুরুষ, আর আজিও দাঁড়, কবির প্রভৃতি সাধু সন্ত সম্পূর্মিত 
হইতেছেন । ইহাদের ধর্্মবলকে আশ্রয় করিয়া আমরা জীবন যাত্রায় 
অগ্রসব হুই । ইহা মানব-পুক্ষা নহে, শক্কের কাছে অবনমিত হওয়। 
নহে, ইহা নব-নারায়ণের পুজা-- মানবীয় আধারে ভগবানের আরাধন] । 

জীবন-ধর্খেব সাধারণ নিয়মে যিনি পরিচাপিত, তিনি নিতান্ত 
সাধারণ মানুষ, কিন্তু যিনি সমাজ-সংভতির কল্যাণের নিমিত “বহুজন 
হিতায় ব$জন সুখায়” জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি অবভাব-নিরগুন স্থাষ্টি 
কর্তার মূর্ত (বিভৃতি। 

বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতে অবতার 


ইংরাজ অধিকারের পর বাঙ্গীলাঁয় তথা ভাঁরতে একটা মারাআক 


কার্তিক, ১৩৩৩ ।] স্বামী বিবেকাঁনন্দের জীবন-ধর্ম ৬০৫ 


জাঁডাভাব আপগগিয়াছিল। দেশ যে রাষ্ট্রেই পরতন্ত্র হইয়াছিল তাহা 
নহে, জাতির চিন্উও পশ্চিমের জড সভ্যতার কাছে আন্মবিক্রয় করিয়া- 
ছিল। ভারতেব সনাতন ধনম্মপ্রণেত', তাহার আধ্যাত্মিকতা, তাগের 
মাহাআ্ৰয সকলই ইহপর্বস্বতাব মায়াঙ্জালে আবৃত ইয়া পড়িয়াছিল। 
দেশে ধর্ম নাই, শক্তি নাই, নীতি-তাহাও নাই, আছে মাত্র দাসত্বের 
মোহ মালিন্ । এই দ্ুর্দিনেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব | 

বিবেকাঁনন্দকে বুবিতে হইলে আর একজনকে চিনিতে হইবে 
তিনি ঠাকুর ইীরামরুষ্ও। 

স্বামিজীর জীবন-ব্রতেব একটা বিশে সাধনা ছিল--ভারতকে 
আত্মস্থ কবা, তাহার সনাতন ধম্মকে পুন” প্রতিষ্টা করা, তাহার 
ত্যাগপন্থী সভ্যতার পুনঃ প্রবর্তন কপা। এই সত্যকে দৃঢাভূত করিবার 
জনই বামকুঞ-বিবেকানদ্দেব জীবন-লীলা | 

ভাবতের সনাতন ব্রহ্ষবিজ্ঞান জাতির জীবন-ধার। হইতে বিচ্যুত 
হইয়া কেবল শাস্েব মধ্যেই আবদ। ছিল। এবং তাহা কেবল পুরা- 
তক্কের বিষয়ীভূত হইয়াই ছিলঃ অথবা-_ছিল পণ্ডিতের মানসিক 
বিলাঁসের উপকবণ হইয়া । আর জাতি চলিতেছিল স্বতন্ত্র পন্থায় । 
ইউরোপের প্রতাক্ষ বিজ্ঞান ভারতীয় হিন্দুজাতিক আকর্ষণ করিতেছিল-- 
তাহার ভোগলাপপার মাহাবর্ডে। সেই জন্য একদিকে যেমন প্রবৃত্তি- 
পবায়ণত! বাভিয়াছিল, তেমনি স্বধশ্মনিষ্ঠীও জাতিচিত্ত হইতে মুছিয়া 
যাইতেছিপ। আর ,স সময় ভাবতের অধ্যাত্মবিদ্তা ষে কেবল অনা- 
চরণীয়ই ছিল হাহা নহে, উহা ছিল অবজ্ঞার বস্ত । জর বিজ্ঞান 
অধ্যাত্মবাদের হুশ্মতত্ব খুজিয়া পাইত না বলিয়া উহা! হইয়াছিল 
“বুজরুকি” | 

বছদ্দিন হইতে ভারতের রাষ্ীয় পরাধীনতা চলিতেছিল সত্য, কিন্ত 
তাভাতেও জাতির আত্মস্বাতত্ত্রা ক্ষু্ হয় নাই । এ অধীনতা লামে- 
মাত্র অধীনতা ছিল, ইহা রাজশক্তির একটা পরিবর্তন মাত্র। 
আতি প্রকৃতভাবে দাস হইয়! পড়িল, যখন স্ব-কে--ন্ব-ধন্মকে--শ্ব-ভাবকে 
পরিবর্জন করিল। স্বাধীনতা পরাধীনতা-_বাহিরের একটা কোন 


৬০৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


অবস্থার উপর নির্ভর করে না। স্ব-স্ব ভাবটিই মুক্তির অবস্থা । আমার 
সর্বস্ব লইয়াই আমি; মহৎ হউক, তুচ্ছ হউক আমি-_-আমি, অন্ত কিছু 
নতি । এই আত্মমহিমাঈ স্বাধীননা । ৭স্বে মহিয়ি রাজতে”-_ মুক্তি 
আত্মমহিমায় বিবাজিত থাকা । অন্ত কিছু বিশাল হইতে পারে, 
তাই বলিয়া! আমার আমিত্বও ক্ষুদ্র নহে, ইহাঁও মহিমান্বিত । 

জাতির ও বাক্তির এই আঁত্মবোধের বিলুপ্তিই ধ্বংসেব কারণ। 
রাষ্ট্রীয় অধীনতার ক্রম আছে, স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, 
কিন্ধ আক্সবিস্বত জাঁতি প্রবলের নিম্পেবণে একেবারে লোপ পাইয়া যায় । 

ভাবতেব এই বৈলাশিক বিমুঢ়ুতার দিনেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
আবির্ভাব । শ্রীবামকৃধদেব শুধু পরমহংস সন্যাসী নহেন, তাহার জীবন- 
ধন্মেব একটি বিশেষ উদ্দেগ্ত আছে। যদিও সাধু সম্তের প্রভাব 
মানবকে নিঘন্ত্রিত কবে, তবুও কোথাও তাহা বিশেষ বিকাশ পায়, 
কোথাও বা তেমন স্ৃর্তি হয়লা। বিশেষ বিকাশিত অবস্থাহি অবতার; 
ইহার একটা বিধি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে । ইহা কখনো “পরিত্াণায় 
সাধৃনাং”ঃ কখনো! শরবনাশায়চ  ছুষ্কতাম্” কোথাও “ধর্্রসংস্থা- 
পনার্থায়” | 

ভগবান রামকুষ্ণের আবির্ভাব ভারতের লুপ্ত প্রায় সনাতন ধর্মের 
পুন; প্রতিষ্ঠায়। ত্যাগ যে কালে দর্বলতা হইয়াছিল, ভক্তি যখন 
্লায়বিক দৌর্বল্যে পরিণত হইয়াছিল, করশ্বরিকতা৷ যখন কুসংস্কারে পর্যা- 
বসিত হইয়াছিল, যথন মানুষের অন্তর্য)ামী মানব-অন্তর হইতে দুরে 
পড়িয়াছিলেন, প্রবৃত্তিমূলক কর্্মই যখন একমাত্র সাধ্য হইয়াছিল; 
মানত যখন স্থথের আশায় গরল কুণ্ডে ঝাপ দিতেছিল, যখন জড় বুদ্ধি 
জড় চিন্তা মানব বুদ্ধিকে বিকৃত করিতেছিল, তখনই ভগবান রামকৃষ্ণ 
দেবের উদয়। 

প্রীবামকৃষ্ণের জীবন পথত্রঈট, উচ্ছ,ঙ্খল, পাশ্চাত্য মোহ-মোহিত 
যুবকগণের ভিতর একটা৷ পরিবর্তনের প্রবাহ বহাইয়াছিল।) ঘে সব 
শিক্ষিত যুবক প্রতীকোপাসনাকে পুন্তণিক পুজা! বলিয়া তুচ্ছ করিত, 
নিষ্ঠা সদাঁচারকে কুসংস্কার বলিত, গুরুবাকে যাহারা অবহেল! 


কাড়িক, ১৩৩৩ |] স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ ৬৭ 


করিত, তাহারাই দক্ষিণেশ্বরেব কালী-মন্দিবে রামরুষ্জদেবের 
পদ্দচ্ছায়ে বসিয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিতে লাঁগিল। আচাধ্য 
কেশবচন্দ্র। বিজয়কুষ্জ প্রভৃতি যাহারা ইউরোপের পন্থাকেই আদর্শ 
করিয়া ধন্মান্রশীলন করিতেছিলেন। তাহারা এই প্রতিমা- 
পূজক। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বর্ণজ্ঞানহন ব্রাঙ্গণের কাছে শক্তি ও 
ত্যাগের আদশ লাভ করিয়া ধন হয়া ছিলেন | 

ইংরাজি শিক্ষাৰ পুর্বাবস্থায় যেননই থাকুক, উহার প্রচলনের পর 
জনসাধারণ বাভীত শিক্ষিত বা অভিলাত সম্প্রদায় ধর্মরচর্চ] ও সাধু- 
তক্তিকে বড়ই অবজ্ঞ। 9 অবহেলা করিত। সাধু সন্ন্যানা অধিকাঁংশ 
স্থলেই লোকসাধারণ দ্বাধা পূজিত হইতেন। কিন্তু বাঁমরুঞ্জের 
আবির্ভাবে ঘটনাটি পরিবঠিত হইয়াছিল। বামকৃঞ্চের সাঙ্গোপাঙ্গ ও 
শিষ্যবৃন্দ অধিকাংশই প্রায় শিক্ষিন এশ্বধ্যবান, অভিজাত সম্প্রদায়; 
রামরঞ্চের ধন্মমত সর্বা্রে এই ক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল । 

ইহার একটু বিশেষ কারণ আছে। পরাধীন যুগে দেশের যে 
আত্মস্বাতন্ত্রয ক্ষুণ্ন হইতেছিল, তাহ প্রধাঁনতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারাই। 
কৃষঃচন্ত্র, জগতশেঠ যেমন বৈদেশিক বাঁজশক্তিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, 
তেমনই পরবত্তী কালে ধাহারা নেতৃস্থানীয় তাহারাহ জাতীয় ধর্ম 
বিসর্জন দিয়! পাশ্চাতা সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইলেন । ইহারাই 
দ্বেশের আচার ব্যবহার__যাঁহ! কিছু আপনার সবকেই তুচ্ছতার চক্ষে 
দ্বেখিয়া পশ্চিমেব দ্াক্ষায় দ্বীক্ষিত হইলেন। 

যেখান হইতে ভাঙ্গন ধবে, সেইখান হইতেই গঠন আবশ্যক | 
ভারতের জনপ্ররুতি চিরদিন সাধু সস্তের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়! আসিয়াছে; 
রামকৃষ্দেব যদি কেবল তাহাদের দ্বারাই সম্পূজিত হুইতেন+ তবে 
বিশেষ যে কিছু হইত তাহা নহে; জনসাধারণ যাহাদেব নেতৃত্বে 
পরিচালিত, যাহাদেব আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহারা আচার, আচরণ, 
শিক্ষণ) সভ্যতা শিক্ষা করে তাহাদেরই সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল । 
আর সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশই সব্প্রথমে পাশ্চাত্য ভাবে মোহিত হইয়া 
জাতির সর্ধনাশের হৃত্রপাত করিয়াছিল । 


৬৯৮ উদ্বোধন. [ ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


যে যুগ-প্রবর্তীনের অন্ত ভগবান রানরুষ্জের আবির্ভাব তাহার 
উপযুক্ত পাত্রই সেই সময়ের শিক্ষিত সাধারণ | এই জন্তই দেখ! যায় 
পুরোহিত মুতিপূজ্ক ব্রাঙ্ষণের টরণতলে বসিয়া দেশেব গরিষ্ঠ অংশই 
ধন্দীঙ্ষা লইতেছে। 

। ক্রমশঃ শ্ীবলাই দেবশন্দ্া | 


বাপচাদ 


ছি 
বা 


ঠাপ সাহিত্যক্ষেত্ে খুব নাম সামাগ ভাবে সাধনা আবস্তু করিয়া 
আরাধনার 'একাগ্রভায় ও উদ্দেশ্টেব একভানতায় বীণাপাণির বকলাভ 
করিবা তিনি আজ কুলতিলক্ক ৷ জাতিৰ মাথার মণি। যেষুগে তারা 
সাহিতোর আসরে নবফমাববপে কমের কসরতী আয়ত্ত করতে 
আত্মনিযোগ করেন তখন নিবন্ধ লিখে এদেশে বড কেউ ছুপয়স|! কামাতে 
পারতেন না । মুলা বরিয় পিবার রেন্য়াজ তখনও গাসণয়া ভয় নাই । 
সকলেরই পেশা অন্ত কিছু ছিল ; উপরন্ধ ধার প্রাণে স্থষ্টির সথ গজাইত 
ভিনি রসশাস্ত্ের সুচারুশিল্পে অবসর সময়টুকু মনপ্রাণ আনন্দে "ভরপুর 
করিয়া ভোলার মত ডুবিয়া থাকিতেন। বঙ্গসাহিত্যে বাবসাদারী 
তখনও রপ্ত হয় নাই। খাঁর ললাটে পুস্তক ব্চনার রেখা দেখা দিত 
তিনি কেতাঁব ছাঁপাইতেল, বিক্রয় করিতেন, পরিশেষে আয়বায় খতাইয়! 
কিছু হয়ত ঘরেতুলিতেন। একই পাওুলিপি ওকদফা মাসিকপত্রের 
সত্বাধিকারী এবং দ্বিতীয় দফা পুস্তক প্রকাঁশক--গুইজনকে বেচিয়! 
অর্থের স্থগম্তা স্থপ্রশস্ত হয় নাই। প্রবন্ধ পিছু, কবিতার ছত্র বা 
হরফ পিছু দত্্রী পাওয়া ফাইত না । পারিশ্রমিকরূপে শ্রীমান রূপটাদের 
মুখ দেখিতে পাঁইলে বেশ হয়--ইহা সকল দসেবকেরই মনে মনে হইত । 


কার্তিক, ১৩৩৩।] বূপচাদ ৬০৯ 


বিনি পয়সায় কে গতর বা মগজ খাটাইতে চায় । “সম্থিং, কিছু টেকে 
আসিলে মন্দ হয় না__এই ভাব। আবার এদিকে অভাববোধ বেশ 
চাগাইযা উঠিলেই নৈসর্গিক নিয়মে প্ররুতি কাম্যবস্ত গুসব করিয়! 
আকাজ্ষা অচিরে নিবৃত্তি করেন। কথন কখন মনের দুঃথে কেউ 
কেউ সেই দেশের "সই সোণার সময়েব গোলাপী নেশাব স্বপন দেখতেন 
যথন পাবস্ত বা আরবের নবাবে থোসমেজাজে কবি ফিবদৌসী বা অপর' 
কোন সাহিতাসেবীব শাগা সুপ্রসন্ন -কারে শ্রতি হরফ পিছু মোহবে 
মোহবে থলি ভরে অর্থ দিতেন । শারিফ তারাই জানতেন । সাহিত্যিকরা 
সেই কাহিনী কহিয়া বলতেন, সব জিনিষেরই আদর চাই। আর 
অর্থের মাঁপকাটীতেই তার পবিচয়। দে দিন কি আমাদেন বরাতে 
আপাবে ?- হে বিধি! কই কোণ! সমঝদার, পুঠপোেসক, রাজারাজড়া, 
ভমীদার ন্দশাবে অন্ততঃ ছাপাখালাব লিমিটড কোম্পানীর ব্যবসা- 
দার- একটা কাহাকে ও “দেলায়” দা” । 


সি 
ক 


তাৰ পর কতকাল কেটে গেল। যেট। অলীক বা আজব কর্নার 
সামিল ছিলো তাই আজ প্রত্যক্ষ, বাস্তব হলো। নবধুগ। নব সভ/তা। 
নব পদ্ধতিধাবার কায়েশী অনুপ্রবর্তভন। পাশ্চাতোব ঢেউ ভারতের 
তটভূমি চোলপাড কোবে দিল। এখন সাহিত্যে পুরোপুরি দেনা 
পাওনার খেলা আরস্ত । ধারা পুবাতন, নামকরা তাদের ভাত দিয়ে 
যা কিছু বেরোয় নির্বিচারে বাজারে, সাহিত্যের আড়তদারদেব “স্লেএ 
তা নীলামে ৪ঠে। বড়বড় বনিধাদী পত্রিকাধ্যক্ষ আসিয়া “অফার 
করেন, টাকা হাঁকেন--'এত,না বূপেষা মিলে গা বাবুজী” ৷ বাবু নানান্‌ 
জন্রীব ধবে হীরে যাঁচিয়ে শেষে তাগ মাফিক ঝেডে দেন । “নামজাদা, 
নামে কিছু না বেহলে আর কাগজ বিক্রী হওয়া ভীর। তাই আজকের 
নামকরা! লেখকের কলমের খোচায় প্রথমচোটে যা কিছু ঝরে থাকে 
তাই তিনি “স্বভাব স্থলভ বোলে লিপিবদ্ধ কোরে যাঁন অগ্লানবদনে | 
তাহার উপর কিছু কালাতিপাত করিয়া সংশোধন কাট ছাট তো কল্পনার 
অতীত-_বাজারে মাল নামাতে ন। নাঁমাতেই সব উড়ে যায় । সাহিত্য- 
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রূসিকর! পরমগ্্রীত হইয়! পবিতোষেব হিত সেই সুধা আকগপাঁন করেন | 
যখন যেখান্ট। বুঝতে পারেন না বলেন- এর কোন গুঢ় অর্থ আছে 
এখন ধরতে পার যাচ্ছে না । প্রাণে ল'গলো নাঃ ভালো লাগলো নাঁ- 
বলবার জো নেই । তা ছাড়া জীবন্তভাষ! - শক্তিমালেরা যেমন ইন্চ্ছ 
নৃতন গড়ন দেবার অধিকারী, এ দাঁবীও আছে। 

একবার বাজারে নাম বেছে গেলেই হলো। তারপর মরসুম | 
কষ্ট টষ্ট যা কিছু, তা তার পূর্বক্ষণ পর্যাস্ত। তবে নামজাদ! হওয়াটা 
যে অতীতের একাগ্র পরিশ্রমের ফল, সেটা নিঃসন্দেহ । এখন কষ্টের 
দিন নষ্ট হয়েছে । সময়ের মুল্য এত বেশী না যদি হতো তাহালে 
অনেকক্ষেত্রে আশা করা যায় যে নিজের অন্যায় জিদ বজায় লা রেখে 
শিল্পী আপনিই বহুজীয়গায় রঙ বদলে, অশুদ্ধকে শুদ্ধ কোবে মানসলক্ষ্পীকে 
পাচজনের সামনে পরতে সাহসী হতেন । এবূপ বেপরোয়া “ধ্দধিত” 
করতে তার বুক কেপে উঠো । বেহায়া হ্ুঃসাহসী হওয়া তার 
তখনকার ধাতে সহিত না। আজ আর তা হবার জে! নেই। কারবার 
ব্বিষ্তৃত। রব্বপটাদ বড় প্রেমিক । একাগ মন ডাকিলে একহাঁটে 
বা অন্তহাটে ভক্তকে দেখ! দেবেন-ই সুনিশ্চিত | 

সেই নেশায় তাই এর! আজ সবাই বিভোর । সেজন্য অনেক 
সময় অনেক মজার অবস্থা লক্ষাপথে আসে। ঘোর যুক্তিবাদী এক 
সাঁহিতাসেবী। পাশ্চাঁতা দার্শনিকদের সাগরেদ। ক্রমাগত এতদিন 
এই প্রচর কোরেচেন যে এটা মহাঅগ্ঠায়-একজন মানুষকে সবাই 
মিলে দেবতা বোলে পুজা করা। আমি ইহার ঘোরতর বিরোধী । 
মানুষকে (তা তিনি হামার বঝড়সাধক্ট হন, ভগবান বোলে ষে 
তোমরা সময় সময় খাঁড়ী করো--ওর মত হীন বুদ্ধি আর নেই। 

দিন যাঁয়। চক্রী রূপটাদের অমে।ঘচক্রে সবই সম্ভবপর । এখন 
দ্বেখি সেই ঝুধী আনব বুঝে, প্যালার পরিমাণমত ওহদ্ধন কোরে 
পরিবেশনে সিছ্ধছস্ত হোয়েছেন । যেখানে যেমন? ঝোপ বুঝে কোঁপ 
দেন। সময় সময় আত্মহারা হয়ে মজে যান । একেবারে তখন বেভ'স। 
তাই একদিন সকালে দেখি মানুষরূপী-তগবানের ভক্ত, জনৈক ধনকুবের 
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প্রচারিত সাঁময়িকপত্রে চাদীরলোভে কর্তা! আপশাব সাহিত্য প্রতিভা 
বিনাকুগ্ঠীয় বেচিয়াছেন। নিজের পৈতৃক জমিজমা দথেষ্ট। তথাপি 
বলেন--দেশের উন্নতির জন্য ষে পশুশালা ফেঁদেছি তাইতে আমার সব 
জলাঞ্জলি গেল। টাকার থাকৃতি এখন প্রচণ্ড । আমাব নিগ্রের আর 
কি? নায় অগ্তায় যে উপায়ে হোক িপো'র দেখা চাই । যে ফুটপাথে 
সাধারণ রঙ্গাঙ্গয় স্লি তাৰ উদ্টা পগ এককালে তিনি ভ্রমণ করতেন। 
কারণ তিনি এধারে আবার হথন এক প্রকাণ্ড রুচিবাগীশ ধর্মাচাষ।। 
অর্ধীলকথা .মাটেই এুখে আনেন না। চীদাব জন সেই পুঙ্গব আজ 
বঙগীণয়ের সহিত মাপামাদি করছেন । বলেন) পশ্তগুলোর জগ্তে হায়, 
হায়। সব ারাপেম পেশের কারস কিকবি। ছেলেরা মাখা যাচ্ছে 
ধের অভাবে গোগারণের স্ুপিস্তত স্তগ্মিল প্রাস্তরের ব্যবস্থা চাই । 
নিঠ্য পাতপোহালে প্রতিষ্ঠানে আডাইশো কোরে টাকা গুণতে হয়। 
দৈনিক খর১। ভ্যালা বিপদে বিধি “ফেলেছেন । 
৩ 

আর একজন সমব্যবসায়ী খনেন,-মশাই গো, আমি এই কোরেই 
খাই । আপনার দিক শিবে এই ছ-ছট! মাস কাগজে পড়েছি । অতঃপর 
মাফ করবেন। আর পেরে উঠবে না। রায়েদের “শগ্ক' বাবু দশটাক। 
বেশী দিচ্ছেন, এইবাব তাদের দলের হোয়েই লিখবো । র্লি করি, 
একঘর ছেলেপুলে ।__মুখখানি একেবারে “কীচুমাচু?। 

- আরে, সেকি মশাই ! যে ভাবে এতদিন আলোচনা কচ্ছিলেন 
সকলেই পড়ে বলতেন, কি প্রাণের ভাষা 1--আমাদের দ্িকটার এমন 
পাঁক1 ওকাঁলতী আব কেউ কি পারবে? আশ্ব্যি করলেন দেখছি যে! 

সাহিতাক নিঝুম হইয়া বিদ্বায় নিলেন । মলে মনে বল্লেন) 
আমাদের প্রাণ থে তকাথা তা আমবাই বুঝিনে, তোমরা কি বুঝবে 
বাপধন ! নাঃ--বড় মুস্কিল; এর আগে কতকাল দর্শন বিজ্ঞান কত 
গুরুগন্তীর উচ্চতত্বের আলোচন!| করে কালক্ষেপ করেছি, এখন দেখছি-- 
আর চলে না, বাজার5লন চর্মতন্ত্রের মন্ত্রপূত চটকদার গপপো ন! 
ধি খলে আর পেটচল৷ ভার ! 
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--এই প্রকার নান! চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া রসিক বাঁটী ফিরিলেন। 
দ্বিপ্রহর ৷ ক্ষুধাৰ জ্বালায় অস্থির। তারপর -দখিলেন খৈটকথানায় 
একদঙ্প প্রার্থ অপেক্ষা করচেন । একজন ন্য়। দুইজন নয়। চাঁর-_- 
চাবজন । তাদের মনেত কথা যেন মুখেই লেখা । চকিতে চোখ 
বুলাইয়া! রূপিক প্রাণে প্রাণে বুঝিয়। লইলেন । যেহেতু অনেককাল তিনি 
লোক চরাইয়া অন্ের জোগাডে ব্যাপূৃত। 

-আজ্েে। আপনি নিশ্চয়ঈ জানেন মে আপনাব পরম আরাধ্য 
গুরুদেব বিগত বারাষ্টমীন সন্ধিক্দণে দ্েতবক্ষা কবেচেন। তিনি ধর্দুগুরু | 
লোক নায়ক । লোককল্যাণে মাত্মনিযোগ করিয়া বাঙ্গালী জনসমাজে 
তিনি চিরষশস্বী। পরম প্ুণাশ্লোক আমবা আমার্দের মীলিকপত্র 
“নবজাতির” তদ্দেশ্তে একখানি বিশেধ স্বৃতিসংখা। আগামী অগ্রহায়ণ 
বাহির কবিতে চাই । এরজগ্ঠ কাহাকে« কিছু দিচ্ছি না । আঁপ্নার 
দ্বারস্থ হয়েছি! সকলেই প্রেমের সাহত ফেটুকু লিখবেন ত্যই পরম 
আদরে গ্রহণ করবো । আশা আছে, আপনি বার্থ করবেন না। 
আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠসম্পদ ধ! হতে পেয়েছেন ভার স্মৃতির জন্য, 
কয়েকছত্র থেকে আশ! কবি আমাদের বঞ্চিত কববেন না । 

তিনি একবার শ্ঠেনদৃষ্টিতে সকলের আগাপাস্তলা তাকাইলেন | 
_-তা খবর আগেই এসেছে । অতবড় সংবাদ | দেশময় বাট হোয়েছে। 
মদৃণ্ডরু জগদ্গুরু । তবে কি জানেন, আমীর শরীরে আজকাল মোটেই 
হুতনেই। আর তা ছাড়া গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া 
তার সন্তানের পক্ষে ধৃষ্টতা | বাবার পরিচয় “বাবা । আর যা-কিছু সব 
বাছণ্য। আমি তার কোলের ছেলে। তার কথা আধ-আধ জড়ান কণ্ঠে 
কি বলবো | বাক্য রোধ হোয়ে যায়। সমগ্র সাগরসলিল ষদ্দি মসী হয় 
আর জ্ঞানগুক শ্রাগণপতি যদি স্বয়ং রচয়িতা হন তা হোলেও সে 
দেবচরিত লিখে শেষ করতে পাঁরেন না। তীর বুধাবিতক্ত চরিত্রের 
কোনটা লিখবো । কিছু থই পাই না। আমি ভীববিহবল। অক্কৃতী 
আমি। অধম আমি) ভাগ্যহীন আমি! শেষে শিবগড়তে ধাদরগড়ে 
বদবো। গুরু-অপরাধ ।--বাপরে? বড় মারাত্মক । সামান্ত একটু চুক্‌ 
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হোলে সবংশে মারা যাবো? কি হুর্ভাগা আমার-_জ্যান্তে তিলমাত্র 
ধরা দিলেন না । 

-তিনি স্বপ্রকাশ হুর্যান্বরূপ। কাহারও প্রকাশের অপেক্ষা করেন 
লা। স্বয়ংজ্যোতি। আত্মাবাম। আর আমার এখন এবপ অভিভূত 
অবস্থা যে কলম ধরাই অসম্ভব। 

গদগপবাকাচ্ছটায় প্রার্থীবা প্রথমটা ইতিকর্তবাতা নির্ণয় কোবে 
উঠতে পারলেন লা। স্তুন্দব সাধা কসবত । বুঝলেন, ডাল গলবে না'। 
বড় শক্ত থেলোয়াড। তথাপি বেপবোয়া হোয়ে বুক বেঁধে বল্লেন, 
তাতো--সবই বুঝছি । আপনার প্রাণে ষে বড আঘাত লেগেছে সে 
বাথাঁব চিহ্ক চোখেমুখে মাথানো দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে বেশী 
কিছু বলাই বাহুল্য। এ কাঁজের ভাব ণচা ঠিক ঠিক বলতে গেলে__ 
আপনাঁবই | সা বশেন তাই দ্রছত্র লিখে দিলেই স্মুতপুজা সুসম্পন্ 
হবে। আমবা আজ আসি। তা হোলে-মাগামী সপ্তাহে দেখা 
করবো । 

লগ্বাদাডী ও ঢগাঁফের প্রাচুর্য আবরণে প্রকৃতি রসিকের বদদন- 
মগুল প্রায় মুখসে ঢাকিয়া বাখিয়ছেন। একটু দেতোর ভাসি হসে 
তিনি ঠাঁদেব শেষ অবাব দানে কৃতার্থ করালন--মন্গ পাগজনের কাছে 
তো আবাব আপনাদেব আনাগোনা করতে হবে। মাফ কব্বেন 
আঁমায়। আমি এবার পোর উঠবে না। ইচ্ছে হয় লিখি। কিন্তু 
বুকে হাত দিয়ে বুঝি, নাবায়ণের ইচ্ছা অন্টরূপ | ইচ্ছাময় আজ নিজেই 
বিন্ূপ। অতিবড বাচাল আঁজ তাঁব বিধানে বোবা । তা না-হোলে 
আপনা দব আজ এত বাহুল্য কোরে বলতে হোত না। লানেন তো; 
চিরকালটাই কাগজে কলম--এই কোবেই কেটেগেছে। তবে এ 
আকন্রিক বিপদ বজ্রপাতে আমি আত্মহারা হোয়েছি। ভিতবেক 
ভাবের আত কে যেন সহসা চেপ দিয়েছে । হাঁফ ছেডে কাদতে 
পারলে হয়তো হালক। হতে পারতেম। আজও তার দগ্ধচিত! আমার 
বুকের মাঝে জলছে। কি বলবো আপনাদের! ভাষা পাইলে । 
আমায় মাফ করবেন । 
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বেগতিক দেখিয়। যুবকগণ রাজপথে উধাঁও হইলেন । 

- একটা পয়সার মুশোদ নেই | অমনি লিখলেই হলে! । আর 
আমি হেজিপেজি নই । হাত পোক উঠেছে । তোমাদের কাগজে 
বিনি পয়সায় লিখলে আর রক্ষে আছে,-পাঁচজনে এসে আমার মাস 
ছিড়ে খাবে ।- শমুক কাগন্জে বিনামুল্যে লিখেচেন, আমাদেরও কিছু 
দিন। এত বড় স্পদ্ধা, মামার গুরা গুরুপুজো শেখাচ্ছেন,পুষ্পং 
ফলং তোয়ং যা ইচ্ছে ভক্তিএরে গঙ্গার তীরে গিয়ে তিলে জলে গুরুর 
তর্পণ করার চেয়ে হিদুকব আর কি পুণা--শ্রেষ্টপুঙা হোতে পাবে? 
ওসব বুভরুকী মুখাদদের কাছেই শানায়। 

তার পর দে কারবার চুক্ষিয়া গেল । পট পবিবর্তন হইল । বৈকাঁলে 
একখানি স্বন্দর সাজান গোজাঁন ফিটফাট হাঁওয়াগাঁড়ী আগিয়া বাড়ীর 
সামনে দাড়াউল। ভিতবে ছোট বিজলীপাখার বাতাস খাইয়া মালিক 
মস্গুল। অতিকষ্টে আরাম ভাঙ্গিয়া হাঁই তুলিতে তুলিতে মাটিতে পা 
ফেলিলেন । মসীবর্ণ সুসজ্জিত মাঁঝবয়সী স্ুলকাঁয় নীতিদীর্ঘ বাঙ্গালী 
বাবু! সর্বশরীরে বিলাস মাথান । লখাপড়ায় প্রাঙ্গ প্রহলাদ । মাথায় 
দ্শআনা ছআনা ঠাটের চকৃচকে স্রবাসিত সুবিন্স্ত কেশরাশি। 
মুখমণ্ডলের পরম শোভা “চার্লিচ্যাপলিন' গৌফ | পরণে মিহি ফরাস্‌- 
ডাঙ্গার কালাপেড়ে দেশী ফিন্ফিনে ধুতি । পাতিল! পাঞ্জাবীর আন্তেন 
গিলেকরা | মুখে বরমা চুরোট । মাঝে মাঝে আত্মহারা হইয়া স্যৃঙ্ডির 
সঠিত আল্তো আল্তো শিস্‌ দিতেছেন। হাঁতে আবলুদের ফিন্ফিনে 
হালকা সোলার মত ট্টিক। একখানি বাজারচলন মাসিক পত্রের 
সত্বাধিকাবী। পত্রের খুবই কাটুতি। 

বাড়ীর নফর আসিয়া শাহাকে বৈটকথানা কামরার কোমল 
শোঁফাঁয় বসাইল। গড়গড়ীর উপর অন্ুরী তামাক চড়াইয়া নলটা হাতে 
দিয়া খাতির দেখাইল। বাবু উপরের ণলখুলি দিয়া মিটি মিটি তাঁকাইয়! 
বুক দরাজ্জ করিয়া ভাবিলেন। বুঝি ভাগ্য ফিরিল। চারে রুই কাতলা 
ধরা পড়িল। নবাগত তাড়াতাড়ি একথানি চকচকে সোকার্ড দিয়! 
বলিলেন,-_চাটাজিসাবকো! সেলাম দেও । 


কান্তিকঃ ১৩৩৩ । ] বপচাদ ৬১৫ 


সমাগত সজ্জনের বড়দাদা হটাঙ কলেরার মসাঁবধি মারা 
গেছেন। তিনি ছোট আদালতের উকীল ছিলেন। পানদোষে 
জর্জরেত-_ স্বভাব বড় ছু'দে। পাড়াঁপড়শী সকলেই শ্ীর অত্যাচারে 
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাঁড়িত। এ হেন লোকের ন্বৃতিসভায় 
বড় বড় সাহিত্যিকদের লম্বা লম্বা বাঁকাবন্ঞার পাল সবেমাত্র 
শেষ হইয়াছে । পিছনে অবশ্য রূপটাদ ঠিলেন। ছোটভায়েব এখন 
বড় ঝোক, ঘরেব কাগজে দাদাব স্মতিছাপাতে হবে। ছবি দিতে 
হবে, তাকে অক্ষয় মমব কোরে পাঙ্তে হবে। তাই সেই নামকর! 
সাহিত্যিক ,ক উপযুক্ত দর্শনী ছয়ে একটি ফরমাসী গ্রশস্তি টিখিয়ে নিতে 
এসেছেন । 

স্িত্যিক আপিছেই লিফ'ফাঁয় মোড়া একপদানি একশো! টাকার 
চেক হাতে দিয়া তিলি সঙন্সমে কুণীশ করিলেন ।-াঅআনেক দিন কাজেব 
ফেবে দেখা করতি পাবিনি। বড় ঝ»ঞ্ধটে পড়েছি । আমাদের 
কাগজের 'পাঁলপিব” বিকদ্ধে ঘোরতব অনিচ্ছা সহ্বে9 এই সেদিন অবিনাশ 
বাঁধুব সম্বন্ধে কিছু বাব করতে হলো । তিনি বিরুদ্ধ নূতর হলেও দেশে 
সব্বত্র স্ুপবিচিত। অনেকে হ্াকে পুজা কবেন। শ্রদ্ধী করেন! 
কাগজের সেই 'কপি'র অসন্তব ককমের ?সল' হলো গ্রথমটা অমার 
এক অংশীদার একট “চটিত” হয়েছিলেন | ত্কাব পব যখন আক কসে 
বুঝিয়ে দ্রিলুম রূপটাদের কি অপত্িসীম করুণা আমাদের ওপর, তখন 
কতকটা শান্ত হন। আমি বলুম, মতামত নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন, 
এই রকম কিছু প্রশংসা বেব করলেই ঘরে বসে লাভের গুড ন্ভোগে 
লাগবে । আমাদেস যা প্রত মত তা তো অন্তরে অন্তবে আপনিও 
জানন আমিও আনি । আপনি অবুঝ হবেন না। 

_ আবার তাৰ ওপর এই বিপদ্পাত। বডদাদ। সের্দন হটাৎ 
আমাদের কীিয়ে চলে গেছেন | নানান্‌ ব্যাপাবে আমি একাস্ত উদৃব্যস্ত। 
আমাদের কাগজের জন্ত আপনাকে অনুগ্রহ কোবে এখুনি কিছু লি” 
দিতে হবে। 

সাহিত্যিক বড়দাদাকে সাক্ষাত্ভাবে জানিতেন না। চশ্বর্চক্ষে 


৬১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১০ষ সংখ্যা । 


কথন দ্বেখিবার সৌভাগ্য পাঁন নাই ৷ ব্যাপার বুঝিয়| একেবারে গলিয়া 
গেলেন। আহলাদে আটখানা। কিন্ধ ক্ষণেক একটু ভাব চাঁপিতে 
হুইল । মৃত্যু সংবাঁদ__.লোকলজ্জ। 1 হাসি সাঁজ্রিবে না । ইংরাজী অলঙ্কারে 
কহেঃ ভাব গোপনের অন্ঠই ভাষা! একটি লঙ্কা প্রতিনমস্কার ঠুকিয়! 
আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন)_-সে কি কথা, সেকি কথা, আপনি তামাক 
থান । আমি এখুনি লিখে আপনার হাতে দিচ্ছি। তাতে কোন 
অস্থবিধেই হবে না। 

প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিতে লাগিল! সাহিত্যিকের কলম কলেব গাঁডীর 
মত দ্রুত চলিল। সপ্পূর্ণ ন্মবুন্তাগ্ত-_মাস তারিথ তিথি ক্ষণ, পিতৃপরিচয় 
স্কুলকলেজের পাশের তালিকা জরানিয়া লইয়া এক পাতা বেশ পুরা 
হইয়া যাইবার পর, সাহিত্যিক দেখিলেন, চরম হোয়েছে_বাস্‌, আর 
কিছু বলা চলেনা । কিন্ত এ বড আলুনি আলুনি ঠেকছে । জমলো! 
না। 

লেখক,_-পরম্পরায় উকীলেব কুরুতীব কথা যথেঈটই শুনেছিলেন । 
হটাৎ কলম তুলিয়া কিছুক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন | 

সব্বাধিকাঁরী ব্যাপাঁরখান! প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিলেন ' দাদার সম্বন্ধে 
নাদারকমের প্রশ্নের ঝুড়ি তথন সব শেষ | সাভিতাক অতীব চিন্তিতকণ্ে 
বলিলেন- আচ্ছা, তিনি কি কখনও কোন অনাথালয়ে, কোন খয়বাতী 
চিকিতৎ্সায়তনে, ছেলেদের “ফিবি'পাঠশালে বা অন্ত কোণ] কিছু দ্রান,__ 
বুঝেচেন তো পেবৃলিক চ্যারিটী”।__বুঝেচেন তো-এমন কিছু কখন 
করেচেন কি? একট! কিছু ওরকম নজীর পেলে সেটি অবলম্বন কোরে 
বদাগ্ততার ওপর কিছু ফলাও কোরে লেখা চলে। নইলে সরস হবে না । 
পড়ে কেউ নখ পাবে না। 

অনেক ভাবিয়! চিস্তিয়া বাবু কথা কহিলেন ।-_তা তিনি সাক্ষাৎভাঁবে 
না করলেও আমাদের বাড়ীর কী রকম দান যথেষ্টই আছে-যে সে যখন 
তখন প্রায়ই এসে অমন ছুচার আনা নিয়ে যায়। হ্যা-_( কিয়ৎক্ষণ 
বাগানের দিকে হী! করিয়।৷ চাহিয়া থাকিয়া) দেখুন চাটার্জীসাহেব, 
মনে পড়েছে। ঠিক কথা । আমার স্থৃতিশক্তি বড় অল্প। নিশ্চয়ই 


কার্তিক, ১৩৩৩ | ] রূপচাদ ৬১৭ 


ওরূপ কিছু তিনি কোরে থাকবেন । এটা মলে হচ্ছে যেন একবার 
বাগমারীতে একটা দাতব্য চিকিৎসাগার ছিলো । সেটা এখন সম্ভব উঠে 
গেছে )__-তাতে বড়দাদা একবার দশটাকা দিয়েছিলেন । 

দেয়ার ইউ আর 1,-আমি এরূপ কিছু চাচ্ছিলুম। ব্যস্‌। 
বাকি ছপাতার “মাটার? শেব। 

--লেখা নিয়ে হাওয়াগাড়ী চকিতে উড়িয়! চলিল। সাহিত্যিক 
ও পৃষ্ঠপোঁষধক উ এয়ই অলক্ষিতে শয়তানের হাপি হাঁসিলেন । 


৪ 


রাজনীতি আইন ব্যবসা-বাণিজা এসকল কারবারে রূপটাদ্দ কি 
অপটন ঘটায়, তার অপার ক্ষমতার পরিচষে সবাইকে চমকিত করে, 
দিবাকে ঘোর নিশায় পরিণত করে, চীদদীর জুতোর চোঁটে 
কি না হয়তা প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে জানেন । সাহিত্য- 
কথা শেষ ভলো । উঠবো উঠবে করচি। বন্ধু বল্েন- আরে 
যাও কোথা । বোসো। লগ্ঘন আর একদিকে এইবার ঘোবাও । 
আরে ভাই, আমরা না হয় কাঞ্চলসেবী । আমাদের এই অবস্থা । আর 
তুমি কি সেই ছেোকরাকে দেখেছ ষে দেশের কাজর জন্য সর্বত্যাগ করে 
বেহালার আতুবালয়ে ঘোগ দিয়েছে । বূপটাদের মোহ কি ভাই, 
তাদেরও স্পর্শ করে নি? 

-_একদিন তাকে কথায় কথায় বলুম--বুকে হাত দিয়ে কথা বলো। 
শুনেছি, তোমাদের এক পূর্বতন পুরুব,একটু খোচ ছিল বলে কোন 
ধনীর মোটা টাকা অশ্ানব্দনে ত্যাগ করেছিলেন । কেন,_তিনি 
তো আতুরালয় স্থাপনে লোঁকের কল্যাণের জন্য সেই টাকা জমা 
রাখতে পারতেন । তোমাদের সে তেজ কোথা? চেপে ধরলেই 
বলো,-ভাই একলা একল! ভগবানেব নাম নিয়ে দোর দোর 
ঘুরে ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করলে বেশী প্রতিগ্রহ করতে হয় না 
বটে। কিন্তু আশ্রমের জন্য সতকাজের হ্বরাহার নিমিত ধনীর 
উপাদনা কিছু কিছু অনশ্তস্তাবী। আর রূপচাদ বড় অভিমানী । 


৬১৮ উদ্বোধন নিও ২৮শ রা সংখ্যা । 


সািং৯ তি সিরা 


তার মাথায় আমাদেরও ছাত ধরতে হয়। অনেক অন্তায় আব্দার 
বিন। বাক্যবায়ে তামিল করি । 

_-বুঝলে ভাই, এরা কই সকলের প্রতি সদ্বিচার ও ম্যায় আচরণ 
করে? বললেই, কত কথ! বলে। শাস্ত্র আওড়ায় ।--মনকে আখি ঠেরে 
বলে, সকলে কি সমান ? যার সঙ্গে বেমষন তার সঙ্গে তেমন । বাবা 
লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁদের পূর্বজন্মের কত স্ুরুতী। তারা শ্রীমান শক্তিমান । 
ষেগরু দুধ দেয় তার চাট সহা করতে হয়। একটা ধনী দলে এলে লক্ষ 
গরীব প্রতিপালন হবে । দলের সুনাম হবে। 

_নগ্র সতোর জন্ত তিল তিল আত্মসমর্পণ ঈ|চ্চ! কিবার সামর্থা-_ 
সবচেয়ে কঠিন, দাদা । বিভূতি বিহীন লিরাঁড়গ্বর সত্যকে কয়জন ধরিতে 
পারে? সেবীল্র, সে তেজ, সে জোর, চরিতের সে সরল সৌন্দধ্যস্থম! 
খুব কম কলিজাতেই ফুটিয়া উঠে । সেটা সংসারে দশ্রাপ্য রতু | 

-আর ও এক সানায়ের পৌঁপরের জন্টে। 

_সত্যই কি পরের জন্য ?--মনে মুখে এক করে বলো, পরের অন্ত 
এমন সব লোকের কাছে বিনাসঙ্ষোঁচে অর্থ চাহিয়া লয় যাহা দাতা 
অতিহীন নির্লজ্জ বৃর্ভিত অর্জন করেন। অসতের নিকট থেকে 
টাকা নিয়ে বড় বকমের ফাঁয়ল| কাঁজকে কি সংকাঁজ বলা যাঁয় ?-_ 
যখন পাপপুণা লইয়াই থর, তখন ইহাতে কিসের সমর্থন বুঝায় বল? 
উহার পারে ভইলে-স্বতন্ত্র। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয় বা সংকুচিত হয় 
ভাব্বাঁর কথা; তবে দেখো | 

_আবার এও দেখতে পাঁই। তাদের ভেতর রূপঠাদকে পরের 
ক্রন্য ঘরে আনবাঁর ফুসমন্ত্রে যিনি যত পারদশী সুচতুর ও ফিকির-পরায়ণ, 
তৎকৃত অন্ঠায় অবিচার অপরে বিনা বাকাবায়ে অথবা তুর্বল কাপুক্ষের 
অত মাথা পেতে সয়ে নেয়। কিল খেয়ে কিল চুরি। আর মুখে সেই 
এক বুলি,__ প্রতিষ্ঠানের জন্ট, প্রতিষ্ঠানের জন্য, যে গরু বেশী ছুধ দ্যা 
ইত্যাদি 

-_সত্যি বলতে কি; যে বাই করি প্রত্যেকেরই বুকে হাত দিয়ে একটু 
রঙ রেখে চলা উচিত। | 


কার্ঠিক, ১৩৩৩ । ] দেশ-সেবায় সাহিত্য ৬১৯ 


__বলো--সংসাঁরে কয়টা লোক খাঁটি নগ্ন সত্যের জন্য বিনা আপোষে 
যুদ্ধ করাত পারে? অধিকাঁংশের--আমাদের মত জীবনের মানেই 
গোঁজামিল বা আপোষ । ইতর আর বিশেষ । 

শুনেছি, এক সাধু গুজরাতের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে পরতে একদল 
ডাকাতদের হাতে পড়েন। দেশ তখন ুর্ভিক্ষগ্রান্ত। লোকে বুতৃক্ষায় 
অধীর । কাওজ্ঞানহীন পিশাঁচে পত্রিণত । ফকিরের কাছে এক কপর্দকও 
ছিল না (তিনি রূপচাদের সহিত ধর্মঘট ব্রত ধারণ করে ফিরছিলেন 
বলিয়া প্রাণে মারিল না? বলিল, একট! পয়সাও তোমার টাযাকে পেলে 
জোর করে কেড়ে নিতুম আর সঙ্গে সঙ্গে তোমায় জ্যান্তে কবর দিতুম। 
ইহাই আমাদের এখনকার পথা । দেঁচে গেলে, বাবাজী । 

--বড় ভীনণ অবস্থা । রূপচাদের সান্নিধ্যে তপন অবার্থ মৃত্াফোগ। 
বাস্তবিক এ সংসার মারাময়ীর ছারাবাজী আব এরূপের'ননাই তুলনা! 
ব্রিভুবনে। | 

ব্রহ্মচারী কুমীরটৈতন্থ 


দেশ-মেবায় সাহিত্য * 


সাহিতা জাতির দর্পণ । নিশ্চল বারিধিবক্ষে গ্রাতিবিশ্বিত অনন্ত নীলা- 
কাঁশের মত যুগে বুগে প্রতি জাতির আদর্শ ও ভাঁবপুঞ্জ তাহার সাহিতা- 
মুকুরে প্রতিফলিত হয়। বঙ্গসাহিত্ের প্রথম উদ্বোধনের দিন হইতে 
এ পর্য্যন্ত অনেক অবস্থান্তর ঘটয়াছে, ঘাত প্রতিঘাতে কর্ণধার বিহীন 
পোতের ন্যায় ব্্গসাহিতা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্ত এত দিনের 
কঠোর সাধনার ফল ব্যর্থ হইবার নয়। অতীতের পুঞ্জীভূত সাধনার 





* মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-সন্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে €১৬ই জুন) 
পঠিত। 


৬২০ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


ফলসম্তার লইয়াই বর্তষানের বিরাট সাহিতা-সৌধ নির্মিত হইয়াছে । 
আজ বিংশ শতাব্দীর উপকণ্ঠে বসিয়৷ অতীতের মনীষিবর্গের মহতী 
পাধনার ফল উপভোগ করিতেছি । আমরাও জগৎকে যাহা দান 
করিয়া বাব উতা যত তুচ্ছ হউক না কেন, অতি সারে সে পৃত অর্থা 
মায়ের রাতুল চরণে অবশ্য স্থান পাইবে 

আজ আমাদের টিস্ত| করিবাব বিষয়--আমরা সাহিত্য-সাধনায় কোথায় 
আপিয়। দাডাইয়াছি । সাঠিভা-চর্চট! ও দেশ-সেবা চিরদিনই অভিন্ন) এই 
দ্ুইটিকে কথনও পৃথক কবিয়। ভাবিতে পারা যায় না । চিরতুষার- 
ম্ডিত হিমা্রির বক্ষ চিরিযা পতিতপাবনী জাহ্বী যেমন তাহার পুত 
ধারায় ভারতকে শস্তসম্পর্দে ভূবিত করিয়া অনার্দিকাল হইতে নৃত্য 
কবিয়! ছুটিযাছেৎ কত নদ নদী, কত হদ দে ধারায় কুলে কুলে ভরিয়। 
ভঠিয়াছে' মানবে সর্বতোঠিসারিণা সনাতনী ভাবধারাঁও তেমনি করিয়। 
অনার্দিকাল হইতে আজম পথ্স্ত জাতায় জীবনের বিভিন্ন কর্মপ্রণালী 
পরিপুষ্ট করিয়া, সাভিতাকে নানা ফুলফলে স্রশোভিত করিয়া অবাধ 
গতিতে প্রবাহিত হইযা আসিতেছে । ইহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে, প্রতোক জাতিব অভ্াথানের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের সাহিত্য ও 
দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞান 'প্রভৃতি সকলহ পরিপুষ্ট হইয়া জাতির গৌরব বুদ্ধি 
কবিয়া আমিতেছে। ইউবোপীয় সভ্যতার আদি নিকেতন প্রাচীন 
গ্রীসের 17211095 ও বিশ্ববিশ্রুত রোমের 40205685 যুগর ইতিহাস, 
ইংলগ্ডের রাণী 12112860 ও মভারাণী ৬10101425র গৌরবময় রাজত- 
কাল, ফরাসীর পঞ্চদণ ও ষোড়শ লুইয়ের শাসনকাল ইহার জলন্ত সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে, ভারতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । 
গুপ্তরাজবংশাবতংদ ভারতগৌরব বিক্রমাদিতা বা দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের 
রাজত্বকালেও দর্শন, বিজ্ঞান। ন্াায়। জ্যোতিষ, শিল্প। কলা প্রভৃতির 
গ্রন্যেকটি জাতীয় গৌবব ঘোষণা করিয়াছে । প্রাচীন পারস্ত গ মিশর, 
মূর-শাসিত স্পেন ও ইস্লামগৌরব আল্মামুনের বোগদাদ সেই একই 
কাহিনী জগতের নিকট প্রচার করিয়া আসিয়াছে । বর্ষার প্লাবনে নদ- 
লদী। খাল বিল বেমন কূলে কুলে তরিয়। উঠে, আজ ভারতের নব জাগরণের 


কার্তিক, ১৩৩৩ । ] দেশ-সেবাষ সাহিত্য ৬২১ 


দিনে বিভিন্ন মানব-চিন্তাধারা ও তেমনি করিয়া পরিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 
কিন্তু রঙ্গলাল ও বঙ্কিমচন্দের লেখনীমুণে স্বাধীনতাব বাণী ধেরূপ জলদ 
মন্দ্রে গঞ্জিয়। উঠিয়াছিল, ভেম্চন্দ্রের যে মহতী বাণী “শিখরে শিখরে, 
জলধির জলে” প্বনিয়া উঠিয়াচিপ, “গোলামের জাভিকে* শৃঙ্খলমুক্ত 
করিবার জন্য ঘে তীব্র অ্কুশাঘাত করিতে তিনি কুগ্ঠীবোধ করেন নাই, 
নবীনচন্দ্রের ক্ষুব্ধ ছাদয়েব যে মর্বেদনা বাঙ্গলা তথা ভাবতগৌরব মোহন- 
লালের ভিতর দিয়। গঞ্জিয়) উঠিয়াছিল, সে বাণী, সে মন্ত্র সে অকপট 
স্বদেশপ্লীতির গভীর ডচ্দ্াস বর্তমান সাহিত্িকগণের লেখনীমুখে 
তেমনি ঠাবে আর ফুরটির়! উঠে না। ওক দিকে যেমন সাহিনা অতীন্দিয় 
রাক্ষোর গভীর হক্মতত্ব 9 মানব আীবনের বম আদ'শব মধুব ছবি সর্ব- 
সমন্গে দরিয়া সকলকে অসীমেব দিকে টানিয়! লইবে, তেমনি প্রতি জাতিল 
বৈশিষ্টাকে লেপনীমুগে প্রকট করিনা, জাতির শিল্প, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, 
রাজনীতি, ধন্মনীতি ও সমাজনীভিব ভিতব দিয়! কিকপে জাতীয় জাবন 
প্রস্কুটিত হইয়া উঠিবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেশকে শ্রীমর্ডিত করিয়া 
গড়িয়। তোলাও সাহিতোর সাধনা । 

আমরা জীবন-মরণের এমন এক মৌন সঙ্গিক্ষণে আসিয়া দাড়াইয়াছি, 
যখন শুধু কারুণ্য-রসের লীপাটবচির্্যে বা কলক্ঠ পিকবধূর মধুর 
কাকলিধ্বনিতে এ মঞ্চুল সাহিত্য-কুঞ্ত সুশোভিত বা মুখরিত 
করিলে চলিবে না। যে কবি বা সাতিত্তিক দেশাত্বোধের তথাীকগিত 
ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমা উল্লঙ্বন করিয়া তাহার মঠীয়সা কল্পনার গ্রসাদে ব্ছু 
উদ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন, ঘিনি বহুত্বে একত্বেব সন্ধান পাইয়া, সার্বজনীন 
প্রেমে বিভোর হইয়া অতীন্দ্রিয পাজ্যে বিচরণ করেন, ঠাহার স্বদেশপ্রেম 
যত গভীরই হউক না কেন, আমাদের হ্যায় ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন মানবের পক্ষে 
উহ! সম্যক উপলব্ধি করা অতীব কঠিন। ষ্ঠাহার লেখনীমুখে যে তত্ব- 
বাণী ফুটিয়! উঠে তাহা অগতের জ্ঞানভাগাঁবে চিরদিন আদরে গৃহীত 
হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমাব স্বদেশের ঘোর শোচনীয় অবস্থাকে-_- 
বাস্তব অগতের কঠোর সত্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সম্মুখে 
নিপীড়িত ভারতসন্তান পিঞ্জরাবঞ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় পরমুখাপেক্সী হইয়া 


৬২২ ক ] ২৮শ ব্ষ--১০ম সংখ্যা । 


*-৫৯৯লোস্সপিতা সি 


টারিভিগি পি ছে, এনে পর 1 দিন, যুগের প পর র যুগ জতীতের 
কোলে চলিয়া পড়িতেছে ; অমাবস্তার বিরাঁট অন্ধকারের স্তায় অজ্ঞতা- 
আধার এ ভারতের উপর জমাট হইয়া আসিতেছে । এ হেন গভীর 
ছর্দিনে মহামানব-সাগরের বিস্তৃত সৈক্তভূমে দাঁড়াইয়া নির্বাক বিস্বয়ে 
তাহার উন্সন্ত বীচিভঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে চলিবে না। চাহিয়া দেখ-_সম্মুথে 
তোমার মুমুর্ষু হারতবানী তোমারই মুখ ছুটো আশা ও উৎসাহের 
কথা, অতীতের শ্বাধীনতাদীপ্ত ভারতের অত্যুজ্জল আদর্শের কথা 
শুশিবার জগ্ত আকুল আগ্রহে সাশ্রুনয়নে তোমার পানে তাঁকাইয় আছে । 

ছে পাহিত্যিক, আজ কঠোর কর্তবা তোমার সম্মথে । এই মৃতপ্রায় 
জাতির অবসন্ন প্রাণে আবার সঞ্জীবনা শক্তি সঞ্চারিত করিয়া জাতীয় 
জীবনে আত্মবিশ্বাস জাগাইতে হইবে। সাহিতোর প্রতি ছত্রে ছত্রে 
আবার ফুটাইয়া তুলিতে হইবে-ক্ষদ্ররসের সেই প্রবল উচ্ছ্বাস, প্রপয়কত্রী 
রুদ্রাণীর সেই ভৈরব হুঙ্কার । যুগাচাধ্য স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় 
জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন ; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শুধু 
খোলকরতাঁলের মৃদ্রমন্দ টিমে তেতালায়ঃ যুগযুগান্তের মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন 
বাঙ্গলা আপন জড়তা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিবে লা । তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য মোহের কবল হইতে এই জাতিকে মুক্ত করিতে 
হইলে, সুপ্ত বাঙ্গালীর জীবনের পরতে পরতে যে বীধ্য লুক্কায়িত আছে, 
সে বীর্য ও শৌর্যোর কথ! সাহিত্যিককে তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া, 
শিল্পীকে তাহার অতুল শিল্পনৈপুন্তের ভিতর দিয়া গাঁতির সম্মুখে ধরিতে 
হইবে । স্বামিজী সাহিত্যে যে তেজ, যে উৎসাহ, বে সাহস ঢালিয়া দিয়া 
গিয়াছেন, তিনি দাহিত্যের ভিতর দিয়! ছুব্বলতাকে যে তীব্র কশাঘাত 
করিয়াছেন, তাহার রচিত পুস্তকাবলি বা সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করিলেই 
উহ! সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করা যাঁয়। তিনি জীবন-নাট্যের শেষ অভিনয় দিন 
পর্যন্ত দেশবাসীকে উপাত্ত কণ্ঠে ডাকিয়। বলিয়াছেন _“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান নিবোধত 1” 

বাস্তবিকই দেশের এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন সাহিত্য-চর্চচা 
করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন জাতির 


কািক, ১৩৩৩ । ] দেশ-সেবাধ সাহিতা ১২৩ 


সম্মুথে ধরিতে পাঁরি--তাঁহাঁর বৈশিষ্ট্য ও গরিমাময় আদর্শে ছবি। 
বর্তমান সাঁহিভোর আসবে যে সমস্ত প্রথিতনামা সাহিতিাক আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন, ধাহাঁপা বাঙ্গালা তথা ভারতের গৌরব, কিন্ত তাহাদের 
সংখ নিতান্ত অল্প | ডুই চাবিজন সাহিতিক ব্যতীত অধিকাংশের লেখনী 
সাহিতোর মর্যাদা অক্ষুপ্র বাখিতে সমর্থ হইযাছে বলিয়া মনে হয় না। 
আমরা আজ সাহিতোর আসবে কুকসিপূর্ণ আদর্শকে সজোরে টানিয়া 
আনিয়া ভাঁহার লীলাবৈচিত্রো সমাক্দুক মুগ্ধ কপিতে প্রয়াসী, সীতা 
সাবিত্রী, খনা লীলাৰতী, গাগী ও মৈত্রেয়ীব পবিত্র নাম আন্ত অতীতের 
কিৎবদন্তীতে পরিণত হইবাব উপক্রম হইয়াছে, বর্তমানের সাহিত্া-মন্দির 
হইতে তীহাদিগকে চিবতবে নির্বাসিত করিতে প্রয়াসা হষয়াছি। 
প্রাচীন কবিগণের কুদ্রতাল আজ (প্রমিক প্রেমিকার শিঞ্জিনীধবনিতে 
পর্যবসিত হইয়াছে, বিলাসমঞ্চই এখন প্ররূত যুদ্ধক্গেত্র হইয়! দাড়াই- 
যাছে। সাহিতাকের হস্তে জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলার গুরুতর 
দায়িত্ব ন্তন্ত হইয়াছে অণ্চ সাহিতোব প্রতি পৃষ্টা অশ্লীল ছবি, নগ্ন 
দৌন্দধ্যেব অবাঁধ লীলা, প্রতি ছত্রে ছত্রে বিকৃত রুটিপ্রস্থত কুৎসিত 
ভাঁবের প্রাচুধা দর্শন করিলে থুগপৎ্, ছুঃখ, ক্বোভ ও ্বণায় হৃদয় 
ভরিয়া উঠ। জাতীয় শিল্পের এমন শোচনীয় পরিণাম বাঙ্গালার 
তথ) ভারতের প্রাচীন ইতিহাঁন খুলিযা দেখিতে পা ওয়া ধাইবে কি-না 
সনোহ ! ৃ 

কবশ্ট বঙ্গসাহিতামর্চে। এমন লৌকও ছুই একজন আছেন ধাহাদের 
লেখার ভঙ্গিতে ও রচনাচাতুযো সাহিত্য পুষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, 
তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যের গুণে সমাজের কুৎসিত চিত্রগুলিও স্ুনরতাবে 
সাহিতোর ভিতর দিয় ফুটিয়া উঠিয়াছেঃ কিশ্ অনুকরণপ্রয়াসী সাহিত্যিক- 
বশঃপ্রার্থী কতিপয় লেখকের অপক্ হস্তে সেই দৃশ্য, সেই ছবি এমন 
বীভৎসরসের লীলাক্ষেত্র হইয়। দাঁড়াইয়াছে যাহাতে সাহিত্য দিন দিন 
আদর্শর্ট হইয়া আপাতরমণীয় পাপপ্কিলপথে অজ্ঞাতসারে ছুটিয়া 
চলিয়াছে ।! সাহিত্যের নামে এমন ভগ্তামিঃ সমাজসংস্কারের নামে 
এমন ব্যভিচার নিতীন্তই অমার্জনীয় । যে সাহিত্যিক দেশকে প্রকৃত 


৬২৪ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


পন্থা! প্রদর্শন করিয়া উজ্জগগ আদর্শের দিকে টানিয়। লইতে সমর্থ নয়, 
তাহার সাহিত্য-চচ্চা পৃতিগন্ধময় আবর্জনার শ্যায় সর্বথা পরিত্যজ্য। 

হে সাহিতিক, আজ আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার দেশের 
মেরুদণ্ড যাহারা, যাহাদের আবত্রবঞ্ধিত দেহখানি আল অসাড় হইয়। 
তোমারই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সরলহৃদয় কৃষকেৰ কণ্ঠে স্বতস্ূর্ত 
সঙ্গীতের মধুর স্বর বাজিয়া উঠে কি? বুগবুগান্তের সঞ্চিত পল্লিব্যথা, 
কৃষককুলের অব্যক্ত মর্খ্বেদনা তোমার লেখনীমুখে তেমনি করিয়া 
পবনিয়া উঠে কি? এ আধার যবনিকার অন্তরালে যে পুঞ্জীভৃত শক্তি 
লুকায়িত আছে তোমার লেখনীবলে সে স্থপ্তশন্তি আবার জাগাইয়া 
তোল, জ্দ্রানালোক-বন্তিকাহস্তে এ জাতিকে তাহার সনাতন আদর্শের 
দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল, তবেই তোমার সাহিত্য-সেবা সার্থক 
হইবে। 

এস হে সাহিত্যরসপিপাস্থ সুধীবৃন্দ, আজ শুভপ্দিনে শুভলগ্নে ভারতীর 
পৃতমন্দিরে এ মহাব্রতে আয্মোত্র্গ করিয়া আমাদের জীবন সাফল্যে 
মণ্ডিত করিয়া তুলি--আবার আমর। “মানুষ” হইতে চেষ্টা করি | 

শ্রীথগেন্দ্রনাথ শিকদার, এম-এ। 


শ্রীনিন্বীর্করুত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাষ্যম্‌ 


( পূর্বান্ুবৃত্তি__ প্রথম অধ্যায় ) 
বিকারশব্দান্্েতি চেন্ন, প্রাচুর্যযাৎ ॥ ১৪ নু ॥ 
সথত্রর্থ £_বিকার শব্ধাৎ-বিকার শব হেতু; নখ রূপ অর্থ 
হইতে পারে না) ইতি চেৎস্যদি এইরূপ বলি) ন-্না এ রূপ বলিতে 
পার না; প্রাচ্র্যাৎ-ময়ট্‌ প্রত্যয় প্রাচুর্যেও বাবহার হয় । 
ভাষ্যানুবাদ £-_-ময়টু প্রত্যয় বিকারার্থে ব্যবহার হয় কাজেকাজেই 


কাণ্ডিক, ১৩৩৩ ] শ্রীনিন্বার্কক্কত দ্বৈতাছৈত-দর্শন ভাষ্যম্‌ ৩২৫ 


আনন্দময় শব অধিকারী পরমাজ্বা সম্বন্ধে হইতে পারে না। কিন্ত 
প্রাচুধ্যার্থেও ময়ট্‌ প্রতায়ের ব্যবহার হইয়া থাকে । 
এখানে আনন্দময় অর্থ আনন্দের বিকাৰ নহে, অপরিসীম আনন্দ 
বুঝিতে হইবে । 
তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৫ সু॥ 
সৃত্রার্থ ₹--5ৎ হেতু _ সেই হেতু 7 বাপদেশাৎ চ-উপদেশের জগ | 
ভাম্মান্ুবাদ £_এ শ্রুতি (তৈগিরীয় উপনিষং উপদেশ করিয়াছেন, 
জীবের আনন্দের ঠেতু বক্ধ, অভএক পরমাজ্। ত্রন্মই আনন্দময় পদ বাঁচ। 
[ “অসন্বা ইদমগ্র আসীৎ | তাতো বৈ সদজায়ত। 
তদাত্নং স্বযমকুরুত। তন্মাৎ তৎ স্ুরুতমুগাত ইতি ॥৮ 
প্যনৈ তত সুরুতম্‌। বসে! বৈ সঃ। রং হেবায়* লব্ধানন্দী ভবতি। 
কো হেবাগ্াং কাঃ প্রণাৎ। যদেৰ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ । এষ 
হোবানন্দগসাতি ॥ যন! হোবৈন এতশ্রিনবৃশ্েইনাস্মেইনিরুক্কেইনিলয়নেইভয়ং 
প্রতিষ্ঠাং বিনে । অথ সোহভয়ং গন্ো ভবতি ॥ যদা হোবৈষ এতশ্রিন- 
দরমন্তরং কুরুতে । শগ ত্য 5য়ং ভবতি। শন্বেব ভয়ং বিছুষোইমন্বানস্ত | 
ভদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥৮ 
“ভীবাম্মাদ্ব'তঃ পরতে | ভীষোদেতি সুধ্যঃ 
ভীষা্দগ্রিশ্চেন্্রশ্চ | মৃত্ভীধণাবতি পঞ্চম ইতি ॥৮ 
_--এই জগত প্রথমে অসহ ' অন্গতৎ বা অপ্রকাশ রূপ ) ছিল, সেই 
অসৎ (অদৃশ্য) হইতে সৎ | দৃশ্যমান ) জগত প্রকাশিত হইয়াছে । সেই 
“অমতৎ* আপনিই আপনাঁকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ;) অতএব ইনি স্বয়ং 
কৃত (স্বয়স্ু)। যিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি 
রসম্ব্ূপ। জীব সেই রসম্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হন। যদ্দি 
হৃদয়াকাঁশে সেই আনন্দময় পুরুষ না থাঁকিতেন, তবে কেই বা শ্বাস ক্রিয়া, 
কেই বা প্রশ্বান ক্রিয়া করিত, ইনিই সকলকে আনন্দ দান করেন । বখন 
জীব সেই অনৃগ্য অশরীরী বাক্যাতীত স্ব প্রতিষ্ঠ বস্ততে সমাক্‌ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন, তখনই তিনি সর্ধববিধ ভয় বিরহিত হইয়া অমুতম্বরূপ হয়েন। 
কিন্তু যে পর্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেও তাহার ভেদ দর্শন থাকে, সেই 
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পর্যন্ত তাহার ভয়ও বর্তমান থাকে । পণ্ডিত ব্যক্তিও অমননশীল হইলে, 
কাহার ব্রহ্ম হইতে ভয় থাকে । তত সম্বন্ধে নিয্ললিখিত গ্লোক আছে। 

--ইহারই ভয়ে বাধু পবাহিত হয়, ইহারই ভয়ে সুর্য উদ্দিত হয়, 
ইহারই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও পঞ্চম দেবতা মৃত্যু স্বীয় স্বীয় কর্মে নিয়োজিত 
হয়। ] 

মান্ত্রবর্ণকমেব চ গীয়তে ॥ ১৬ স্থু ॥ 

স্ুত্রার্থ ৮ মান্ত্রবণিকম্‌ এব চ গীয়তে কমান্ত্রবর্ণিকেও আনন্াময়কে 
ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। 

ভাষ্ানুবাদ ২_-তৈত্ভিরীয় শ্রুহ্তির দ্বিতীয় বল্লার প্রথমেই যে খক্‌ মন্ত্র 
আছে) “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” সে মঙ্ত্রোক্ত ব্রহ্গহই আনন্দময় বাঁকে) গীত 
হইয়াছেন । 

[ “গু ব্রদ্ধ বিদাপ্পোতি পরম্‌। তধেধাভ্যুক্তা । জত্যং জ্ঞানমনস্তং 
রঙ্গ । যো বেদ নিঠিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন। সোহখুতে সর্বান্‌ 
কামান্‌ সহ ব্রহ্ষণ। বিপশ্চিতেতি 1৮--৩ ব্রঙ্গবিৎ পুরুব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপ্ লাভ 
করেন । তত সহ্বন্ধে এই খক-মন্থ উক্ত হহয়াছে। ব্রহ্ম স্ত্যস্বরূপ, জ্ঞাল- 
স্বরূপ এবং অনন্ত । যিনি গুহা মধ্যে লুককায়িত শ্রেষ্ঠ আকাশে হ্িত সেই 
ব্রহ্ষকে জানাইয়াছেন, তিনি সেই সর্বজ্ঞ ব্রন্গের সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্থ 
ভোগ করিয়া থাকেন । ] 

নেতরোইনুপপঞ্ডেহ ॥ ১৭ নু 

হৃত্রার্থ £--ন ইতরঃ-জীব নহে ও অন্ুপপত্তেঃ জাবের বিষয়ে এ 
সকল গুণ খাটে না। 

তাঁষ্যানুবাঁদ £--আনন্দময় শব্দকে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি যে 
অসাধারণ ধর্ম সকল বলিয়াছেন তাহ! জীবে উপপন্ন হয় না। সেই হেতু 
জীব আনন্দময় নহে; ব্রহ্ম । 

[ এ শ্রুতি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়। বলিতেছেন, “সোইকাময়ত্ত । বনু 
স্তাং প্রজায়েয়েতি” “দ তপোহতপ্যত | স তপস্তপ্ত1| ইদং সর্বমস্থত | 
মদ্ধিদং কি । তত স্যষ্ট1। তদেবানুপ্রাবিশৎ”--সেই আনন্দময় ব্রহ্ধ ইচ্ছ। 
করিলেন আমি বছ হইব, প্রজারূপে আঁমার প্রকাশ হউক, তিনি ধ্যান 


কার্তিক, ১৩৩৩ । ] শ্রীনিম্বাককৃত ছৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাষাম্‌ ৬২৭ 


কবিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়া এতৎ সমস্ত যাহা কিছু আছে, তাহা সৃষ্টি 
করিলেন, সৃষ্টি কবিয়! তাহাতে অনু প্রবিষ্ট হইলেন । ] 
০এদব্যপদেশাচ্চি। ১৮ স্ু। 

স্থত্রার্থ £--ভেদ-ব্যপদেশাৎ ৮ _-আনন্দময়ের সহিত জীবের ভেদ 
উপদেশ হেতু । 

ভাষ্যাঙ্বাপ £--“বসো বৈ সঃ। বপং হোবায়ং পন্ধানন্দী ভবতি”-_ 
তিনি বসম্বরূপ, জীব সেই বসন্বর্বপকে প্রাপ্ত হইয়া আপন্দী হয়েন _এই 
শ্রুতি বাক্য দ্বাবা লব্ধব্য ব্রহ্ম এবং লব্ধা দীবেব ভেদ শ্রুতি দেখাইতেছেন । 
অতএব জীব আনন্দময় শব্দের বাঁচা নতেন । 

কামাচ্চ নানুমানাপেক্সা ॥ ১৯ ॥ 

স্্রার্থ £--কামাৎ চ-্“কাম” শবেব বাবহাব হেছুও, ন অনুমান 
মপেন্ালঅনুমিত প্রধানের অপেক্ষা করে না। 

ভাষ্যান্ুবাদ £--আনলনময় সম্বন্ধে এী শ্রতি বলিতোছন, “সা"কাময়ত 
বহু শ্তাং প্রঙ্গায়েয়েতি” ইহার দ্বারা স্পইই প্রমাণিত হয় যে মানন্দময় 
নিজেই নিজেন ইচ্ছা হইতে অন্ত কোন উপাদ্দানেব অপেক্ষা না বাখিয়া 
স্থষ্টি করিলেন । কিন্ত আনন্দময় শব্দে অর্থ যদি জীব হয় তাহ] হইলে 
সাংখ্যেব ভ্রিগুণাত্সক প্রধ।ানর উপাদান ব্যতিবেকে ঠিশি শিঃজর ইচ্ছায় 
নিজকেই বহুরূপে স্যষ্টি কবিতে পালিতেন না। যেমন কুগ্তকাব কথন 
মুন্তিকাঁর সাহায্য ব্যতীত ঘট পচন! করিতে সমর্থ হয়না । অতএব 
আননামঘ জীব নহে? অপ্রারুত সর্বশক্তিমান্‌ পুরুযোন্থম আনন্দময় শব্ঘের 
বাঁচ্য। 

অন্সিননস্ত চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ২* সু ॥ 

সত্রার্থ ₹--অন্রিন্শ্রতি বাক্যে, অন্ত চ-জীবেব ;) তদ্‌যোগং- 
ব্রন্মের সহিত যোগ; শাস্তি-উপদেশ আছে। 

ভাব্যানুবাদ £-- শ্রুতি বলিতেছেন, “রসো বৈ সঃ” শ্যদা হোবৈষ 
এতশ্মিন-"প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে১” “্রসং স্বেবায়ং লব্ধ্বাইনন্দীভবতি |” ইহাতে 
জীব রসস্বর্ূপকে লাভ করিয়া আনন্দী হন এইরূপ উপদেশ থাকায় 
আনন্দময় জীব হইতে পথক্‌ ইহ! সিদ্ধ | 


৬২৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা ।। 


শাসিপাস্ছিল তত সপিপপিপাসছি পসরা পাস পি তাস পতিত উিলাস্িণি সত উল আপা পাটি তদ৯ ২ ৯৩ ১ 


রা ক ৭ 
অন্ত্তদ্ধন্মোপর্দেশাৎ ॥ ২১ সু) 
শৃত্রার্থ £_অন্তঃ-আদিতা ও চক্ষুর অন্তস্থ পুরুষ ত্রহ্ধ । তথ ধন্মোপ- 
দেশাৎ- কারণ তাহাতে ব্রহ্ম ধর্মের উপদেশ আছে বলিয়! | 
ভাব্যান্ুবাদ ?-_- আদিত্য ও চক্ষুর অস্তঃস্থিত পুরুষ যাহাকে ধ্যান 
করিয়া থাকেন তিনি পরমাত্বাই । জীব বিশেষ নহেল। কারণ জীব 
হইলে তাহাতে অপহত-পাপত্ব সর্বাত্মত্বা্দি ধর্মের উপদেশ কিরূপে হইতে 
পারে? 
| ছান্দিগ্য উপনিষদ উদশগীথ-উপাসনায় এইরূপ দৃঈট হয়--“অথ য 
এযোৌইস্তরাদিত্যে হিরগ্য়ংপুরুষো দৃষ্ঠতে হিরণাশ্ম শ্রুহিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ 
সর্ঘ এব সুবর্ণঃ ৮ “তন্ত যথ। কপ্যাসং পুগুরীকমেবমক্ষিণী, তন্তোদিতি 
নাম, স এষ সর্বেভাঃ পাপাভাঃ উদ্দিত, উদেতি হ বৈ সর্ধেভাঃ পাপুভ্যো য 
এবং বেদ।”- আদিত্য মগ্ুলে যে হিরগ্নয় ( জ্যোতিক্ময়) পুরুষ, 
আদিতা মগগুলের অভান্তরে (সমাহিত নির্মল চিন্ত উপাসক কর্তৃক-দৃষ্ট 
হয়েন, সেই হিরিথ্ময় পুরুষের শ্রাশ্র হিরণায়। কেশ হিরথায়, তাহার নখ 
পর্যন্ত সর্বাঞ্গই হিরণ । তাহার চক্ষুর্দয় কপির পশ্চাৎ ভাগের শ্যায় 
রক্তবর্ণ পুণ্ডরীক সদ্বশ। তাহার নাম “উৎ” কারণ তিনি সকল পাপ 
হইতে উদ্দিত (মুক্ত)। যে উপাসক ইহা জানেন তিনি সকল পাপ 
হইতে মুক্ত হয়েন। ] 
গা ক ঞ 
ভেদবাপদেশাচ্চান্তঃ ॥ ২২ সু ॥ 
সুত্রার্থ £__ভেব্পদেশীৎ-ভেদের উপদেশ আছে বলিয়া; চ অন্তঃ 
-জীব হইতে ত্রচ্দ অগ্যঃ | 
ভাঙ্যানুবাদ £-_ আদিত্য প্রভৃতিতে দেহাভিমানী জীব সকল হইতে 
পরমাত্মা অন্ত ।--কেন? শ্রুতি বলিতেছেন, *্য আদিত্যে তিষন্না দিতয- 
দতরো!) যমাদিত্যো নবেদ, যষন্তাপ্িত্ঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো। 
হময়তোষ, ত আত্মাস্তর্যীমামৃত* (বৃ, আঁ; উ৩।৭)--ধিনি আদিত্যে 
থাঁকিয়াও আদিত্যের অন্তর্বন্তী, ধাহাকে আদিত্যও জানেন লা, হার 


কার্তিক, ১৩৩৩ ।] মিহারহিত ধিতাহেত রা ভাবা ৬২৯ 


৩ত সাসিপিলাসটিাসিলা সি উপ 


শরীর আনিত্য, ধিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত 
করেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্ধ্যামী ও অমুত। 

গং ক ঞ্ 

আকাশন্তলিঙ্গাৎ ॥ ২৩ হু ॥ 

হত্রার্থ :--আকাশঃ- আকাশ পরমাত্সবাচী শব ।--কেন? তৎ 
লিঙ্গাৎ _ ব্রহ্মলিঙ্গ যুক্ত বলিয়া । 

ভাষ্যান্থবাদ £-_-ছান্দৌগ্য উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের নবমথণ্ডে 
আছে, “অস্ত লোকস্ত কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাঁচ*__-এই লোকের 
গতি কোথায় ?__-আকাশে। এখানে আকাশ শব্দ পরমাত্মবাচী।-__ 
কেন? শ্রুতি তাহার পরে বলিতেছেন, “সর্বাণি হ বা ইমানি ভৃতা- 
হ্যাকাশাদেবোৎপপ্তাস্তে”-:এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতে উৎপত্তি হই- 
য়াছে। এই সর্ব ত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু আকাশ পরমাম্মবাঁচী। 

[ “অস্ত লোকন্ত বা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাঁচ সর্বানি হব! 
ইমানি ভূতান্তাকাশাঁদেব সমুৎপঞ্স্ত আকাশং প্রত্যস্তং - যন্তযা কাঁশো 
হোবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্‌। ( ছ|, ৬, ১১ ৯)। 

ঙ্ সু 
অতএব প্রাণঃ ॥ ২৪ হু ॥ 

সুত্রার্থ £_অতএব হব্রক্গলিঙ্গ হেতু ; প্রাণঃ- প্রাণও ব্রঙ্গবাচী। 

ভাষ্যান্থুবাদ $__ছান্দোগ্য শ্রুতির উদ্দগীথ উপাসনায় (১/১১) আছে, 
“সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব সংবিশস্তি প্রাণমভাজ্জিহতে”-_ 
এই সমস্ত ভূত প্রাণেতেই প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ হইতেই বহির্গত হয়। 
এই প্রবেশ ও বহিরাগমন স্থানরূপ ব্রঙ্গলিঙ্গ হইতে প্রাণ পরমাত্মবাচী শব । 

[ সর্বাণি হ ঝা ইমাঁনি ভূতানি প্রাণমেবাভিশংবিশস্তি প্রাণমত্যুজ্জি- 
হতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত।-1 ছা ১ম প্রঃ) ১১শ)।]. 

৪ রস ১০ 
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৫ সু ॥ 

স্তত্রার্থ 8 জ্যোতিঃ-জ্যোতিঃ শব্দও ব্রহ্ধবাচী; চরণ অভিধানাৎ-_ 
চরণ শব্ধ হেতৃ। 


৬৩০ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১৭ম সংখ্যা । 


ভাষ্যানুবাদ ১--ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৩শ খণ্ডে আছে 
“দিবোজোোতিত | এই “জ্যোতি” ব্রহ্ধই 1--কেন ? “পাদহস্ত সর্ব্বাভূতাঁনি” 
- ইহার একপাদ সর্বভৃত ব্যাপ্ত-_এই ব্রহ্গলিঙ্গ যুক্ত চরণ শব্দ হেতু । 

[ “্যদতঃ পরো! দিবো জ্যোতিদখপ)তে বিশ্বতঃ পৃষ্টেযু সর্ধতঃ পৃষ্টেষু 
অনুত্মেষ্‌ত্তমেযু লোকেঘিদং বাব তদ্‌ যধিদমান্রিনন্তঃ পুরুষে জ্যোতি- 
সত্তৈষ! দৃষ্টিঃ*-_( ছা, ৬৩1১ )--এই স্বর্গলৌক হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিং 
প্রদীত্ত হইতেছে, ইহা সমস্ত বিশ্বের উপরে । অতীত ), সংসারের সমস্ত 
প্রাণিবর্গের উপরে ); এই জ্যোতিঃ উত্তমাধম সমস্ত লোকেই প্রবিষ্ট, এই 
পুরুষের (জীবের ) মধ্যে যে জ্র্যোতিঃ, তাহাও এই জ্যোতিঃ, ইহ! দ্বারাই 
সমস্ত প্রকাশিত হয়। 

“তাবানস্ত মহিমা, ততে। জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাপ্োইস্ত সর্বাভূতানি, 
জ্রিপাদন্তাঁমৃতং দিবি ।”--এতাঁবৎ গায়ত্র্যাথ্য ব্রন্দের মাহাত্ম্য বিস্তার কর! 
হইয়াছে । পুরুষ ইহা হইতেও শেষ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মবক সমস্ত ভূতই 
ইহার পাদশ্বরূপ।; ইনি ত্রিপাদ, এই ত্রিপাদাখ্য পুরুষ গায়ত্র্যাত্মক ব্রন্দের 
অমৃত, ন্বীয় ঘ্োোতনাতক স্বরূপে এই ত্রিপা অবস্থিত | ] 

সং সং ঈং 
ছন্দৌইভিধানান্েতি চেন্ন তথা চেতোহর্পণ নিগদাত্তথাহি দর্শনম্‌ ॥ ২৬ স্ু॥ 
সুত্রার্থ ১-_ ছন্দঃ- পূর্বে ছন্দ শখ থাকায় উহ] ব্রহ্ম লহে;) ইতি 
চেৎ্যদ্দি এইন্ধপ বলি; ন-্না এইরূপ বলিতে পার না; চেতঃ 
অর্পণ নিগদাঁৎগায়ত্রী শব্দে চিত্ত সমাধানের কথা আছে বলিয়া) তথ! 
হি দর্শনম্‌_ এপ দৃষ্টান্ত আছে। 

ভাষ্যানুবাদ £-_পূর্ববাঁক্যে গায়ত্র্যাথ্য ছন্দের উল্লেখ থাকায় তৎপর! 
ষে “চরণ” শ্রুতি ব্রহ্গপর নহে, যদি এরূপ বলি? না, বলিতে পার না। 
কেন না ব্রহ্গগুণ যোগ হেতু এবং তাহাতে চিত্ত সমাধানের উপদেশ 
ছেতু গায়ত্রী-শব্দভিধেয় ব্রহ্ষই | দৃষ্টান্তও আছে যে ্রহ্মসহ্বন্ধেই শাস্তে 
বিরাটরূপের উল্লেখ হইয়াছে । 

[ “এতং হোব বহব্‌চা মহতুযুকথে মীমাংসম্ত এতমগ্লাবধবর্ষযব এবং 
মহাত্রতে ছন্দোগা”-_খখেদীরা এই পরমাত্মাকে মহৎ উকৃথরূপে উপা'- 


কান্তিক, ১৩৩৩। ] শ্রীনিষ্বার্ককৃত দ্বৈতাইৈত-দর্শন ভাষ্ম্‌ ৬৩১ 


সন! করিয়া থাকেন, যজুর্বেরেদী অধ্বযুণা্গণ অগ্রিতে ইহার উপাসনা 
করিয়া থাকেন, এবং সামবেদীয় ছন্দোগাগণ যজ্তে ইহার উপাসন 
করিয়া থাকেন । ] 


ভূতাদি পাদবাপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্‌ ॥ ২৭ সু ॥ 


সুত্রার্থ £--ভূত-আদি-পাদ-বাপদেশঃ- গায়ত্রী সম্বন্ধে ভূতাদি পাদ্ধের 
উপদেশ আছে বলিয়া; উপপত্তেং চ এব্ম-গায়ত্রী ব্রহ্ধই ইন! উপপদ্ডি 
হয়। 

ভাষ্যান্নবাদ £__ শ্রুতি গায়ত্রীতে চিত্ত সমাধানের উপদেশ করিয়াছেন 
বলিয়াই ষে তিনি ব্রহ্ম তাহা নহে, গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও 
হৃদয় এই চতুষ্পাদদ বিশিষ্ট বলায়ও তিনি ব্রক্ষই। এই সকল শব্ধ 
ভগবান ব্রন্ষেতেই উপপত্তি হয়। 

উপদেশ ভেদানেতি চেন্নোভয়ন্মি্প্য বিরোধাতৎ্ ॥ ২৮ স্থু ॥ 

সত্রার্থ £--উপদেশ-ভেবাৎ-উপদেশের ভেদ হেতু ) ন ইতি চে 
উহ! ঠিক নহে যদি বলি; ন-্ুনা বলিতে পার না, উয়-অন্বিন্-অপি- 
অবিরোধাৎ- উভয়ে কোনও বিরোধ নাই । 

ভাম্যানুবাদ £__পুব্বে শ্রুতি বলিয়াছেন “ত্রপাপন্ত অনুতং দিবি” 
এখানে দ্রিবি অধিকরণে সপ্তমী এবং পরে “্যদতঃ পরোদিবোজ্যো তি,” 
এখানে দ্িবঃ অবধিত্বে বা আপক্ষার্থে পঞ্চমী--এই উপদেেশের ভেদ 
হেতু উভয় বাঁক্যের ব্রঙ্ম এক লহে। ইহা হইতে পারে না।-কেন? 
একই ব্রহ্ম উভয়স্থলেই উক্ত হইয়াছেন । যেমন, “বুক্ষাগ্র শ্তেনঃ১” “ৰৃক্ষাৎ 
পরতঃ শ্তেনঃ”--উওয় বাক্য একই গ্তেনকে বুঝাইতেছে। 


সং ঠা গং 
প্রাণস্তথাহনুগমাৎ ॥ ২৭৯ সু ॥ 
হুত্রার্থ £_ প্রাণঃ তথা - প্রাণও ব্রহ্ম ; অনুগমাৎ্ পূর্বাপর আলো- 
চনা করায়। 
ভাঙ্ান্থবাদ £--কৌধীতকী উপনিষদে প্প্রাণোহন্রি*ৎ আমিই প্রাণ 
ইত্যার্দি বাক্যে প্রাণাদ্দি শব্দ বাঁচ) পরমাত্মাই । কেন না হিততমত্ব, 


৬৩২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


অনন্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম যাহ! পরমাত্মবৌধক, তাহ] ওঁ প্রাণ স্থবন্ধে শত 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

| কৌধীতকী ব্রাঙ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দ্রিব- 
দাস পুত্র প্রতর্দন যুন্ধ ও পুকবকার অবলম্বনে ইন্ত্রলোকে গমন করেন। 
ইন্দ্র সম্ভঃ হইয়া তাহাকে বর দিত চাহিলে, প্রভর্দন বলিলেন, "ত্বমেব 
মে বুণীঘ যংত্বং মনুষ্ায় হিততমং মন্তাসে”_মনুষ্]ের পক্ষে যাহ! হিততম 
বলিয়। আপনি মনে করেন তাহ! আমাকে বর দিন। ইন্দ্র বলিলেন, 
“মামেব বিজানীহেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্ে”-__আমার স্বব্ূপ 
শভাত হও) ইহাই মনুষ্যেব পক্ষে হিততম বলিয়া আমি বিবেচনা! করি। 
“প্রাণোইন্রি প্রজ্ঞাত্বা তং মামাধুবমৃতমিভ্াপাস্স্ব”_-আমি প্রাণ, আমি 
প্রজ্ঞাত্স!, আমাকে আযুঃ এবং অমৃত আনিয়া উপাসনা কর। “প্রাণেন 
খোবামুপ্ররৌণকে অমৃতত্মাপ্রোতি” প্রান কর্তৃকহই পবলোকে জীব 
অমৃতত্ব লাভ কবে। “স এব প্রাণ এব প্রজ্জাম্মানন্দোইজরো ইমু ত৮-- 
সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাম্া, আনন্দ অঙ্জর ও অমৃত । | 

ন বক্তরাস্মোপদেশাদিতি চেদব্যাত্মসদ্ষন্ধ ভূমাহাস্রিন ॥ ৩৯ সু 

সুত্রার্থ ১-ন-ন! প্রাণাদি শব্ধ ব্র্ঈবাচ্য নহে, বন্তু,ঃ আত্ম উপ- 
দেশাৎ-্বক্কা! ইন্দ্রের আত্ম-উপদেশ হেতু ; ইতি চেখ-ইহা যদি বলি? 
অধ্যাত্ব-সন্বন্ধ-ভূমা হি অস্মিন-পরমাত্মা অধ্যাত্ম ) সম্বন্ধ এই প্রকরণে 
বছ। ভূমা ) বলা হইয়াছে । 

ভাষ্মান্ত্রবাদ £- প্রাণার্দি শব্বাচা ব্রহ্ম হইতে পারে না।-কেন ? 
না, বক্তা ইন্ত্র “আমাকে জান” এই উপদেশের দ্বারা নিজ দেবতা 
শ্বক্ূপকেই জানিবার উপদেশ করিতেছেন ।__ইহা ষদ্দি বলি। না, বপিতে 
পাঁর না, কারণ এই প্রকরণে পরমাত্ম। সন্বন্ধীয় বহু উপদেশ প্রাণ ও 
ইন্জের গুণরূপে বলা হইয়াছে সেই হেতু প্রাণাদি পদার্থ পরমাত্মাহ । 

শাস্ দৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববত ॥ ৩১ থু ॥ 

সুত্রার্থ ১-- শাস্ত্র দৃষ্ট্যাতু ₹শান্ত দৃষ্টান্তেও জনি। যায়; উপদেশঃ- 
ইন্দ্রের উপদেশ ; বামদেববৎ-বামদেবের সবৃশ্য | 

ভাষ্মান্থববাদ £--ইন্ত্র সর্ব বস্তুর ব্রহ্মাত্বকত্ব অবধারণ করিয়াই বলিয়া 


কার্তিক, ১৩৩৩। ] 15 দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন 'ভাষ্যম ৬৩৩ 


শি পাস্টিপসিপাসিপা্সিলাস সদা সি পীসিলাসটিশ সপ পাস পাটি সি পাস্পাসিসসিলাস্পাসপা লা 


ছিলেন, “আমাকে জ্ঞান? | শান্ত দৃষ্টান্তে ইভা যৃক্তই বলা হইয়াছে । 
“তত্র কঃ শোক? কে) মোহ একত্বমন্ুপশ্ঠত”-_ধিনি সকলকে এক ব্রঙ্গা- 
রূপে জানেন তাহার শোকই বা কোথায় মোহই বা কোথায় --ইত্যাি 
শীল্প বাক্য রঠিয়াছে। যেমন বামদেব বলিয়াছিলেন “অহম্‌ মনুরভবম্‌ 
কুর্যযশ্চ” আমি মধ হইয়াছিলাম আমি হৃর্যা হইয়াছিলাম-_ইহাঁও সেউ- 
রূপ। 





[ অহং মন্ুবভবং হুর্যাশ্চাহং ক্ষীর খষিবন্রি বিপ্রঃ 1 
অহং কুতৎসমাজু নেয়ং ন্যুংজেইহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥ খাখেদ । 
৪র্থ মগুল | ২৬স্থ।১মখক॥ 
_-মামি মনু, আমি হ্ু্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান খমি, আঁমি 
অঞ্জুনীর পু কুৎস খধিকে অলঙ্কুত কবিয়াছি। আমি কবি উশনা, 
আমাকে দর্শন কত । ] 
জীবমুখা প্রাণ লিঙ্গান্নেতি চেনোপাঁসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিত ত্বাদিহ তদ- 
যোগাঁৎ্ ॥ ৩২ হু 
স্ত্রার্থ £_জীব-মুখ্য-প্রীণ লিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎকইন্্র শব্দে জীব 
এবং মুখা-প্রণের টি থাঁকায় উহ! ব্রহ্ষবাচী নহে যদ্দি বলি; ন-না 
বলিতে পার না; উপাসা ত্রেবিধাৎ আশ্রিততাৎ-ত্রিবিধ উপাসনার 
ব্রহ্ম সম্বন্ধে আশ্রিত অর্থাৎ উক্ত আছে বলিয়া; ইহ তত যোগাঁৎ- 
এখানেও তাহাব যোগ হেতু । 
ভাষ্যানুবাদ ২__-“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারম্‌ বিগ্যাংগ-_বাক্যকে 
জানিবার প্রয়োজন নাই, যিনি বক্তা তাহাঁকেই জান, পত্রশীর্ষাণং 
্াষ্ট্রমহন্গিত্যা্দি”--আমিই ত্রিশীর্ষকে ও ত্বক্ঈপুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম 
ইত্যাদি, প্প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্থোথাপরতী*--প্রাণই 
প্রজ্ঞাখ্মা, প্রাণই শরীরকে রক্ষা করে ৪ উত্থাপিত করে। কৌবীতকী 
উপলিষদে ইন্ত্র-প্রতর্দন-সংবাদে উক্ত বাকা সকল হইতে বোধ হয় 
ইন্জ্র ও প্রাণ ব্রন্ধ শব্দের বাঁচ) নছে, কারণ এ স্থলে এ ছুই শব্দ সম্বন্ধে জীব- 
লিঙ্গ ও মুখ্য প্রাণ-লিঙ্গ স্পষ্ট রহিয়াছে । এইরূপ বলিলে আমর! তাঁহার 
উত্তরে বলি--উপাসকেব অধিকার বিষয়ে তারতম্য হেতু ব্রহ্মোপাসন৷ 


৬৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


পাটি পাস সিপাস্টিপাসি সত সি সি পিসি তি ৪৯ 05 তা তাল ৭৯ প সিসি লাস পি তান তা ৪ পা সপ ০৯ পিল ১০০ পশটি 


ভ্রিবিধ। (১) জীববর্গের অন্ত্ধ্যামিত্বরপে, (২) প্রাণা্দি অচেতন 
পদ্দার্থের অন্তধ্যামিত্বরূপে এবং (৩) তদুভয়ের বিলক্ষণত্ব (অতীত) 
রূপে । এই ত্রিবিধ উপাসনা! অন্ত শ্রতিতে আশ্রিত ( অবলম্বিত ; 
আছে। এই শ্রুতিতেও তাহাই অব্লস্থিত হইয়াছে। 

[ রামানুজ ভাষ্য ইহার অনুকূল । যথা--“এই ভ্রিবিধ ব্রন্দোপাসনা 
অন্ত প্রকরণেও পরিগৃহীত হইয়াছে__-“'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ( তৈত্তি, আন;, 
৯.-ব্রন্ধ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, “আনন্দো ব্রহ্ম” : তৈত্তি। ভৃগু, 
৬) ব্রঙ্* আনন্দ স্বরূপ ইতাদি স্থলে ব্রন্গের স্বরূপানুসন্ধান , আর, 
“তৎ স্থষ্ট1 তদেবান্থ প্রাবিশ্ ; তনু প্রবিগ্ত, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্ত্চা- 
নিরুক্ঞ্চ, নিলয়নধশানিলয়ঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতর্চ সত/ম- 
ভবৎ / তৈত্তি, আন, ৬২)-_সেই সত্যরূপী ত্রক্গস্থষ্টি করিয়া তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তন্মধ্যে গ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও তাত অর্থাৎ পরোক্ষ 
ও অপরোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, বিজ্ঞান ও 

_ অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন ১ সত্য ও অসত্য স্বরূপ হইলেন _-. 
ইত্যাদি স্থলে ভোক্ত-শরীররূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণ--শরীর- 
ধারিরূপেও অনুসন্ধান অভিহিত হইয়াছে । অতএব এই প্রকরণেও 
নিশ্চয়ই সেই ত্রিবিধ ব্রন্মানুসন্ধানই সঙ্গত হইয়াছে 1” 

নিগ্বার্ক শিষ) শ্রিশ্রীনিবাসাচার্ধয তাহার বেদান্ত-কৌস্্বত নামক 
ব্যাথ্যানে রামান্ুজ ভাষ্েরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । 

আচার্য শঙ্করও ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, পত্রন্দোপসনার জিবি- 
ধত্ব আছে; এই ইন্র-প্রতর্দন-সংবাে ব্রন্দের ভ্রিবিধ উপাসনা বিবৃত 
হইয়াছে-_প্রাণধর্থে উপাসনা, প্রজ্ঞাধন্ম্ে উপাসনা এবং স্বধন্মে উপাসন! | 
নহি অন্যত্রও শ্রতিতে মনোময় ও প্রাণময় শরীর ইত্যাদি উপাধি- 
ধর্থ্ে ব্রদ্মের উপাপনা কথিত হইয়াছে ।” ] 

ইতি নিম্বাকীঁয় ব্রহ্গস্ত্রে, প্রথম অধ্যায়ে, গ্রথষ পাদঃ | 
-বাস্দেবানন্দ। 


জিজ্ঞানা ও মামাংস। 


জি--বেদ কোনও নিত্য গ্রন্থ বর্ণ বা বাক্যরাশি কি-না ? 
মী-_বেদ কোন নিত্য গ্রন্থ নয় বা মাত্র কতকগুলি নিত্য বর্ণ বা 
বাকারাশি নয়। সরস্বতী উপাসকেরা যখন এ প্রশ্ন করেন ভগবান 
শঙ্কর তহুত্তরে বলেন-__ 
কু তান্বাদি সঙ্গমাৎ। 
সমুডৃতস্ বেদস্ঠ নিতাতা! কথমুচ্যতে | 
বর্ণমাত্রস্ত নিত্যত্বং বর্ণানাং সম্তুতেরুত । 
লাগ্যিঃ সর্বলরে তেষাং লয় সম্ভবহেতৃতঃ ॥ 
য্ত নিঃশ্বসিতং বেদা ইতি জন্তত্বর্শনাঁৎ। 
যজ্জন্যং তদনিত্যং চেতি প্রমাণান্ন চান্ভতমঃ ॥ 
মহবিভ্যোরবিঃ প্রান স্ষ্টিকালেইখিলা প্রভুঃ ॥ 
যুগান্তে প্রলয়ং যাতং বেদমঙ্গ সমহ্িতম্‌ ॥ 
মাঁধবাচার্য কৃত শঙ্কর বিজয়ম্‌ | ১৫ অধ্যায় ॥ 
“কণ্ঠ তালু প্রভৃতির যোগে বেদ বাকা উৎপন্ন হইয়াছে, তখন 
তাহার শিত্যতা কিরূপে হইবে? আর এক কথা--বর্ণ মাত্র নিত্য, কি 
বর্ণ সমুহ নিত্য ? বর্ণ মাত্র নিত্য হইতে পাবে না। কারণ, খন সকল 
পদ্দার্থের লয় হইবে, তখন লয় হইবার কারণ থাকাতে একটি বর্ণ থাকিবে, 
ইহা অযৌক্তিক কথা। ণ্যস্ত নিংশ্বসিতং বেধাঃ*--বেদ সকল যাহার 
নিশ্বাস) এই বচন দ্বার। বেদ অন্য-পার্থ। যে বস্ত জন্যঃ সে বস্ত 
অনিত্য--এন্প প্রমাণে শেষ পক্ষটিও বলা যাইবে না। অখিল 
পদার্থের সৃষ্টি কর্তা ভগবান হুর্বা স্থষ্টিকালে মহধিগণকে বলিয়াছিলেন, 
যুগের শেষ সময়ে শিক্ষা কল্লাি ষড়গ্গ সমন্থিত বেদ লয় প্রাপ্ত হইবে ।” 
১০ ক ঝা গ্ 


জি-_-মাল! তিলক প্রভৃতি চিহ্ত ধারণের সহিত মোক্ষের সম্বন্ধ কি? 


৬৩৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা | 


মী-_ ইহার! উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে । প্রবর্তকদিগের ভাবোদ্দীপন 
করে মাত্র । আচার্য শঙ্করকে কতকগুলি শৈবেরা চিহ্ন ধারণ করেন 
নাই বলিয়! ছূর্বাক্য বলেন। তিনি উত্তরে বলেন__ 

মূলহীনং তু লিঙ্গাদেধণারণং ত্যাজামেবহি । 
সর্বদেবময়স্ান্ত তাপঃ শ্রেয়স্করে। নহি ॥ শং বি ॥ ১৫ অধ্যায় ॥ 
প্কস্ত লিঙ্গাদি ধারণ করিবার কোনও মুল নাই; সুতরাং উহ! 
তাগ করা উচিত। যিনি সর্বদেবমধ, তাহাকে তাপ দিলে মঙ্গল 
হয় না]।” 

বেদার্থজ্রং ব্রহ্মবোধায় গচ্ছেদিত্যেবং তন্মাদ্িমোক্ষায়বোধাম্‌। 

ব্রন্মৈবান্ত চিহ্ন সংধারণং তু বার্থং মুক্তিঃ কেবলং জ্ঞানতোহস্তি ॥ এ ॥ 

“একমনে বেদের অর্থজ্ঞ আত্মঙ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকটে ব্রঙ্গজ্ঞানের 
নিমিভ গমন করিবেন। অতএব মোক্ষের জন্য ব্রহ্গকেই জানিবে। 
অন্ত চিহ্ন ধারণ করা বৃথা, মুক্তি কেবল জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়|” 

কিঞ্চ কৈবল্যোপনিষদ্ধচ ॥ 
রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহীতে)বং জতে নৈব শূলাঁদি চিহ্নং | 
জ্ঞাপন্তান্সং তেন নাস্ত্যেব তশ্ত জ্ঞালেপ্স নাং ধারণং ভোঃ! কদাপি।॥ 
“নান্ঃ পন্থা বিদ্তে* কোইপি মুক্ত্যা ই ত্যাদোর্বরবিবেদবাক্যে মুমুক্ষোঃ | 
নান্ত্যেবার্ধোদেহ সন্তাপরনেন নিন্দা তস্ত আবমাণ। হি শাস্ত্রে ॥ ব॥ 

“কৈবল্য উপনিষদে এইরূপ লেখা আছে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান 
যোগে তাহাকে জানিতে পারা যায়। অতএব শ্লার্দি চিহ্ন কখন 
জ্ঞানের অঙ্গ নহে, এই কারণে জ্ঞানার্থিগণের বিভূৃত্যাদি ধারণ কখনও 
কর্তব্য নহে। “তিনি ব্যতীত মুক্তির আব কোন পথ নাই" ইত্যাদি 
বেদ বাক্যত্বারা মোক্ষার্থীর দেহ সম্তাপে কোন ফলোদয় হয় নাঃ বরং 
খ্রর্ূপ কার্যে শাস্ত্রে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে।” 

প্রহলাদস্ বিভীষণস্ত গঞজরাজস্ত ফ্রুবস্তানিলের্ৌপগ্য। ব্রজবাসিনাঞ্ 
খলু কশ্চক্রাঙ্কনং কেইকরোৎ ॥ শ্রী ॥ 

“প্রহলাদ, বিভীষণঃ গজরাজ, এব, বাযুস্থৃত হনুমান, দ্রৌপদী এবং 
ব্রজবানীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চক্রার্দি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন 1” 


কার্তিক, ১৩৩৩। | জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা ৬৩৭ 


কী ক ০ ক 

জি-_শঙ্কর মতাবলম্বী সাধুদের দেবপৃঙ্গা, বৃতাঃ ৬জনগীতি, পাকা 
কর্ম, আহারের পূর্বে প্রহ্গার্পণ” মন্ত্রপাঠ__আধুনিক 1__না আচার্যের 
সমসাময়িক ? 

মী-_শঙ্করবিজয়ের নিযোক্ত শ্লোকগুলি হইতে এ সকল প্রশ্নের 
সমাধান হইবে 

পুরং গণবরং প্রাপা গণপত্াশ্রমং শুভম্‌। 
তত্র নগ্ঠাং হি কৌ মুগ্তাং ন্বাত্বা বিদ্রেণমব্যয়ম্‌। 
স্ুপূঙ্ন্য যতিরাট্‌ তত্র মাসমাস সহানুগৈঃ | 
পঞ্সপাদমুখাঃ শিষ্যাঃ পঞ্চপুজা পরায়ণাঃ ॥ 
দিগগজা ইতি ধিখযাতাঃ পরবিষ্ঠা প্রভেদিনঃ | 
পরপক্ষহরোছাক্ত বচসঃ পোঢবার্দিনঃ ॥ 
তদ্বাকাং শিরসা গৃন্থ শি্যাইন্তঃ পুবরজ্িদ্বলে । 
নিরতঃ সব্বশিন্যাণাং পাকাদিযু 5 কন্মসু। 
সমর্চয়ন গুরু ভিক্ষাং দত্বা তন্মৈ পরা ত্বনে | 
পদ্মপাদন্তদন্েঘাং শিষ্যাণাং বডরসেধুতিম্‌ ॥ 
অদ্দপ্তোজনং নিতাং ব্রহ্গার্পণমিতি স্মরণ । 
সায়ন্তনে গুরুং শিষ্যান্তমাচার্ধয শিরোমণিম্‌ ॥ 
দ্বিষড় ধা তং লমস্থৃত) ঢক্কাতাল করা শিবম্‌। 
স্তবস্তে! নৃতামাচন্ডু পরেশং সচিদদয়ম্‌ ॥ 

“অতএব আচাধ্য গণপতির আশ্রম সমন্বিত এক শুভ গণবরপুর 
প্রাপ্ত হইলেন । সেই কোমুদী নদীতে সান করিয়। অব্যয বিদ্বপতিকে 
পূজা করিয়৷ যতিরাটু অন্ুচরবর্গেপ্র সঠিত তথায় একমাস অবস্থান 
করিলেন । পদ্মপার্গাদি শিষ্যগণ পঞ্চদেবতার পুজা পরায়ণ হইল, 
দিগ্গজ বলিয়! বিখ্যাত হইল, বিপক্ষগণের শাস্ত্র পকল খণ্ডন করিতে 
লাগিল, পরপক্ষ হরণ করিবার উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল; 
অহঙ্কার পূর্ব্বক বাদ করিতে লাগিল। অন্ঠ আর একজন শিষ) ঠাহার 
বাক্য মন্তকথ্ধার ধারণ করিয়! শিববলে স্মস্ত শিষ্যদিগের পাকাদি কারো 


৬৩৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-১*ম সংখ্য।। 


আসক্ত রহিল এবং গুরুকে সমুচিত অর্চনা করিতে লাগিল। পাদপ্স 
সেই পরমাত্মা গুরুকে ভিক্ষা ও অন্যান্য শিষ্য্দিগকে যড়রস যুক্ত আহার 
দাদ করিলেন । এ সকল কার্যেও পদ্মপাদের 'ব্রঙ্গা পর্ণ শ্রণ কর! নিত্য 
অভ্যাস ছিল। সাঁয়ং কালে শিধাগণ আার্ধ্য, শিবোমণি গুরুদেবকে 
দ্বাশবার প্রণাম করিয়া! ঢকার তাল দ্বিতে' দিতে সচ্চিদানন্দ ও অদ্থিতীয় 
পরমেশ্বরকে স্তব করিতে করিতে নুতা করিতে লাগিল 1” 


শী ীীশািিচিনি 


সমালোচনা 

লর্পাশ্রস্ম- শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত। স্বামিজীর 
প্রতিপাগ্থ ব্ষয়_স্ত্রীশুদ্রের বেদাধিকার ন্বিরাস। ইহা! প্রতিপন্ন করিতে 
গিয়। তিনি নিযলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন_ 

্ সাধারণ ও বিশেব-- বিশেষ ধম্মই জগৎ স্থিতি পুষ্টির কারণ সুতরাং 
অপরিহার্য) বর্ণাশ্রম ধর্ম এই বিশেষ ধন্মের প্রধান অঙ-_সমষি স্থির 
অবরোহিণী গতিতে প্রাকৃতিক গুণপরিণাষে চতুব্বর্ণের উৎপত্বি-- 
প্রকৃতির সর্ববাপিত্ব হেতু উদ্ধোধঃ চরা০রে উহার বিকাশ । 

ব্রাহ্মণা্দি বর্ণ কল্সিত নহে-- শান্ত দুটিতে সমালোচনা ও ভূৃগু-ভরঘ্বাজ- 
ধবাঁদ_-অন্যান্ত দেশে না থাকিলেও ভারতে বর্ণাশ্রম থাক কিছুই 
অযুক্ত নহে | 

বর্ণ ধর্মের ্রয়োজনীয়তা--গুণকর্মাজুলারে জীবের বিভিন্ন বর্ণে 
অন্ম_-সর্ধজাতিরই বেদে অধিকার না হইবার হেতু--জাতি কি? 
জাতির বহুত্ব হেতু জাতিভেদে ধর্ম ও অধিকার ভেদের সমীচীনতা-__ 
অসাধারণ ধর্মবলেই আন্দঢট গতিতার বেদাধিকার_-অসবর্ণ বিবাহ 
ষথেচ্ছাচার রোধের জন্যই বিভিত পরক্ত উহা শাস্ত্রে নিন্দিত এবং উহার 
ফল অতি বিষময় । জাতিনাশ ও নরক প্রাপ্তি )---কর্মগত গুণ বর্ণত্বের 
কারণ হয় ল।। 

ইহ জন্মের কর্্মকে বর্ণত্বের কারণ স্বীকারের অসম্ভাব্তা ও 
আঅযৌক্তিকতা_ উচ্চবর্ণে অযোগা ও নীচবর্ধে যৌগ) পুরুষের উৎপত্তির 


কার্তিক, ১৩৩৩ । | সমালোচনা ৬৩৯ 


কারণ আরূঢ় পতনাদি-_চতুর্থবর্ণের বেদে অনধিকার ঈর্ষানূশক নহে পরস্ত 
অন্থুকম্পা মূলক । 

শাস্ত্রের কদর্থেব নিরসন__নিবাকাঁর সপ্ডণের (দয়াময় [ইত্যাদির ) 
উপাসনার অসিদ্ধতা ঈশ্বর *ও ব্রহ্ম দেবতা সগুগ) উপাসনার 
শীস্্রীয়তা ও ভাহাঁর বিরোধিমর্টীতর গুন __ব্র্গজ্ঞান কথন। 

আশ্রম ধর্মের প্রয়োজনীয়না--আশ্রম ক্রম--সন্ননাসের অধিকারী 
নির্ধধ-বৈদিক সন্নাস, সন্নাসী ভেদ ও সাধারণ চর্য্যা__তান্ত্রিক সন্াসী। 

আলোচ্য বিষয়ে বহু শিথিবার ও শাবিবার বস্তু আছে। কিন্ত 
আধকারী নির্ণয় সম্বন্ধে উদ্বোধনে" ( বিগত মাঘ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত) 
আমরা ধারাবাহিক রূণ। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাগ ঘোষ লিখিত *শুদ্রের 
ব্রহ্ববিদ্যায় অধিকাৰ” নীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি। 
স্বামিজীর প্রমাণ শ্বৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত পবন্থ পণ্ডিত রাজেন্্রনাথ ঘোষ 
মহাশযের প্রমাণ শ্রুতির উপব প্রতিষ্ঠিত 9 তর্ক-মার্জিভ। মহন মহারাজ 
ও আচার্ধা শঙ্কর এতি স্বৃচির বিরোধ স্থলে এুতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । 
, স্বামিজী ব্রঙ্গস্ত্রের “অপশুদ্র” প্রকরণেস শঙ্কর-ভাম্বের কথা উল্লেখ 
করিতে পারেন কিন্থ হাঁহাঁর তাৎপম্য পণ্ডিতজী বিশেষ ভাবে তাহার 
প্রবন্ধে আলোচন। করিয়াছন_সে বিষয়ে আমরা শ্বামিজীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি । 

হাহা ছাড়া ১৩৩* সনের মাঘ হইতে চৈত্রের “উদ্বোধনে, শ্রীযুক্ত 
অহিভূষণ দে চৌধুরী লিখিত “বৈদিক অধিকারী রহস্ত” ও শ্রীযুক্ত 
রাধারমণ সেন লিখিত (উদ বর্ষের ফাল্তিনের | প্বর্ণ বিভাগ” শীর্ষক 
প্রবন্ধও আমরা লেখককে পড়িতে অনুরোধ করি । 

তেল দর্শন্েজস ইত্ভিহ্র'স্ন (চতুর্থ খণ্ড )_-শ্ীমৎ 
স্বামী গ্রজ্ঞানন্। সরম্থতী প্রণীত- শ্রীধুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ধোষ সম্পাদিত, 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহামুল্য গ্রন্থ যে বাঙ্গালীর ভাবসম্পদের 
এক শ্রেষ্ঠ রত্ব ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না। এ বিষয়ে আমরা বিগত 
১৩২৯ মাঘের “উদ্বোধনে বিশেষ ভাবে আলোচন! করিয়াছি । 





৬৪৩ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্ষ-_-১*ম সংখ্য। । 


কবির আদর 


সম্প্রতি ভারতের "সর্ধবত সংবাদ আঙিয়াছে ইউরোপে কবি 
রবীন্দ্রনাথের বিবাট সম্বদ্ধন! ও সর্বত্র সমাদর হইতেছে । ইহা যোগ্যের 
যোগ্য আদ্র । কবি-গ্রতিহার তারিফ ভাঙ্খত-প্রতি ভারই 'জয়গাঁন। 
তাই জনে জনে ভাবতবাসী প্রতোকে ইভাঁতে গৌববান্বিত। 


মেদিনীপুরে বন্ধ 
শ্রীরামকুঞ্চ মিশনের নিবেদন 


আমাদর 'স্বোকাধ্য বর্তমানে নন্দাগ্রাম থানার অন্তর্গত টস্ভীপুব, 
ভগবানপুর থানার অন্তর্গত ইটাবেড়িয়া এবং পটাশপুব থাঁনাব অন্তর্গত 
পালপাড়া বা টোটানাঁলা কেন্দ্রে সুচারুরূপে চলিতেছে । শীঘ্রই আর 


একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইবে । 
বন্তাবিধবস্ত গ্রীমনমুতেব অবস্থা এখনও বিশেষ পরিবর্তঈ ই 


নাই । সহপয় দেশবাসী সহস্র সহআ বিপনন নর-নাবীর সাহাধা কলে 


বতুবান হউন এই নিবেদন । ূ 
নিয়লিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও" 
স্বীকৃত হইবে । 
(১) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ১নং মুখাঞ্জিলেন, 
বাঁগবাজার--কলিকাতী, 
(২) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামরুষ মঠ, বেলুড়--হওড়া! | 
স্বাঃ সারদানন্দ-__সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন । 


ঘ-বার্ত 


গত ২৭শে ভাত্র রাত্রি ৯-৩* মিলিটের সময় ব্রহ্মচারী রামকষ্জচচৈতন্ত 
কাশী-_সেবাশ্রমে শরীরত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পাদপঞ্জে 
মিলিত হুইয়াছেন। ছুই বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্চ-সংঘে ইনি যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং শরীরত্যাগ কালে ইহার বয়ন মাত্র কুড়ি এফুশ 
বৎসর হইয়াছিল । এত অল্প দিনের মধ্যেই এই তরুণ ব্রহ্মচারী ্বীয় চবিত্র- 
মাধুর্য ও সরল ব্যবহারে সংঘের অনেকেরই দ্বেহ ও ভালবাসা আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । 





অগ্রহায়ণ, ২৮শ বর্ষ | 





মেরী মড্লীনের প্রার্থনা 


ওগো ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আজি 
রেখ না আমায় ধরে, 
কেন বুবিছ না আমার বেদন' 


বুঝাই কেমন করে ! 
দেখিছ লা প্রিয় আনন-কমলে 
আশার অরুণ ভাস, 
রঞ্জিত মরি, ইঙ্গিত করি; 
কি চাহে আমার পাশ? 
আজি ও-চরণ মম চুম্বন 
করিবারে চাহে পান 3 
মোর কুস্তল, মোর জীখি জল, 
প্রিয়তম আজি চান। 
কেব! বলে দিবে কোনখানে কবে 
ওগো আমি আরবারঃ-- 
পাব গে শোণিত-লিগু-লোহিত 
পদ পরশিতে তার ? 
আসিয়াছে আলো! আজি মোরে ভালে! 
বেসেছেন প্রিয়তম, 





051790908, 2৩৪৩৬৮০স্বিরষিত | 


৪২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা । 


পাস সি সিসি ৭৯ সস সিতিস্সিলা সি সিসি লাস চে পাস্িপাস্পিলাস্পিপাস্পি লাস সতী সিপিবি স্পর্ণী 


ডেকেছেন তিনি, চেয়েছেন ফিরে 
আকুল প্রণয় মম! 
ওই পুনরায় বুঝি শোন! যায় 
ভাকিছেন মোর ম্বামী, 
ছেড়ে দাও মোরে রেখলাক ধরে 
ঘাই প্রতু,-যাই আমি । 
শ্রীনীহারিক' দেবী! 





স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্মম 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


দেশ-_ধর্মকেও সভ্যতার একটা অংশ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিল 3-_ 
ধর্মসাধনও চলিতেছিল ভাসা তালা! নিতান্তই পোবাঁকী ভাবে । গির্জার 
ছাচে মন্দির--সাঁপ্তাহিক উপাসনার অনুকরণে উপাসলা--ইউবোপের 
নিরাঁকার-বাদের মতই অবিশেষ দার্শনিক দৃর্টিহীন ব্রহ্মপূজা সবই 
চলিতেছিলঃ কিন্তু একটা বস্ত্র ছিল না--তাহা ধর্মের প্রত্যক্ষা- 
তুতি। 

কাজেই ধর্মের যাহা ফল তাহা ফলিতেছিল ন1) মানবের অন্তরে 
শুদ্ধি ছিল ন1, আর ছিল লাশাস্তি। ধর্মমসাধন বাহিক ভাবে চলিত 
বলিয়া সাধকের অন্তরাত্বা নিতান্তই তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল, মরে 
মর্মে মান্য পীড়িত হইতেছিল-_-এ পথ নয়) এ পদ্ধতি নয়। 

এই অশান্তির, মূর্ত অভিব্যপ্তিই যেন বিবেকানন্দ । দেশ 
গতানুগতিক ভাবে চলিতে লাগিব, কিন্ত বিবেকানন্দ তাহ! পাঁরিলেন 





খাহারণ। ১৩৩৩ । ] শামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ব ৬৪৩ 


৮ পা পাটি সি সি সপিসিল ৯৮৯৮ পাপা শিলা শাপিসিলীসি পাস্পস্দিলী 


না, পার৷ তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তিনি যে যুগগ্রবর্তক, তিনি 
যে আসিয়াছেদ জড়বাদ-মোহিত জাতির অন্তরে ভাগবত অনুভূতির 
সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে ; তাই নিরাশা-দগ্ধ অশীস্ত সাধক আচাধ্যকে 
শুধাইলেন, “ঈশ্বর আছেন ? আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?” উত্তর কিন্তু 
মিলিল না । 

পশ্চিমের স্পর্শ যেখানে লাগিয়াছে সেখান হইতে আজ এ উত্তর 
পাঁওয়। সম্ভব নছে। এই জিজ্তাসাটি রূপক | এ যেন বিবেকানন্দের 
মুর্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সেবক ভারতবর্ষে ইউরোপের কাছে ধর্ম- 
জিজ্ঞাসা । আর এ নিরুত্তর ভাব যেন নব সত্যতার পরাজয়। 

ভারতের সাধনাতেই কেবল এ উত্তর পাওয়! সম্ভব। ভারতই 
কেবল মুক্তকঠে ঘোষণ! করিতে পরিয়াছে আমি তাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। 

বিবেকানন। উন্ধর পাঁইলেন শ্রীরবামকষ্ণের কাছে । আরণ্যক 
খষির মতই অভয় বাঁণী উদগীত হইল-_পই! ঈশ্বর আছেন, আমি তোমায় 
প্রত্যক্ষ করাইব 1” পথভ্র্ট 'ভারত পথ পাইল, আত্মসংস্থ হইল। 
বিবেকানন্দকে দীক্ষিত করিয়া বামরুষ্জ-অবতারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 

স্বামিজী, ঠাকুর রামকুষ্জের শক্তি লাভ না করিলে হইতেন হয় তো 
একজন বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তি, বক্তা বা রাজনীতিক । তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দ হইতেন না, তার আগমন অসিদ্ধ হইত। 

বিবেকানন্দ ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত নহেন- প্রবর্তক । 
তিনি আসিয়াছিলেন ভারতকে আবার অভ্যুর্দিত করিয়া পূর্ব্ব তপশ্চধ্যায় 
তপস্বী করিতে; জড অভ্যুদয় ভারতের পরাজয়, সনাতন সভ্যতার 
অনুসরণেই ভারতের জয় । 

বর্তমানে সনাতনধর্মীর প্রধান ব্যাধি পরাধীনতা এবং ইহা রাষ্ট্র 
অপেক্ষা মনোরাঁজ্যেই অধিক । আর ইহারই ফলে ভারত উত্তরোত্তর 
অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে । রাঁজশক্তি হস্তান্তরিত হইলেও, জাতির 
'ষে আত্মস্থ ভাব থাকিলে আবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিতে 
“পীরে তাহা অন্তত হুইক্নাছিল। জাতীয় চিত্ত পাশ্চাত্য ভাবে বিমুঞ্ধ ) 





৬৪৪ উদ্বোধন ডি ২৮শ রতন সংখ্যা ।' 


স্পীস্পসিসিপাসি লাউিপাসপিন সিতাছি সি. পাটি সি পাস লি পি শাসিত পাঁ ও পাটি পা্িলাটিও ২ ৯৮ সপ তি ৫৯৯ পাপী 


এবং কবাহারা উহার অগ্রগাধক, তাহারা দেশের ধর্ম কর্ম শিক্ষা 
সভ্যতা! সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবলই পরিত্যাগ নহে, উহ্থা 
ভাঙ্গিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাপ্বিত। স্বামী বিবেকাদনদ এই মোহে 
অভিভূত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই এই মোহের অপনোদন করিয়া 
প্রাতির ভবিষ্য কল্যাণের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন । 

বিশেষ যুগের এক একটা বিশেষ ধর্ম আছে। অবতাঁর সেই 
যুগধর্ম্নেরই প্রতীক ও সাধক । অরবতারত্ব & যুগধর্্ পরিপালনের অন্তই | 
দার্শনিক গৌরাঙ্গ- প্রেমিক প্রভূ নিমাই, অদ্বৈতবাঁদী__-তাঁকি ক-_ 
যোদ্ধা-শ্রীকষ্চ পার্থসারথী, এ সকলেরই গুঢ় তাতৎপধ্য আছে; 
তাহা বুখের বিশেষ ধর্শসীধন। বিবেকানন্দও ত্যাগী, সন্ন্যাসী, 
মুমুক্ষু এই নিকষে তাহার বিচার করিলে স্বামী বিবেকীননের বথার্থ 
পরিচয় পাঁওয়া যাইবে না; বরং ভুল ধারণা হওয়াই সম্ভব | 

কারণ ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-শঞ্ধর বিমিশ্রিত মে আদশের সহিত পর্ধিচিত 
বিবেকাঁনন্দ অবিকল তাহারই অনুরূপ নহেন। তিনি কৌগীন চীর- 
সম্থল, লোকালয় বর্জিত বনবাঁনী বিরক্ত সন্ন্যাসী নহেন | বিবেকানন্দকে 
দেখিতে পাইতেছি--লোঁক প্রাবিত মুখরিত মহাসভায়, বিবেকানন্দ 
বক্ত1--আচার্যয--বিশ্বমানবের নিয়ামক--মহ! বাজসকম্মী। ভারত, 
বনে কাস্তারে ধ্যানরত যে তাপস মূর্তি দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত 
এই অপরূপ ধুগ সন্নাসীর বিশেষ সাদৃশ্য নাই। এমন কি তাহার 
গুরু পরমহংস দেবের সহিতও তীহাঁর একটি প্রভের সহজেই ধরা 
পড়ে । 

এই প্রভেদই শ্বামিজীর বিশেষত্ব) আর তাহাকে বুঝিতে হইলে 
একবার ইতিহাসের প্রতি তাঁকাইয়! এই বিভিন বিশেষত্বের অর্থ বুঝিতে 
হইবে। 

কুরুক্ষেত্র সমরে যে ক্রেব্য পার্থকে সংমুঢ় করিয়াছিল, বৌদ্ধ প্লাবনের 
অন্তে জাবার সেই কর্্-সন্যাস ভারতের জন-প্ররৃতিকে অভিভূত, 
করিয়াছিল । প্রচলিত সন্যাঁসধর্ম তাঁহারই অভিব্যক্তি । এ সন্্যাস, 
আর্য ধর্্মানথমোদিত ভৈক্ষ্য ধর্ম নহে। 


বহার ১৩৩৩ । ] স্বামী বিষেকাননের আীবন-ধ ৬৪৫ 


পি ৫ ২৫৯৩ ভাসি সপাস্পিল 


সনাতন ভারতের নির্দেশ বিবেকাননোর কে খোধিত হইতেছে, 
“্বী জৈন বৌদ্ধধর্মের পাল্লায় পড়ে, আমরা এ তমোগুণের পাল্লায় 
পড়েছি, দেশশ্ুদ্ধ পড়ে কত হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান 
সুনছেনই না আজ হাজার বছর |” 

এই বৌদ্ধবাঁদ প্রবর্তিত সন্নযাসের প্রতিবাদ শ্বরূপই স্বামী বিবেকাননা । 
স্বামিজীর জীবন-ধর্্ম সবই বিগত বৌদ্ধ যুগের সন্যাস প্রণালী হইতে 
পৃথক | তাই দেশ কৌপীনবন্ত গুহাবাঁপী ধ্যানপরায়ণ বিবেকানন্দ 
না দেখিয়া-_দেখিয়াছে বীরব্রতী কর্ম-চঞ্চল। 

ভারতের সনাতন সন্ন্যাস এবং বৌদ্ধ সন্যাসে বিস্তর পার্থক্য । 
একটি সত্ব প্রধান, অন্যটি অনেকটা তমোপ্রবণ। একটি স্যষ্টির অমৃত, 
অপরটি সৃষ্টি বিলোপের, একটিতে জীবনের প্রপারতা, অন্টি অন্তরের 
দৈন্ত। চতুরাশ্রমের যে ভিক্ষুব্রত তাহা স্থষ্টিকে অবহেলা করিরা 
নহে, এবং বিশ্ব-বিধানের বিরুদ্ধতা করিয়াও নহে । তিনটি আশ্রমে 
ংযমের দ্বারা প্রবৃত্তি ও কম্দ্নকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শেষ আশ্রমে আত্মজ্ঞানের 
সাধনাই ভিক্ষুধর্ম্ের উদ্দেপ্ত । এত্যাগ বাঁ বিরতি কম্ম-সন্নাস নহে ॥ 
কিন্তু ইহা কর্ম ত্যাগের বে পরিণতি তাহারই অভিমুখী । কর্ম 
সন্যাসের উদ্দেপ্ত প্রবৃতির বিনাশ । কিন্তু কর পরিহার করিলেই যে 
কামনার ধ্বংস হইবে এমন নহে। কামনার আআশ্রয়ভূমি চিত্ত 
কর্খত্যাগ করিলেও বাসনার বিনাঁশ হয় না। গীতায় ইহাঁকে “মনস! 
প্মরণ” বলিয়! নিন্দা করা হইয়াছে । ইন্দ্রিয় সংযম করিলেও মানসিক 
উপভোগ চলিতে থাকে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বাসনা-মুক্তির পথ নির্দেশ 
করিয়! বলিতেছেন, “মা ফলেযু কদাচন |” 
(ক্রমশঃ) শ্রীবলাই দেবশর্ম 


স্বামী ব্রহ্ধীনন্দের উপদেশ 


২১1১।২১-কাশীধাম 


গত ২*শে তারিখে পুজ্যপাদ শ্রশ্রীমহারাক্জ কলিকাতা হইতে 
আঁপিয়াছেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় বলিলেন, “মটরে করে মোগল- 
সরাই থেকে আপবার সময় দুধারে খোলা মাঠ প্রভৃতি দেখেও ফে 
আনন্দ হল না), এমনি ক্ষেত্র-মাহাত্্য যে. যেই 70:10 (গঙ্গার 
উপর পোল) পাঁর হয়ে আসা অমনি এমন একটা মাধুর্য অন্থভব 
করলুম কি বল্বো ! শিব ক্ষেত্র শিবই গুরু । একদিকে মা অন্ন- 
পূর্ণ অন্ন দিয়ে বাইরের অভাঁব দূর করছেন, অন্যদিকে বাবা বিশ্ব- 
নাথ ধর্ম দিচ্ছেন। ঠাকুরের নিকট দাঁড়িওয়াল। জ্যোতির্ময় পুরুষ 
এসে তাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি হচ্ছেন মহাকাল-ভৈরব | 
ঠাকুরের দেহটা পড়েছিল ।* 

একজন আসিয়া মহারাজের হাতে গঙ্গাঞ্জল দিলেন । তিনি 
উহা! গ্রহণ করিয়া বলিলেন) “সকলের হাতে দাও ।” তার পর বলিলেন 
“্গঙ্গাবারি ব্রহ্গবারি অভীষ্ট দায়িনী, ইষ্ট দর্শনের সহায়ক | ঠাকুর 
বল্তেন+--গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, আর বৃন্দাবনের রজঃ সব ব্রহ্ম 
স্বরূপ ।” ফুলকুগুপিনী যখন অধো মুখে থাকেন তখন জীবের মন 
লিঙ্গ গুহ নাভির বিষয় নিয়ে থাকে । কুলকুগুলিনী উর্দ মুখ হলে 
ভগবৎ বিষয় নিয়ে থাকে । সন্বগুণ বাড়লে ঈশ্বরের বূপ দেখতে ইচ্ছ। 
হয়? তার নাম করতে ধ্যান করতে ভাল লাগে ।” 


২৫।১।২১, প্রাতঃকাল-_কাশীধাম 


শ্ীত্ীমহারাঁজ স্ুরেশকে মহাঁনিশায় জপ করিতে বলিলেন, মহা- 
নিশার না পারিলে ব্রাঙ্গমুহূর্তে ; পুরশ্চরণ করিতে ও ধ্যান ভজনে 
ভুবিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তার পর সাধকের আহার সম্বন্ধে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | ] স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ৬৪৭ 


বলিলেন, “রাত্রে খাওয়াটা কমাতে হয়। বার আনা আন্দাজ খাবে, পরে 
আট আল। হয়ে যাঁবে। প্রথম প্রথম শরীর ছূর্বল বোধ হলেও পরে 
ঠিক হয়ে যায়, বরং তাঙ্তে শরীব ঝর্ঝরে থাকে |” তপস্ঠার সময় 
তিনি নিজে ও অন্তান্ত গুরুভাইরা যে একাহারী থাঁকিতেন তাহার উল্লেখ 
করিলেন । আজই সন্ধ্যাব সময় বিমলকে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিতে লাগিলেন, 
«কোন মহীপুরুষের কীছি খেকে জেনে [নিয়ে 07500010815 ( সুশ্ঙত্ঘল 
ভাবে) সাধন করতে হয়, 1790175721915 ( বেগার ঠেলা ) করলে 
তত ফল হয় না। মাঝে ছেডে দিলেই আবার ছুনো খাটতে হয়। 
অবশ্য একেবাবে ফেলা ষায় না । সাধন পথে থাকলেই কাম ক্রোধাদি 
সব চলে যাবে। এখন মন রজঃ তমতে আচ্ছন্ন রয়েছে সেটাকে 
শুদ্ধ কবতে, সুক্ষ করতে হবে, সবগুণে নিয়ে যেতে হবে। তখন 
ধ্যান জপ ভাল লাগবে, বেশী বেশী করতে ইচ্ছা হবে) তার পর 
যখন মন শুদ্ধসন্ব ভবে তখন এ নিয়েই থাকবে । মন এখন জড়, 
কাজেই জড়ের প্রতি গার আকর্ষণ, আবার যখন চেতন 
হবে তখন চেতনকে টানবে। হুক্মু হলে তবে মনের ০5080105 
(ধারণা শক্তি ) বেড়ে যাবে, ঈশ্বরীয় তত্ব শীঘ্র বুঝতে পারবে। 
ধান করতে বসবার সময় একটা আনন্দময় স্বরূপ চিস্তা করে নেবে। 
তাঁতে 78155গুলি (ক্বাধু ) 5০০৪৭ ( ন্িপ্ধ ) হয়ে যাবে, নইলে শু'টুকো 
ধ্যান হবে। ইট্টমৃর্তিকে সহাস্ত আননময় ভাবে চিন্তা করবে। 
আর সময় নষ্ট কবিসনে। বিপু সব এখন প্রবল হয়ে রয়েছে, 
এখন তাঁদের বেগ সহা করতে হবে তাতে কষ্টও হবে। কিন্ত সাত 
আট বছর খাট, এক বছরেই ফল বুঝতে পারবি) মেয়েরাও পারছে 
আর তোরা পারবি নে? ওদের বিশ্বাস বেশী, চট করে কাজ হয়। 
ঠাকুর নিশ্চয়ই তোদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন । একটু করু না, দেখুবি 
তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন? তিনি বিপদ আপদ থেকে সর্বদা ক্ষ! 
করছেন, তার কত কৃপা এসব কি বুঝাঁন যায়? এসব শুনছিম্‌-- 
এগুলো 7581755  ( উপলব্ধি) করু, পড়াগুনে! বিচার যথেষ্ট হয়েছে 
এখন কিছু কর্‌, যাঁর ষেটা নিজের ভাব তাই নিয়ে প্রথমে আস্ত 


৬৪৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


করতে হয় । পরে পাকা হয়ে গেলে সব ভাবে তাঁকে নিয়ে আনন্দ 
করা চলে। 47629117785 (ভাব-প্রবণতা ) চেপে রাখতে হয় অপের 
সঙ্গে সন্গে মূর্তি চিন্তা করতে হয়ঃ লইলে ভাল হয় না। পূর্ণ মুষ্তি 
ধ্যান না হলে অংশতঃ ধ্যান করবে), পার্দপদ্ম থেকে আরস্ত করবে, 
না হলে ছাড়বে কেন? এতো করতেই হবে--করতে করতেই হবে। 
ধ্যান কি হয়? ধ্যানের 1765 5৪09 (পরের অবস্থা ) হচ্ছে সমাধি । 
নির্ভর প্রনৃতি যা কিছু সবই সাধনের দ্বারা ভিতর থেকে বেকুবে | 
তাঁকে সব ছেড়ে দে, সম্পূর্ণ শরণীগত হ” | 


৩/২।২১--কাশীধাম 


শ্ীশ্রীমহারাজকে ললিত জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ ৷ পুজা, পাঠ, 
ভঞ্ঞন-_এসব কি বাহা পৃজ। ?” 

শ্ীত্রামহারাঁজ বলিলেন, “পুজা-বাহা ও মাঁনস দুই-ই 1701009 
করে (বুঝায়) মনে মনে পাগ্ঠ অর্খ্য ইত্যাদি দ্বাবা পুজা! 
করে ধ্যান ও মানস জপ করবে। ধ্যান কালে মুন্তিটিকে 
জেযোতির্য় ক্ূুপে ভাবতে হয়, তার জ্যোতিঃতে সব আলো। 
তাকে [10717815175] ( চৈতন্ত স্বরূপ ) ভাববে, পরে ইহাই নিরাকার 
ধ্যানে হজে পরিণত হয় । প্রথমটা কল্পনার সাহায্য নিতে হয়, 
তার পরে বোধ-চক্ষু হয়; তাতে বোধে বোধ হয়। তার পর 
জ্ঞান-চক্ষু ফোটে, তখন প্রত্যক্ষ দেখা যাঁয়। সে আর একটা 
জগৎ__এটা তার ছায়া, এটা তথন তুচ্ছ হয়ে যায়। তার পব মন লয় 
হয়ঃ তখন সমাধি । তার পর নির্ধ্বিকল্প, তার পরে আরও এগিয়ে কি 
ষেঃ কিছু বলা যায় না । সেখানে দেখা নাই, শুনা নাই, অনত্ত-_অনস্ত | 
'সে সবই অবস্থার কথা, তখন মনকে জোর করে এ জগতে আনতে 
হয় এট। কিছু নয় মনে হয়) «তৈতা্বৈত বিবর্জিতম্, । সে অবস্থায় 
গিয়ে কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে, সমাধিতে দেহ 
ছেড়ে দেয়, যেন ঘটট! ভেঙ্গে দেওয়া । ঠাঁকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত 
গ্রিতেন--+নয়টা সায় জল আছে, তাতে লুর্য্যের প্রতিবিষ্ব পড়েছে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | ] স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ৬৪৯ 


এক একট! করে সর! ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটা সুধ্য ও একটা 
সর! রইলো) পরে সেটাও ভেঙ্গে দিলে যা তাই রইলো ।* 

ললিত--“নহারাজঃ ধ্যানের সময় যদ্দি তাকে সর্বব্যাপী ভাব! যায় 
সেটাও ততো ধ্যান ?” 

তাহাতে মহারাজ বলিলেন, “ওটা করতেই হয়ঃ তবে একটু পরে । স্ই 
ইষ্টকে সকলের মধ্যে- জলে, স্থলে, পাতায়, আকাশে, নক্ষত্রে, পাহাড়ে, 
পর্বতে, সর্বত্র ভাবতে হয়” 

“এসব তত্ব জানতে হলে গুরুসেকাদি দরকার- _শান্ত্রে বলে।” 

“ই, এট। প্রথম অবস্থায় বটে, তাঁর পর মনই গুরু হয়, এই 
গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি করতে নেই ; ভাবতে হয়-তার দেহটা যেল মন্দির, 
তাঁর ভিতরে তিনি রয়েছেন । এই ভাবে তাকে সেবা করতে করতে 
তাতে প্রেম ভক্তি হয়, শ্রী ভাঁবটাই আবার ভগবানের দিকে দেওয়! 
যায়। গুরুমুক্তি সহকারে ধ্যান কোরে তার পরে সেখানে ইষ্টের মধ্যে 
গুরুকে লয় করতে হয়। ঠাকুর বেশ বল্তেন, “গুরু এসে ইট্ট 
দেখিয়ে বলেন--এই তোর ইষ্ট, তার পর তিনিও তাইতে লয় হয়ে 
যান।, বাস্তবিক গুরু; ইষ্ট ছাড়া নন্। কততত্ব আছে ললিত, মুখে 
আব তোমায় কি বলবো । লেগে পড়। ভজন করতে করতে চিত্ব- 
স্তদ্ধ হয়, তখন কত কিযে সব বোঝা যায় তার কি অস্ত আছে? 
তাই নিয়েই তখন বিভোর হয়ে থাকে । ভঙ্জন করলেই হদয়ার্দি ধ্যানের 
স্থানও বোঝ যায় ।” 

"আচ্ছা মহারাজ) বোধ হয় সেই আনন্দের একটু আভাস পেলে লোকে 
এগিয়ে যেতে পাঁরে |” 

“আনন কি বল্ছো? সেখানে আনন্দ নিরানন্দ কিছু নেই, 
স্থথ দুঃখ কিছু নেই, ভাব অভাব কিছু নেই। আনন্দ তো সাধন- 
অবস্থার কথা । নৌকাঁখান। যতক্ষণ 0950780101) ( লক্ষ্যে) এ পৌছায় 
দি, ততক্ষণই অনুকূল বাতান, তার পর পৌছে গেলে আর বাতাস- 
টাঁতান নেই। আনন্দ এই অনুকূল বাতাসের মত 151) (সাহায্য) 
করে জ্ঞান জেয় জ্ঞাতা লয় হয়? শান্ত এ পর্য্যন্ত স্তধু বলেছে) কিস্তকি 


৬৫৯ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


পান, তার পরেযা আছে তা আর বল্তে পারেনা । সাধন করলে 
মে সব বোঝা যাঁয়। সেই ভূমা বস্ত--যেখানে কোনও অভাব নেই, 
কোন ভয় নেই, শুধু ভাবলেই মনটা উ চু হয়ে যায়, কি মার জিনিষ ! 
কেউ কেউ নিতা আর লীলা এক দেখেন 1৮ 

পনিত্যে পৌছে তাঁব পর তো! লীলা ?” 

“তার কিছু মানে নেই, ছুই বটে। বাস্লীলা যখন হচ্ছিল তখন 
এক সখি আব একজনকে বল্ছিলেন, “সথি, বেদান্তসিদ্ধাস্ত নৃতাতি |” 
ধেদাস্তসিদ্ধাস্ত কি-না সেই পবক্রহ্গ, অর্থাৎ রুষ। এখানে নিত্য লীলা! 
এক । আর একট! আছে, নিতা লীল৷ ছুএর পার ।” 


৫1২।২১--কাশীধাম 


ধলিত প্রশ্ন করিল, “মহারাজ, কুলকুণ্ুলিনী-শক্তি কি করে জাগে ?” 

মহারাজ--প্ধ্যান জপ ইত্যাদির দ্বারাই জাগে । আর কেউ কেউ 
বলেন, উহার বিশেষ ধানাদি আছে, তন্বারাও জাগে। আমার কিন্ত 
বিশ্বাস-_অপ ধ্যানের দ্বারাই জাগে । কলিতে জপই প্রশস্ত, জপের মত 
সহজ সাধন আর কিছু নেই ) জপেব সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করতে হয় ।” 

“ধ্যান কি মহারাজ, মুর্তি চিস্তা তো! ?” 

মূর্তির চিন্তা, আবার নিগুণ চিত্তাঁ_ছুই-ই |” 

"আচ্ছা! মহারাক্ষ। কে মুর্তি চিন্তার অধিকারী, আর কে নিগুণ 
চিন্তার অধিকারী, গুরুই তো! সে সব ঠিক করে দেন ?” 

“ই, মনই গুরু । মনেই কখন মু্তি চিন্তা করতে ভাল লাগে, 
কখন বা নিগুণ চিন্তা ভাল লাগে। বাইরের গুরু তো সব সময় 
মেলে ন!, সাধন ভজনে লেগে থাকলে মনই সব বুঝতে পারে, 
মনই সব দেখিয়ে দেবে । ষোগবাশিষ্ঠে আছে-_-মনের নানা দিকে 
শ্রোত। নানা দিকৃ দিয়ে সব শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে; কতক দেহে, 
কত্তক ইন্ড্িয়ে, কতক বিষয়ে মনটা বাধা আছে। মনের সব বাধন 
কেটে ফেল, সমন্তটা গুটিয়ে সেই দিকে লাগিয়ে দাও-_এই তো৷ সাধন । 
সমস্ত মনটাকে ০০০০৩7৪০ (একাগ্র ) করে সেদিকে লাগিয়ে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ ) স্বামী পনির উপমেশ ৬৫১ 


শ্পসপকাস্টিপিসি সিলসিলা লাস পা পা বাসি লা তা তাস পাটি ২৮ সি কাছি তাস ৪৯ তা ৭৯ পিএ সি এছ পাটি পাপ পা্পসিপিস্টিপাসি পিাসিবাসটিতাসিলাসটিবাসসাসিপাসিপসপিপাস্টিাস্টিত 


দিতে হবে, যতদিন অভিলফিত বস্ত লাভ না হচ্ছে। খুব খাটে, লেগে 
পড় এই তো বয়স, বুড়ো৷ মেরে গেলে আর হবে না। লাগো দেখি 
একবার জোর করে, দেখবে--মনের সব শক্তি এক করতে পারলে 
আগুন ছুটে যাবে । লাঁগো, লাগো, জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, 
বিচার করে হয়, সবই সমান । একটা ধরে ডুবে যাও, আর প্রশ্থ 
নয়, কিছু করে এসে__বলো 1” 

তার পর শ্রীশ্রীমহারাজ হৃধীকে বলিলেন, ম্পঞ্চ দেবতার পাঁচটা 
স্তোত্র রোজ পাঠ করবে, ওটা সাধনের মত হবে ।” 

জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, গুরুকপা হলে তে 
কুণ্ডলিনী জাগেন ?” 

মহারাজ বলিলেন, গুরু কৃপা হলে কুগুলিনী জাগা কি 
বল্ছে!, সব হয়ে যায়, ব্রঙ্গজ্ঞান পধ্যস্ত হয়। কৃপা কি অমনি হয়? 
অনেক থাঁটতে হয়, তবে হয়। মনকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করে! 
কি করলে?” মন জবাব দ্েবে-_“কিছুই করিনি ।” কিছু কর, 
কিছু কর। লেগে পড়, আর কোন দিকে দৃষ্টি নয় কেবল সেই 
জিনিষ নিয়ে পড়ে থাঁক--ডুবে যাও । প্রথমে একট! 100006-৮011 
(€ ধারাবাহিক কর্ম্পদ্ধতি) কর! দরকার, কিছু দিন 19975 টা 
(09110 (পদ্ধতি অনুসারে কাজ ) কর দেখি । জপধ্যানটা 20006 
৮৮০1] এর মত করা উচিত 17” 


যিশুধষ্ট ও শ্ীরামরু্জ 


ইংরাঁজীতে একটি কথা আছে,_-৮/৪ 1156 10015 10 1926 07610 
৪7 17 991551৮০9০৮” মহাপুকুষদের জীবনই আমাদের ব্যক্তিগত 
জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তি। যুগধুগাস্তর ধরিয়া কোনও জাতি থে আদর্শ 
লাভের চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াছে তাহারই পূর্ণ বিকাঁশরূপে সেই 
জাতির চিন্তাধারার বিগ্রহস্ব্ূপ বুগনাঁয়ক মহাঁপুকুষগণের আবির্ভীব হয় । 
ছুই সহঅ বর্ষ পুর্ব্বে এমনই একজন মহাপুরুষেব আবির্ভাব হইয়াছিল, 
বিগত ছুই সহস্র বর্ষ ধরিয়া জগৎ তীহাঁর প্রীপাদ্পন্ম ধ্যান করিয়াও 
তাহার ভাবের অস্ত করিতে পারিল না। বস্ততঃ মহাপুরুষদের জীবন 
যতই আমরা চিস্তা করি ততই আমরা তাহাতে নৃতন তথ্য দোঁখতে 
পাইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই । আমর! বাষ্টিমানব যে পুর্ণ ত লাভের 
জন্য জন্মজন্মান্তর ধরিয়া স্থথত্ুঃথের মধ্যে চলিয়াছি তাহ! ঠাহাদের মধ্যে 
পূর্ব হইতেই বিদ্তমান । ধাহাঁরা নিজ শক্তিবলে জগতের আধ্যাত্মিক 
ভাবধারায় পরিবর্তন আঁনিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদের ত কথাই 
নাই; সিদ্ধ সাধকের জীবন হইতেই মানবের চিরদিন সাহাঁধ্য করিবার 
উপকরণ রহিয়াছে । অতএব চির-পুরাতন হইলেও মহাপুরুষ-জীবন 
নিতানৃতন । ষে কোনও ভাবে উহ্থার টিস্তা করিলে উহা আমাদের 
আঁধা+ত্িক উন্নতির সঙ্ায়ক হইবে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেভাগে 
শ্রীরাম দেবের পুণ্যাবির্ভীব জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক 
লবযুগের হুচন। করিয়াছে-_এই শুভাবসরে শ্রীরামকৃষ্খ ও যিশুর জীবন- 
কাহিনীর একত্রালোচনা একের দ্বার! অন্তকে বুঝিবার বিশেষ সহায়ক 
হুইবে মনে করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

পারিপার্থিক অবস্থার পার্থক্য থাকিলেও মহাপুরুষদের জীবনীতে 
চিরদিনই একটা একা দেখা যায়; শ্রীরামকৃষ্ণ দেব যে অবস্থার মধ্যে 
অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঘিগু নিশ্চিতই সেইব্ধপ অবস্থার মধ্যে জন্মাগ্রহ্ণ 


অগ্রহারণ? ১৩৩৩ । ] যিশুধৃট ও রি ৬৫৩ 


শি 


করেন দাই--উতয়ের শিক্ষাদীক্ষার লও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল কিন্ত 
এ বিভিন্নতা তাহাদের সেই এক্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই 
দেখিতে পাই--উহাদের উভয়েই পার্থিব ভোগস্থথ নিতান্ত তুচ্ছ ও 
ভগবল্লাভের অন্তরায় জ্ঞানে উহার পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকেই 
সর্বস্ব করিয়াছিলেন । প্রীরামরুষ্জ দেব নিজকে জগন্মাতার সন্তানজ্ঞানে 
সর্ব) “মা” “মা” বলিয়া ভাকিতে ডাঁকিতে পাগল হইয়া যাঁইতেন, 
ঘিশুও তেমনি ভগবানকে 48067 907617 বলিয়। ডাকিতে ডাকিতে 
জগৎ ভুলিয়া যাইতেন; সাধনার প্রাকৃকাঁলে শ্রারামকুষ্জ দেব "টাকা 
নাটি” “মাটি টাকা” উভয়ের কোনটির ছারাই ঈশ্বর লাভ হয় না জানিয়া 
মৃত্তিকা সহ একটি রৌপ্য মুদ্রা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া চিরতরে নিজ মন 
হইতে কামকাঞ্চন বাসন! বজ্জন করিয়াছিলেন, প্রভু যিশুর জীবনীতেও 
আমরা দেখিতে পাই 70100) 06 139005£ হইতে দীঙ্গা গ্রহণের পর 
যখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক নূতন রহস্ত তাহার কাছে খুলিয়া গেল, 
এবং সয়তান আপিয়া তাঁহাকে ভোগৈশ্বরধোর প্রলোভন দেখাইতে 
লাগিল, 

4১1] 105 11000010506 076 0110, 800. 006 21015 01 
(900 1 51081] 5159. 01000060916 0008. ৮৮110 01510 108-2 
তখন তিনি ভগবদ্ধিশ্বাসে অবিচল অটল হইয়া উত্তর দিলেনঃ_ | 

“05 01069 10610759 586210 001 16 15 5110050১000 8 5191 
৮7015111005 1,010 0001.” 

বস্তৃতঃ এই সয়তান মন-সয়তান ব্যতীত আর ৫কহই লহে। 
শ্রীরামরুঞ্চ দেবের জীবনের ঘটনাবলী নূতন এবং ধারাবাহিক ভাবে 
সম্বন্ধ, পরন্ত যিশুর জীবনের ঘটনা সমূহ অতি পুরাতন ও পর্যায়ক্রমে 
লিপিবন্ধ নহে বলিয়া উভয়ের জীবনের ঘটনাপরম্পরাঁর সামগ্রস্ গ্াদর্শন 
একনূপ অসম্ভব | 

শ্রীরামরুষ্খ দেবের জীবনে দেখা যাইত তিনি সহজাবস্থায় নিজকে 
জগগ্মাতার জঅন্তান বা দাসভাবে দেখিয়! মাতৃচি্তায় তন্ময় থাঁকিতেন, 
আবার কখনও মাকে পূর্ণ, নিজকে তাহার অংশ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে 


৫৪ উদ্বোধন ২৮শ দি সংখা! । 


এপস সিপিবি পাত সিপাসিলান্ষিপাসিপাসিতাসি তা পাস লা তি ৫ ঈ পাসটিাসি পাটির এটি লািপাসিপাসিলাসি ৪ স্াসি পাপী লী পা লাপিাসটি ৫ তি ৮ 


মাতাপুত্রের একত্বের পথে অগ্রসর হইতেন, আবার কখনও ব৷ মায়ের 
সছিত নিজের একত্বের ভাব তাহার অন্তরে এতই দৃঢ় হইত ফে, মা বলিয়া 
আর স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব না! থাকিয়! তিনি নিজেই ম! হইয়া যাইতেন ) 
তন্ধরপ যিশুর জীবনেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়__িগ্চ সহজাবস্থায় নিজকে 
তীহার স্বীয় পিতার তদয় এব” সর্বদ| তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
বলিয়া ভাঁবিতেন, কিন্ত খন কাতার ভাবধার! অনুভূতির উচ্চতর সুরে 
উঠিয়া ধাইত তখন তিনি পিতৃসত্তায় নিজ সত হারাইয়া ফেলিতেন, 
এমন কি কখন কখনও পিতার ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহার কাছে আর থাকিত 
না। সেই অবস্থা হইতে মন নীচে নামিয়া আসিলে বলিতেন-_- 
প] 20010 17706] 21 009% 

সহঞ্র সরল গ্রামা সুমধুর ভাষায় শ্রীরামরুষ্ণ যেরূপ উচ্চ ধর্ম্মতত্ব সমূহ 
ব্যাখ্যা করিতেন তন্রূপ ঘিশুও স্বভাব সুলভ মধুর ভাষায় সন্পের মধ্য 
দিয়া ধর্দতৰ বিবৃত করিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঘিশু উভয়েরই আমরা 
ষযাহাঁকে সাধারণভাবে বিষ্ঠা বলি তাহার সহিত আবাল্য বিরোঁধ। 
তাই তাহাদের কথায় পাণ্ডিতোর আড়শ্বর নাই উহা! সরল গ্রীমা ভাষায় 
কথিত, কিন্ত ইহাদের প্রতোক কথাই বড় মর্শম্পশী--ভগবন্তাবোদ্দীপক | 
পণ্ডিতের কাছে কতই বক্তৃতা শুনা যায় কিন্তু তাহাতে প্রাণ শীতল 
হয় নাকিন্তু ইহাত্দর সহঞ্জ সরল কথায় চিরদিন ভক্তহদয়ে আশার 
উদ্রেক হয়। পণ্ডিতদের কথায় আর ইহাদের কথায় প্রভেদ যেকি 
তাহা যিশুর শিষ্য 5৮ 1212 তাহার 0০5061এ স্থন্দরভাবে সরল 
ভাষায় বলিরা গিয়াছেন-_গুরুভাবোন্ত্ত ঈশা তখন জনসাধারণের 
মানসিক গতি পরিবর্তনের জন্য উপদেশামূত বিতরণ পূর্বক জেরুজীলেমময় 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন-_-তীহার আমুখ নিঃসৃত ভগবদ্বাকা শ্রবণে 
তদনুসরণকারী বিপুল জনসংঘ প্রাণে প্রবল উদ্দীপনা অন্থভব করিতেছে 
__-এই সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়া যিশুর স্থযোগ্য শিষ্য লিখিয়াছেন-_ 

*]701 1)5 20510000670 25 006 1095105 20000115 800 0091 
859 0১৩ ৪0111৩5.৮ প্চাঁপরাঁস না পাইলে হয় না”--পমা রাস ঠেলে দেন” 
ইত্যাদি কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই ভাঁবই ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ 


শাস্তি পাটি ৩ সিরাসিাসি তর পাটিাসিরাসিলাসিপাি 


অগ্রহায়ণ, ৯৩৩৩]  যিশুধুষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৫৫ 


“5155051060৮ ও প্রীরামকষ্জ কথামত” পাঠ করিলে অনেক স্থলে 
একই ব্)ক্তির কথা একই ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। সেই 
সহজ্জ সরল উপম1, গল্পের মধ্য দিয়া ধর্মতত্ব বিবৃতি, পার্থিব ভোগনুখ 
ত্যাগ করিবার ভাব মানবের মনে দৃঢ় করিয়া দিবার চেষ্টা? উভয়ক্রই 
নুপরিস্কুট । ভগবদ্িশ্বাসের উপমান্বর্ূপ “রামনামের জোরে মহাবীর 
হনুমানের সমুদ্র পার হয়ে যাওয়।”- বিশ্বাসের মত বস্ত আর নাই” 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের হত্যাদি কথা উদাহরণ স্বরূপ বলা ঘাইতে পারে; যিশুও 
নিজ শিশ্বাগণকে বলিয়াছেন।-- 

৬৩015 | ৪জ্ড ৮০০ 99৬, 7০৮৫ 0০৮, 5৪ 1১৪৬৩ [510 
9৪ 5121] 928 001)60 015 700006977 09 0০0 150055ন0 500 
0০ 0০৭ ০89 07760 0৩ 5৪9. ৪0৭ 1: 91581] 1702 00776." 

শ্ীরামকৃঞ্চ দেব বলিতেন, “বালকের স্তাঁয় সরলতা না থাকিলে ভগবান 
লাভ হয় না,_-ব্যাকুলতা থাকিলে সব হইয়া ধায়_-আর কিছু ষদিন! 
পার মায়ের উপর একান্ত নির্ভর কর-__সন্যাসীর সঞ্চয় করিতে নাই )* 
আমরা প্রভ যিশুর বাণীতেও এ মকল ভাবের একত্ব দেখিতে পাই। 
তিনি বলিয়াছেন+-- 

+৬54]5 1] 555 200 5০90, 9০801 5০ 195 ০07,৬75 
21১] 09009175685 1112 017210:67, 75 519]] 2০৮ 60051 চা 
01১51006007 01 0,০98. 4৯৪1 জনে 19310911105 161) 900 3 
956]. ঞাঃনু 76 8121] 00; 10001 আন 16 51191117065 0799775৭. 
২1100 ০, 

“21570 ০080 09: 5০] 1106, 51596 55 51591) 58৮, 
5129 5 91881] 0070]0, 0010 596 001 5০0 0০95, 7151 5৬ 


9151] 70 0৮. 15 2706 06 115 20015 টিজত। 065৮ জা 005 
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“73810]7 £]56 1০৮15 ০0£ 075 210 007 2055 5০৬1 72০0 
10510)57 00 0055 25810 1007 25005 2000 02007955৮০2 
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1506 70 0705817000০ 075 2০০৬5, 00 005 00000 
9921] লৈ 0১০01৮0০2৮5 001095 0£ 195161 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও যিশুধুষ্টের কথায় এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, যিশুর ব্যাখ্যাত ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধীয় সকল কথাই 
শ্রীরামরুষ্জ দেবের কথার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাঁইলেও তাহার 
কথায় উচ্চতর দার্শনিক তত্ব, জ্ঞান ও কর্মের কথা কিছুই নাই পরস্ত 
শ্রীরামরুষ্চ দেবের কথায় এই সকল উচ্চ আধ্াত্মিক তত্ব সমূহ সরল 
ভাষায্ম বিবৃত। যিশুুষ্টের আবির্ভীবের পর প্রীচ্যদেশে বিবিধ মতবাদের 
প্রচারকরূপে বিবিধ যুগনায়কের অভ্যুদয় এবং প্রতীচ্য দেশে নানা 
দ্ার্শনিকমতের উৎপত্তি হইয়া তত্ব লিজ্ঞাস্থর কাছে ধর্-জগতের প্রকৃত 
রহ্স্ট জটিল কবিয়া রাখিয়াছিল, উহার ফলে আমরা শ্রীরামরুষ্ণ দেবের 
মধো সর্ধভাবের সর্বদর্শনের সমন্বয় দেখিতে পাই,-_শ্রীরামরুষ্জ দেব 
পূর্বোক্ত কারণেই উচ্চ দার্শনিক তত্ব সমূহ সহজ সরল ভাষায় ব্যাখা 
করিয়া সাধারণের 'অধিগম্য করিরাছেন। অপর দিকে মিশুর 
আবির্ভাবের সময় এ সকলের কিছুমাত্র গ্রয়োজন ছিল না তাই আমরা 
তাঁহার উপদেশে এই সকল উচ্চতবেব ব্যাথ্য! দেখিতে পাই না, কিন্তু 
ভগবদ্ধিশ্বাস ও গ্রীতি ষে মানবের একমাত্র শান্তির পন্থা এই তথ্য প্রচারে 
উভয়েরই ভাষা একরূপ। 
যিশুধুষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঠতম এীকায উভয়ের অপুর্বব মানব-প্রেমে | 
মানবের হিতের জন্ঠ, পতিত মানবকে কোল দিবার জন্য তাহার! নিজের 
শরীর মনপ্রাণ সবই বিসর্জন দরিয়াছেন,-জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত 
উহাদের মুখ হইতে মানবের প্রতি আশীর্ধাণীই বষিত হইয়াছে, গুরুভাবে 
আত্মহাঁর হুইয়! ইহারা পরের পাপ নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, পরের ছুঃথকে 
নিজের ছুঃখ বলিয়া! বরণ করিয়া! লইয়ীছেন, ধিশু পতিত মানবকে অভয় 
প্রধীনপূর্ববক আশার বাণী শুনাইয়াছেন।--“00706 6০ 175 81] 76 072 
18001 2130 215 1)6295115 180210, 200] ৮11] 215 5০0. 15515 
আচার-পরায়ণ (0070781150) ইছুদীগণ যিশুর শিষ্ুগণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন-__-“5৮/187 ৩৪৩) 7001 0085057 %/101 70115825800 
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31170৩15*--তাহা শুনিয়া বিশু বলিয়ছিলেন---”[1757 090 215 17015 
0520 00 1177510177 ৮06 02৪7 ঠ786 215 51015. 11085 20£ 
০০076 1০ ০811 00০ 212169005 00 036 911)215 0019101091705 ৮ 
আরও দেখা যাঝ 3৪50) 0১5তে । উপাসনার জন্ নির্দিষ্ট দিনে ) 
এক রুগ্ন ব্যক্তি রোগাপসারণ প্রার্থী হইয়া বলিয়াছিল) “5 1 19ি] 
6০ 06৪] 00 ১৪৪৮ 0775.” তথন যিশু বলিয়াছিলেন,__ 

81750 1080) 51911 0060৩ 1705 80000096 9০90১ (18 51731] 
195০ 006 91360 200 101 911 0 2,716 01 0৩ 9219810) 0859 ) 
11] 15 0০961841010 00 18200 116 10 ০০৮৮ প্ররামরুঞ্চদেবের 
জীবনীতেও দেখা যায় তিনিও যিশুর স্তায় পাগী-তাগীকে কোলে নিয়া 
অভয় দিতেছেন। ইহাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণই যেন পাপী- 
তাঁপীকে আশ্রষ প্রদান, লোকহিভার জীবনদান । [296 58199: 
এর গল্পটি পড়িলে মনে হয় ধিশু যেন নিজের শবীর পর্যাস্ত মাঁনব-কল্যাণের 
জন্য দান করিয়া ভাঁভাঁই র্ুপকচ্চলে বলিতেছেন । 91 1875৮র 
(৮95961 হইতে আমরা দেই কারুণাপূর্ণ কাহিণীটি উদ্ধাত করিলাম-_- 

4৮77 85 :0755 5515. ৩৪৮5 205503 6০9০] 106জণু &70 
01555291200 137015 1 লন 2০৪ 10 0 075 0150191০5 ৪7৭ 
5910, 116, 581, 1715 19170 19905." 

“/৯ঃএ 0060০] 0১০ হও নাচএে 2৪৮৪. জা] 2] 2৪৮5 
2:10 09203857709) 19221 52 21] ০1107 তি চাও 25 220 
11০০৭ 01 06 5৬৮ 1 5321210ট ৮510101) 35950. 1007100905১ 
(017 105 71021551017. 01 52105. 

পাপী তাপীর পাপ গ্রহণের ফলে শ্রীরামরুষ্চদেব যখন বিধম রোগে 
তগিতেছিলেন তখন তাহাকে জনৈক উক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দেহ- 
ধারণে যখন এত কষ্ট তবে কেন বার বার আদ! ?” তিনি তখন স্বভাব- 
স্থল মিষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন, “নেমন্তন্ন থেতে থেতে কড়ায়ের ডাল 
ভাল লাগে না” অর্থাৎ কারম্বার দেহধারণ পূর্বক পরার্থে দুঃখ কষ্ট 
সহিতে সহিতে আঁর নিদ্ধের দুঃখের কথ ভাবিতে ইচ্ছ। হয় না। অপূর্ব 

২ 
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প্রেমেব আধার এই সকল মহাপুরুষ-জীবনের মহিমা স্ুলবুদ্ধি মানব আমরা 
একটুকুও বুঝিতে পারি না? তাহারা ত নিজেরাই তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছিলেন) ৮75 00801780 5215)১ 156 117 00521750796 ঢা 
5585১ 136 110) 966.* প্বাউলের দল এলো! গেল নাচ লে গাইলে কেউ 
চিনলে না।” তাহারা মানবের নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইতেন 
তাহ! হীনবুদ্ধির পরিচায়ক কিন্তু ইহাদের হৃদয় এতই প্রেমপূর্ণ যে তাহারা 
সর্বদাই আমাদিগকে ক্ষমা! করিয়াছেন ; আমাদের দ্বারা পীড়িত হইযাঁও 
আমাদের মলের জন্ট প্রাণ দিয়াছেন । ছুরাত্মা ইহুদীগণ যথন তাহাকে 
ক্রুশে বিদ্ধ কবিতোছে তখন তিনি তাহাদের মলের জন্ঠ স্বর্গীয় পিতাব 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,-- 


11750920015 0020 001 055 [0৬5 1006 5196 065 
৭০," 


আবার শ্ীবামকৃষ্ণদেবকে অতি নগণ্য কালীপুভক হীন স্বার্থের বশবন্তী 
হইয়া পদাঘথাত কবিয়াছে তাহাকে তিনি ক্মমাই কবিয়াছেন। 

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীবামকৃষ্ণদেব ও যিশুখুষ্টেণ মধ্যে দুইটি বিষয়ে 
পার্থক্য দেখা যাঁয়। প্রথমতঃ যিশুধুষ্ট সব্বদাই এশ্বরীয় বিভূতি প্রদর্শন 
করিতেন, শ্রারামরুষ্ণজদেব একেবারেই শ্রশ্ব্যা বিহীন ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ 
যিশুর শিক্ষায় পাগীদেব প্রতি নানারূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, 
শ্রীরামকুষ্ণদেব পাগীদের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করেন নাই ববং 
বলিয়াছেন, “যে শাল! নিজেকে পাপী পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়; 
যে ভাবে আমি মুক্ত সে মুক্তই হয়।” কিন্তু এইন্ধপ বহিঃপার্থক্য 
থাকিলেও উভয়ের ভিতরেব দিকটা! একই রকম। আমর! এখানে এই 
বিষয়ে ছুই একটি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম 

যিশুর সময়ে তদ্দেশবাসীব অবস্থা এতই অধঃপতিত হইয়াছিল যে, 
ধর্মের উচ্চতত্ব সমূহ ধারণা করিতে তাহারা একেবাবেই অক্ষম ছিল তাই 
তিনি তাহাদিগকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করিবার জন্তই প্ররূপ করিতেন । 
আমরা ত পদে পদে দেখিতে পাই তিনি রোগাপনয়ন করিতেছেন 
আর বলিতেছেন__”[11901 015 1,019) ৪০০০1102০0০ 7০01 910 ১ 
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0916 9000 /০0.* আর একস্থলে আছে-_শিষ্যেরা আগত ব্যক্তিকে 
রোগমুক্ত করিতে না পারিয়! তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে 
তিনি বলিতেছেন-_-”16781785 নি 10 0051010,58 %/০510 
156 015 270 0015 ৮০৩] 1১6.৮ কিন্তু বর্তমান যুগে অলৌকিক 
বিভূতিই ধন্মের অপরিহার্ধা অঙ্গরূপে সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল 
বলিয়' শ্রারামরুঞ্চদেবে এই সকল বিভতির প্রকাশ মোটেই নাই। 

ধিশু পাপীদের জন্ঠ অনন্ত নরক বাবস্থা কবিয়াছেন, দে সম্বন্ধে বক্তব্য 
এই যে, যিশু পাপেব ভয় দেপাইয়া মানুষের ধর্মের রুচি আকর্ষণের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোথাও পাগীকে ঘ্বণা করিতে বলেন নাঁই,_ 
বরং বলিঘাছেন-_-”9100015 9100]0 10001209055 7 কিন্তু তাহার 
শিষ্গণদক বলিয়াছেন, “136 ৮০ 07100109106 ৪১৪) ১ ঠ01]1 
[20761 01015 07176852115 7610৮ 7 প্রত্যেক মানবকে 
বলিয়াছেন। 41105001706 1067৬) 1৭ 10710 ৮০9০. ইহা হইতেই 
বুঝা যাৰ প্রত্যেক মানুসেধ মধোই নে পূর্ণ ব্রহ্গমশক্তি সুপ্ত বা জাগ্রত ভাবে 
রহিয়াছে এবং প্রতোক মানবহই আপাতদুষ্টিতে মভাপাপী, দস তস্কর 
হউক যদি সে ইচ্ছা করে তবে তাহার অন্তরের মোহ মলিনতা দূরে 
অপসারণ পূর্বক খলতে পারিবে, “আমি ও আমার স্বগীৰ পিতা এক৮-- 
ইহা তাহার প্রচারিত মতবাদের অন্গস্বরূপ ছিল। একদা জনৈক ইহুদী 
( 55005. ) আপিযা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মানবের 
প্রতি ভগবানের প্রথম উপদেশ (9150 ০0100108170100) কি? তিনি 
তখন মর্দম্পশী ভাষায় উত্তর দ্রিয়াছিলেন)__ 

'/৯757: 00০0. 518] 10৮০ 075 1.০1:ন7. 005 0০9 */10) 211 
0) 1551, 5207 ৮৮10 21] 05 5011], 2120 ৮510 51] চা 10100, 
200 510 91] 5 55750), 0013 15 005 ঠি5 ০0201780002, 

“৯097 005 580019 75 11]05, 77870615 0019,17700 921 
1০৮5 1৮ 09181000900 59 0)556]11,107515 15 00179 ০015: 
০020102000170 25565 জট 07555.) 


তিনি ত আরও বলিয়াছেন, 


৬৬৩ উদ্বোধন ] ২৮শ এ ১শ সংখ) । 


পাপী 


5 চি পর নি : টা ছি জন, তি ী 
1০৬৪ 15 2551£1090 জান চিজ (1006 970৩0, 

1661 555 ৮৮০ 99৮. 1০৬৩ 50. 275920155, 101535 0761 
ট১৪৮ ০0155 5০80, ০ 2০০৭ ৮০ 0৬] 005610555০৮, জা) 
[55 (০7 0৩0 ৬10০ 95503619115 995 5০10, জানু 06175০01 
০.0. 

ধাহার মুখ হইতে এইরূপ সাঁম্যের বাণী নির্গত হইয়াছে তিনি কি 
কখনও পাপী ভাঁপাকে দ্বণ! করিতে বা অপরকে দ্বণা করিতে বলিতে 
পাবেন? শ্রীরামকঞ্জদেবের ন্যায় যিশ্ুখুঈকেও দেখিতে পাই মানবের 
কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নিঙ্জের শিষ্য্িগকে পাণিব স্থথভোগের আশা 
চিরতরে পরিভ্যাগপুর্ধক জগতে ধর্মভাব বিতরণের উপদেশ দিতেছেন। 
গুরুতাবোন্মস্ত ঈশ! সমবেত শিষ্যগণকে ধর্মুদানের উপদেশ এইরূপ ভাবে 
করিতেছেন» 

17625] 0১6 51000, 01621755 11) 1619675, 25196 0012 959, 
095 ০01 076 2৮115, 7615 56 1080) 7০০61৮০9, 0766]% ৮9 
2158, 

"550 1 6]] 5০0. 18511070555, 078 50681 20 
11517; ৮5151 55 13528] 10 06287, 090 1015901৮617) 06 


1,0095 10123." 


শ্ররামরুষ্জদেৰ যেনূপ নিজ শিষ্যগণে র মধ্যে ধাহাদ্দিগকে উচ্চাধিকারী 
মনে করিতেন, তাহাদিগকে বিবাহিত জীবনযাপনের উপদেশ না করিয়া 
কামকাঞ্চন সম্পূর্ণদ্ধপে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, এমন ্ সুযোগ্য 
শিষ্কে আলিঙ্গন করিয়। মিনতির স্বরে বলিতেছেন, “বাবা, কামিনীকাঞ্চন 
তাণগ ন। করলে হবে না।” আবার তদপেক্ষা নিয়তর অধিকারী যখন 
সেইকথ! শুনিয়। বলিতেছে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিলে চলিবে কিরূপে? 
তখন তিনি তাহাকে বলিতেছেন, “ও আমাদের একটা হয়ে গেল ;” তক্রপ 
বিশুকেও দেখিতে পাওয়া যায় আগত 1১১91155০ যখন তাহাকে প্রশ্ন 
করিল__-[5 1618৬] 0012. 0781 0 09৮ 89 1015 165 001 


৭৮ত 


5 ১৩৩৩ । টা বিশুধুইট ও বিরাম ৬৬৯ 


তাস 


৬67 ০806৮ এবং ফিতর প্রদত্ত উত্তর যার 1 যখন তাহার কৌমার 
বৈরাগ্যবান্‌ শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“17006 085০ 01 0791) 199 909 101) 1015 ৮৮16১ 1015106০9০0 
10111 €017817” তখন তান তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন-- 

14৯]] 0 027006০6355 0715 88272, 58৮৩ 05 ০ 
৮৮100 1 15 91৮৩1), 

1170৮ 00516 276 50176 50010005 %51)101) 818 100]) 
€170101)5 (027 (10017 0001055 ৮5070, ০১১ জান 07505 21৩ 
06117110179 ৮10101178৮9: 177506 00507961555 ০0012101)9 (01 05 
10172590012 01116555015 88156. 179 0050 19 21015 0০ 7505₹%৩ 
1, 161 171775061৮৩ 16, 

এইরূপে-উপদেশে কাজে, ব্যবহারে সর্বত্রই এই দুই মহাপুরুষের 
এক) দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে একই ভাঁবের প্রচারক বলিয়াই মনে 
হওয়া স্বাভাবিক | বিভিন্ন শরীরধারী হইলেও মুলতঃ একই ভাঁবের 
প্রচারক বলিরা এ জগতে আবিভূতি সকল মহাপুরুষকেই একই 
পর্যায়ের মবো ফেলিয়া দেওয়! যাইতে পারে, বাহ্িক ব্যবহারে 
পর্ম্পরের পার্থক্য থাকিলেও ইহার! সকলেই পাখিব স্ুথসম্পদ ত্যাগ 
করিয়া মানবকে ত্যাগের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও মানব কল্যাণের 
জগ্ঠ প্রাণপাত করিয়াছেন । মানব-হাঁদয়ের তমোরাশি দূরীকরণের জন্ত 
স্বয়ং ভীভগবানই যেন ইহাদের ভিতর দিয় ঘুগে যুগে আমাদের মধ্যে 
আবিভ ত হইয়া থাকেন--বস্ততঃ তাহারা যখন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে 
আপনাদের পীক্য উপলদ্ধি করিয়াছেন তখন তাহা্দিগকে ভগবান 
বলিলেও আপত্তি করিবার কোনও হেতু নাই) বিষেশতঃং আমাদের 

ভগবৎ ধারণার পূর্ণ তাও তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে । 
শ্রীগোবিন্দচন্ত্র দেব । 


ভাববার কথা 


পত্রে, গল্পে, উড়ে! চিঠিতে, কথাবার্তীয় ব্রহ্গচর্ষ্য সম্বন্ধে আপত্তি 
আমরা যেখানে সেখানে দেখিতে পাই ; কিন্তু কোথায়9 পবিত্র মনের 
বিশ্লেষণ, যুক্তি বা শাস্ত্র কিছুই দেখান হয়না । কেবল শাস্ত্রের মধ্যে 
-বিগ্ভাপতি, চত্তীদাস ও যুক্তির মধ্যে--স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ 
অসম্ভব । আবার কেহ বা মনু প্রভৃতি ধর্মশান্্র দ্বারা মোক্ষশান্ত্রকে 
আক্রমণ করিয়া থাকেন; কিন্তু মন্ধু মহারাঁজ যে মোক্ষশান্থকে 
ধর্মশান্ত্র অপেক্ষা অনেক উচ্ছে স্থান দিয়াছেন এট! কি তাহাদের ভাঁন! 
নাই? একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া মহাভারতের শাস্তিপর্ধবে স্ুলভা 
উপাধ্যানে ধর্মধবজ জনক ও সুলভ নামক সন্নাসিনীর যে বিচার 
হইয়াছিল তাহা পাঠি করিলে শান্্জ্ঞানহীন বনু সমাজ-নেতাঁর সংশয় 
মিটিয়া যাইবে । শ্রতি বলিতেছেন, “ন প্রচ্ছয়া ন ধনেন,” “কিং 
প্রজয়া করিষ্যাম”_ পুত্র বা বিত্বের দ্বার। অমুতকে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না, 
পুত্রের দ্বারা আমরা কি করিব? খগ্বেদের টিকাকার গাগীর জীবন ও 
যাজ্ঞবন্ধ্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, মহাভারতের তাপসী, যোগবাশিষ্ঠের লীলা, 
চড়লা, উপাথান আলোচনা করা প্রত্যেক প্রবৃত্তি-মার্গ-সমর্থক হিন্দুর 
বিশেষ কর্তব্য । ভগবান বলিয়াছেন, পসর্বধম্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং 
শরণং ব্রক্জ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্ো। মোক্ষয়িষ্যামি মা সুচঃ ॥*--সর্বব 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ 
হইতে মুক্ত করিব। এই বেদ তাৎপধ্য ন1 মান? মুসণমানের দলে নাম 
লিখাইয়া আমাদের মানসী প্রতিমা সকল ভাঙ্গিতে থাক-_নৈবম্‌ 
পাপমবাগ্পপসি-কোন পোষ হইবে না। তবে হিন্দু হইয়া প্ত্রহ্গচয্যেণ 
সত্যেন তপসা সম্যগৃজ্ঞানেন তল্লভ)”-এই মহাবাক্ের প্রতিবেধ 
করিও না। 

ধন্মশান্ত্রে যে প্রবৃত্তি মূলক কথা আছে, তাহ। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । | ভাববার কথা ৬৬৩ 


ধীরে ধীরে নিরোধ করিবার জন্ত ৷ ছেলে যখন ওঁষধ খাইত চাহে না 
মা তন তাহাকে মিষ্টির মধ্য দিয়া তাহা খাঁওয়াইয়া থাকেন । এখানে মিষ্টি 
থাঁওয়ানটা উদ্দেশ্য ছে, উদ্দেশ্য হইতেছে গষধ। সেইন্বপ প্রবৃত্তি মূলক 
বিধিতে শাস্ত্রের তাৎপর্য নহে, প্রবু্ির নিষেধেই তাহার তাৎপধ্য। 

কয়েকজন লোককে আমবা জানি তাহারা ধর্মশান্ত্রের ছার 
যোঁক্ষশান্ত্ের অসারতা দেখান, কিন্ত কার্ধাকালে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা 
যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা ধর্শানস্ত্রে পদাঁধাত করেন-__কারণ ধর্ঘশান্্রও 
অবাধ ইন্ড্রিববৃন্তির পরিচালনা সমর্থন করে না। তাহারা একটু 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন--সংযমই উন্নতির হেতু । মানুষও পণ্ড কিন্ত 
পশুজগতে যে মানুষ এত বড় হইয়াছে তাহা সংযমকে অবলম্বন করিয়াই । 
যেকোনও দেশে? যে কোনও কালে, ষে কোনও মানুষ কিছু নৃতন 
আলোক জগতে আনয়ন করিয়াছেন তাহার জীবন আলোচনা করিয়া 
দেখুন তিনি তৎকালীন 'একজন শ্রেষ্ঠ সংযমী। সংঘমকে অবলম্বন 
করিয়াই মানুষ 910061-102) হয় | বুদ্ধ খুষ্ট) রামকৃষ্ণই 50061-1091) 
বা অতি-মানব । আঁলেকজেগার, সিজার বা নিপোলিয়ে! 30101-0021 
নহে-_-খুব বড় যোদ্ধা । কিস্তবড় যোদ্ধা হইতে গেলেও সংযমসাপেক্ষ। 
সকল বীরের পতন দেখ] যাঁয় অনংযমতা য় । 

পড়িয়াছিলাম, ধর্শ্সভায় না-কি এক বিশিষ্ট ভিল্দু-ন্েত্া 
বলিয়াছিলেন, “অগ্ঠাবধি তাহার ধর্শের কোন প্রয়োজন তয় নাই, সেইজন্য 
তিনি ধর্ম সগ্বন্ধে কিছু জানেন না।” ভগবান আমাদিগকে এইবূপ 
নেতাদের হাঁত হইতে রক্ষা করুন । আবার শুনিলাম, সেদিন আর এক 
ধর্মসভায় জনৈক মহিলা-নেতা বলিয়াছেন, “ধর্ম ধর্ম করিয়া কি হইবে, 
আগে ধর্ম রক্ষা করিবার শক্তি অর্জন কর।” আমরা ত জানি ধর্মই 
সকলের রক্ষক, ধর্মকে এক ভগবান ছাড়! আর কে রক্ষা করিতে 
পারে? যে শক্তি সকলকে রক্ষা করে, ধাহার অর্চনার দ্বারা জগতের 
বাবতীয় শক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম । ধর্মের উপরই সমাজ | ধর্মই 
পিতা পুত্রের, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে । এই ধর্মের উপাসনা 
করিলেই পিত। পুত্র, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নচেৎ কেই বা কাহার ? 


৬৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


অধিনেত্রী যখন হিন্দুধর্ম রক্ষায় এত উৎন্থক তখন তৎপূর্বর ধর্দ কি 
তাহা তাহার জান! উচিভ। তাহার নিকট আমার মিনতি তিনি যেন 
মহাভারত পাঠ করিয়। বীরাগ্রগণ্য, ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মবিদোত্ধম ভীঘ্মের 


নিকট হইতে কিছু ধর্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধে উপদ্দেশ লাভ করেন । 
শ্রীকিরণবাল! দেবী । 


স্বামী রামরুষ্জানন্দ 


১৭৮৫ শকের সরস বরষা! ৷ মাঠে গ্ঠামল শল্ক ক্ষেত্র, উপবনে মালতী 
ফুলের মধুগন্ক, আকাশে বর্ণপর জলদজালের গুরু গম্ভীর গর্জল, এই 
বিচিত্র সৌন্দর্যাময়ী বরষার এক শুভদিনে বঙ্গ-সংসার আলো করিয়া 
শলী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। শশী মহারাজের পিতার নাম শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র ভষ্টাচার্যা, তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর 
তান্ত্রিক সাধক ছিলেন । 

বাল্যকালে শশী মহারাজ এলবার্ট স্কুলে অধায়ন করিতেন। এ 
স্কুলের ছাত্রগণের একটি সমিতি ছিল) পজনীয় শশী মহারাজও এঁ সমিতির 
অন্যতম সভ্য ছিলেন। একবার মমিতির বাঁধিক উৎসবের সময় স্থির 
হইল যে, উহার সভ্যগণ দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে গির। 
আনন্দোতৎসব করিবে । একথানি নৌকা ভাড়া করিয়া বালকগণ 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইল। তখন মধ্যাহ্ন কাল। বিস্তৃত উদ্যানে 
ছুটাছুটি, বৃক্ষারোহন প্রভৃতি বালম্বলভ ক্রীড়াদি করিয়া অপরাহ্কে 
তাহারা পরমহংস দেবের শ্ীচরণ সমীপে উপনীত হইলে তিনি 
তাহাদিগকে সন্সেহে আহ্বান করিলেন । শশী মহারাজের খুল্লতাত পুত্র 
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পূজনীয় শরৎ মহারাজও এ সময়ে তাহাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিও 
এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন । যাঁহাদ্দিগকে দ্রেখিবার 
আকাকজ্কায় মহাপুরুষ ব্যুল কে বাতাস বেদনাময় করিয়! তুলিতেন, 
তাহাদের অন্ততম 'এই বালক দুইটিকে পাইয়! তিনি অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। তাহার কথাবার্তীয়। আদর আপ্যায়নে, প্রেমে 
ভালবাসায় তাহারাও তত্প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হইলেন । তখন হইতে 
পুজনীয় শশী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ প্রায়ই শ্রারামরুষ্চ দেবকে দর্শন 
করিতে যাঁইতেন। শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রনীথ, রাখাল, বাবুরাম+ তারক, 
নিরঞ্জন, যোগেন, সারদা, স্ববোধ, হিঃ গঙ্গাধব, হরিগ্রসন্ন প্রতি 
অঙ্ঠান্ত বালক ভক্তগণও উহার ছুই তিন বৎসর পুর্বে ও পরে 
শ্রীশ্রীঠাকুবের পার্দপন্পে আসিয়া! মিলিত হন। এই সমস্ত বালক ভক্তকে 
লইর শ্রীতগবান দক্ষিণেশ্বধের সিদ্ধাসনে বসিয়া যুগচক্র নিন্মাণে তখন 
হইতে যতুবান হইয়াছিলেন । তীহার অমানব তাগ, তপস্তা, পবিত্রতা, 
জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি ঈশ্বরীব তাবসখুহ াহাদের মধ্যে সঞ্চারণ পূর্বক 
ভবিষ্যৎ কর্দাজীবনের ঘাতনহ করিয়! তাহাদিগকে বজর-উপাদানে তিনি 
গঠন করিতে ছিপেন । যাহার যেমন তাঁব-- তাহাকে সেইরূপ শিক্ষাদান 
করিয়া শ্রারামরুষ্ণ দেব তীহাঁর সব্বভাবসমন্বয়ের অঙ্গরূপে এক একটি 
জীবনকে নিথু'তি ভাবে গড়িতে লাগিলেন । অন্যাগ্ত ভাবের সহিত 
কাহাকেও জ্ঞান) কাতাকেও বৈধাগ্য। কাহাকেও প্রেম, কাহাকেও 
স্থৈধ্য, কাহাকেও মাধুর্যা এইব্ূপ দৈা সম্পত্তি তিনি সকল সন্তানের 
মধ্যে তাহাদের অক্ঞাতসারে বিতব্ণ করিতেছিলেন। আমাদের 
মনে হয়, পূজনীর় শশী মহারাজ্জ উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছিলেন শ্রীগুরুর 
অতুলনীয় পরাভক্তি। কারণ এই সময় হইতে তাহার জীবনে এ 
ভাবের যে অন্কুর উদগত হইতে দখা গিগ্াছিল+ উত্তর জীবনে তাহা 
ফুলফলে বিকসিত হইয়া অপুর্ব শট ধারণ করিয়াছিল। শ্রারামরুষ 
দেব যখন গলরোগে পীড়িত তখন শশী মহারাজ সংসার ত্যাগ করিয়। 
প্রাণ ঢালিয়! তাহার সেবা করিয়াছিলেন । এই সেবার ভাব জীবনে 
কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই । শ্রাভগবান স্থল শরীর তাগ 
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পি পাটি পাটি পাস ৪ 


করিলে তাহার অস্থিসম্পুট কোটা বরাহনগরের নব প্রতিষ্ঠিত মঠে 
স্বাপন| করিয়া পূর্বের মতই নিষ্ঠার সহিত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা 
করিতে লাগিলেন। শুধু শ্রীভগবানের মেবা নয়, তাহার সন্তানগণের 
সেবাও ছিল তীহার জীবনের অন্যতম প্রধান সাধনা । ম্বামিজী 
বলিতেন, “শশী ছিল মঠের প্রধান স্তম্ত। সে না থাকলে মঠ চলা অসস্ভব 
হোত। ভিক্ষে শিক্ষে করে ঠাকুরের ভোগরাগ ও সকলের খাঁওয়! দাওয়। 
ষোগাড় করা থেকে, রাধাবাড়া, সকলকে খাওয়ান পর্য্স্ত সব কাজ 
তাকে দেখতে হোত । আমর! ভোর তিনটার সময় উঠতুম, তারপর 
কেউ স্নান করতে কেউ বা অমনিই ঠাকুর ঘরে গিয়ে জপ ধ্যানে 
বসে যেভো 1 এমন অনেক দিন গিয়েছে যে ভোর চারটে পাঁচটার 
সময় থেকে সন্ধ্যে চাঁর পাঁচটা পর্স্ত জপধ্াান চলেছে । শশী থাঁবার 
নিয়ে বসে থাকতো, তখন আমাদের জপধ্যানে এত মন গিয়েছে ষে 
বিশ্ব থাক বা নাথাকি কিছুই গ্রাহা নেই ।” বাস্তবিক, শ্রীরামকষঃ- 
শিষ্াগণ তথন ঈশ্বর লাভের জন্ট উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিলেন ; «কেহ 
কেহ কয়েক প্রহর নিস্পন্দভাবে বসিঘ্না ভগবৎধ্যান করিতেছেন? কেহ 
বা অধ্যাত্ম সংগীত গাহিতে গাহিতে বাহাজ্ঞান শুন হইয়া অন্তরে 
চিদানন্দ স্থ অনুভব করিতেছেন ৷ তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত 
যেন তাহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন ও জীর্ণ বন্ত্র থণ্ডের নায় 
দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। সে সময়ে তাহাদের 
জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মৃত্াই যদি হয় তাহাতে 
ক্ষতি কি? কেহ কেহ শ্রশানে রাত্রি যাপন করিতে ও চিতানলের 
শত শত লেলিহান জিহ্বাম্পর্শে কেমন করিয়া এ নশ্বর মানবদেহের 
শেষ চিহ্ধ চিরদিনের মত ধরাবক্ষ হইতে লুপ্ত হয় তাহা! দেখিতে 
দেখিতে মৃত্যু চিন্তা হইতে ক্রমে মৃত্যুজয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়! যাইতেন। 
আবার কেহ বা সতালাভের নু সংস্কল্প লইয়া প্রতি রজনী একটি প্রকাণ্ড 
ধুনি জালাইয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন।” শশী মহারাজের 
কোমল প্রাণ তাঁহাদের এই কঠোরতায় বড়ই ব্যথিত হইত। ব্যথিত 
হইত ইহার জন্ত যে, এইরূপ তাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তাহার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । ] স্বামী রামকৃষণানন্দ ৬৬৭ 


গুরুভাইগণের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে । তাই তিনি তাহাদের 
কাহাকেও ধরিয়! ম্নান করাইতেন, কাহাঁকেও বা জোর করিয়। 
খাওয়াইতেন, আশ্রমের কাঁজ নিজেই বেশীর ভাগ করিয়া তাহাদিগকে 
সাধন ভজন করিবার অবসব দিতেন । 

পূজনীয় শশী মহারাজ যে ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা করিতেন তাহা 
সচরাচর দুষ্ট হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব স্থল শরীরে অবস্থান কালে 
যেরূপ একনিষ্ঠার সহিত তীহার সেবা করিয়াছিলেন, তাহার শরীর- 
ত্যাগের পরও ঠিক সেইরূপ আগ্তত্ব বোধে তিনি তীহাঁর সেবা 
করিতেন । ছুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে এই বিষয়টি পাঠকের 
হৃদয়লম হইবে। স্বামী সচ্চিদানন্দ । বুড়োবাবা ) কোন সময়ে আমাদের 
বলিয়াছিলেনঃ “একদিন শশী মহারাজ ঠাকুরের দাতন কাঠি থেতো 
করে দিতে আমায় বলেন। থে'তো করে দিলে তিনি দেখে বল্লেন, 
থুব নরম হওয়। চাই, তা না হলে ঠাকুরের মাঁড়িতে লাগবে | *ক** 
শশী মহারাজ একবার আমায় ঠাকুরের পান সাঁজবার ভার দিয়েছিলেন । 
একদিন পানে চুণ বেশী হওয়ায় তিনি আর আমাকে পান সাজতে 
দিতেন না। ছু তিনমাস অন্ত সকলের পান সেজে অভ্যস্ত হলে পর 
তবে আবার আমায় ঠাকুরের পান সাজতে দেন। * * ৯ 
একবার খুব মজা হয়েছিল; সকালে ঠাকুরের বাল্যভোগের আন্ত হালুয়া 
তৈরী করতে গিয়ে শনী মহারাজ দেখেন। কড়া অপরিষ্কার, রাতিরে 
লাষ্্র মহারাজ ছোল! সিদ্ধ করে থেয়েছিলেন তা আর পরিষ্কার করা হয় 
নি। কড়া মেজে হালুয়া তৈরী করে ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতে দেরী হয়ে 
যাবে, এইজগ্ত তিনি সেদিন লাট্ু মহাঁরা্রকে যা তা বলে গালাগালি 
করতে লাগলেন। কারণ, ঠাকুরের সেবার কোনরূপ সামান্ত ভ্রটা 
হলেই তিনি একেবারে অধৈর্ধ্য হয়ে পড়তেন। গালাগালি খেয়ে 
লাষট্র মহারাজ বল্লেন, হামি মাকে পত্র দিব) তোমার বাব! মা আউর 
হামার বাবা মা কি আলাদা! আছে'?” মাদ্রাজে থাকিবার জময় শশী 
মহারাজ কখন কখন ঠাকুরের জন্ঠ ষ্টোভে খাবার তৈরী করিতেন। ঠাকুরের 
সন্মুথে থালা রাখিয়া ষ্টোঁভে একথানি করিয়া! লুচি ভাজিতেন এবং গরম 


৬৬৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ম --১১শ সংখ্যা |: 


পাস্পিাসিপা সাপ সিিতি ৫ 


গরম সেই লুচিখানি আনিয়া ঠাকুরের পাতে দিতেন। গ্রীঘ্নকালে 
রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন দিবার পর থুব গরম বোধ হইলে শশী 
মহারাজ পুনরায় ঠাকুরঘর খুলিরা সারা রাত্রি শ্রীশ্রঠাকুরের শধ্যার 
পাশে দাড়াইয়। তীহাকে পাখার বাতাস করিতেন । ঠাকুরকে এইরূপ 
জাগ্রত ও জীবন্ত দেখিয়া তিনি আজীবন মন প্রাণ ঢালিয়া তাহার 
সেব! করিয়া গিয়াছেন। 

বরাহনগর মঠে আসিবার পূর্বের যুবক সন্া্িগণ অভাবকি বস্ত 
ভাহ। জানিতেন না । মঠে যোগদান করিয়াই তাহারা ভীষণ অভাবের 
মধ্যে পড়িলেন। সাধারণতঃ দূ হয়, অভাবে উদার মানবমন সঙ্কুচিত 
হই খায়, সহোদর সহোদরা, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও 
অভাবের 'তাড়নায় বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে, কিন্তু দীর্ঘকাল অভাবের মধ্যে 
থাকিয়াও শ্রীবামকষ্+-পরিবারের সপ্রেম সম্বন্ধ ঈষন্মীত্রও সম্কুচিত হয় নাই, 
বরং রবির খরতাপে কমলদল যেরূপ বিকশিত হয়, এই ছুঃখের সংস্পর্শে 
শ্রীরামকুঞ্জ-তনয়গণেরও (প্রমসরোজ তন্্রপ প্রস্দুটিত হইয়।ছিল। আমরা 
শুনিয়াছি। মঠে তখন সামান্ঠ কিছু ভাঁল ছিনিষ আসিলে, তাহা খাওয়াইবার 
জন্ঠ তাহাদের মধ মারামারি উপস্থিত হইত । কেহ থাইবে না অথচ 
সকলেই বলে “তুমি খাও? | শেষে সকলে মিলিয়! কোন একজনকে ধরিয়! 
জোর করিয়া তাহার মুখে খাবার গুজিয়া দিতেন । বিস্তারই প্রেমের 
স্বভাব_-তাঁই দেখিতে পাই শ্রারামকুক্ক-শিষ্যগণের এই জাতৃপ্রেম সংঘের 
আবেষ্টনীর মধ আবদ্ধ না থাকিয়া, সকল “দশের সকল জাতির নিতান্ত 
হীনলজনকেও একান্ত আপনার বোধে আঙ্জ স্পর্শ করিতেছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, অস্ভুত ছিল--শশী মহারাজের নিষ্টা। প্রবল 
বৈরাগ্যবশতঃ বরাহনগর-মঠে তখন কেহ বড় একটা স্থির হইয়া থাকিতে 
পারিতেন না! কিছুদিন সেখানে থাকিয়া একে একে সকলেই পাহাড় 
পর্বত ও তীর্থাদিতে সাধন ভজন করিতে যাইতে | কিন্ত আশ্চর্যের 
বিষয়--শলী মহারাজ প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে একটিবারের জন্যও 
শ্রীশীঠাকুরের সেবা পরিত্যাগ করিয়। স্থানান্তরে গমন করেন নাই। 
আবার অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সেবা-পৃঞ্রাকে তিনি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | ] স্বামী রামকষ্ণানন্দ ৬৬৯ 


প্রাণের সহিত ভালবামিতেন, শ্শ্রঠাকুরের অস্থিসম্পুট যে “আত্মারামের 
 কোটা”কে একদিনের জন্যও ছাড়িয়া! থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, 
গুরুপ্রাত স্বামী বিবেকাঁননের অনুরোধে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিয়া 
১৮৯৭ খুষ্টাবের প্রারস্তে তিনি মাদ্রাজ গমন করিলেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের শশী মহারাক্তকে মাদ্রাজ পাঠাইবার উদ্দেগ্ত_-দাক্ষিণাত)- 
বালীরা অতান্ত গোঁড়া প্রকৃতির, ধন্মজীবনে যে যতই উন্নত হোক ন1 
কেন, আচার নিষ্ঠার সামান্ত ব্যতিক্রম হইলেই তাহার উপর উহাদের 
সমন্ত ভক্তি একেবারে “চটিয়” খায়। তাই স্বামিজী মাদ্রাজ হইতে 
প্রত্যাগমনের সময় জনৈক ভক্তকে বণিয়াছিলেন-_ 
"1: 5175]1 59700 5০৮ ০05. %৮1)0 29 2007০ 01100030092) 
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81778 [1276 01210052170 01050170855ণন 01 115 ৬/0751)1]) 270 
17901121101) 01 0০99. 


“আমি [তানাদের এখানে এমন এক বাক্তিকে পাঠাইব ধিনি এ দেশের 
সব চাইতে গ্রোড়া হইতেও অধিকতর গাড়া। শুধু গ্রোড়াই নহেন 
আবার ধান জপ ও পুজা অর্চনায় বাহার সমকন্গ লোক দুষ্ট হয় না।” 

স্বামী রামকুঞ্চানন্দ মাদ্রাজে আসলেন কিন্ত এখানে প্রচার কাধ্য 
তাহার বিষম সমন্তা ভইয়। দাড়াউল। স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রিময় বক্তৃতা" 
শক্তিতে মাদ্রানে উত্সাহের আগুন জালিয়৷ গেলেন, কিন্তু হুজুগ আর 
কয়দিন স্থায়ী হয়! ধারে ধারে উচ্ভাস্তিমিত হইতে লাগিল । তাহার 
উপর ক্রিশ্চিয়ান মিশনরীগণ এখানে বহুদিন হহতে প্রবলভাবে থু্- 
মহিমা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অদতাভা, মুর্তিপুজ্জার অকিঞ্চিৎ- 
করতা প্রভৃতি সনাতন €র্ম্ের উপর অশ্রন্ধার ভাব চতুদ্দিকে ছড়াইতে 
ছিল। শুধু পাদ্রীগণকে দোষী করিগে সত্যর অপলাপ হয়। হিন্দু- 
পারিয়াগণের উপর মা্রাঞ্জবাসী উচ্চবর্ণের অন্ুদাঁর এবং নিষ্ঠুরাচরণও 
তাহাদের স্বদেশের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে । উচ্চবর্ণের ইংরাজীশিক্ষা ও 
পাড্রীপ্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী হইয়া হিন্দুধঙ্ম্ের উপর শ্রদ্ধাহীন, পারিয়া- 
গণও উচ্চবর্ণের বহু শতাব্বব্যাপী কঠোর অত্যাচারে তাহাদের উপর 


৬৭৬ উদ্বোধন [২৮শবর্ষ-_-১১শ সংখ্যা। 
সম্পূর্ণ বীতরাগ--এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হিন্দুধর্মের সত্যতা, 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্বমতসামঞ্জসা! ভাঁব এবং শ্রবিবেকানন্দের সার্বভৌম 
বেদান্ত, নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা ও অস্পৃশ্ততা-বজ্জন প্রভৃতি মহদুদার 
মতবাদ প্রচার করা কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয় । 
এই মহাকার্ধয সাধনের জন্য তাহাকে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ 
করিতে হইত তাহা! জনৈক প্রতক্ষদর্শা মাদ্রাজবাসীর লেখনী হইতে 
উদ্ধৃত হইল-_ 
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“সহরের বিভিনন স্থানে তিনি ক্লাস করিতেন, অনেকগুলি ক্লাসে 
তাহাকে বহুদিন হাটিয়। যাইতে হইত। কোন কোন সময় তিনি 
প্রত্যহ ছুই তিনটি বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতা করিয়া! এরূপ পরিশ্রাস্তি হইয়া 
মঠে ফিরিতেন যেঃ তখন আর রানা করিবাঁর সামর্থ্য থাকিত না । আমি 
জানি, এমন দিনও গিয়াছে যে এক'টুকরা পাউরুটি খাইয়। তিনি রাত্রির 
আহার শেষ করিতেন । পরিশ্রান্ত হইয়াই যে তিনি রান্না করিতেন 
ন] এমন নহে, অনেক সময় মঠে খাইবার মত কিছু থাকিতও না ।, 

পূজনীয় শশী মহারাজ যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখন মঠের অটনক 
সন্যাসীর তাঁহার নিকট থাঁকিবাঁর সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। একদিন 
তিনি দেখেন, শশী মহারাজ খুব প্ররিশ্রম করিয়া আসিয়া পরিধেয় বন্ধ 
ছুড়িয়া ফেলিয়! মাছরে শুইয়! পড়িলেন। ছুই এক মিনিট পরেই 
হঠাৎ ঈ্রাড়াইয়া উঠিয়া স্বামিজীকে যেন সম্ুথে দেখিয়া উত্তেজিত কঠে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । | জিজ্ঞাস! ও মীমাংসা ৬৭১ 


লিলেন, “দেখ. দেখিনি কোথায় পাঠিয়ে দিলি, খেটে থেটে প্রাণটা 
গেল, তোর জন্তই তো মাদ্রাজ্জে এসেছি, আর পারি না”--বলিয়াই 
তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গ হইয়া! ঠিক যেন ন্টাহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়! 
বলিলেন, “ভাই আমি বুঝিনি, না বুঝে তোমায় এসব কথা বলে 


ফেলেছি, মাপ করো । তুমি যা বলবে ভাই, আমি তাই করতে 
প্রস্তত 1” 


(ক্রমশঃ ) - চন্ত্রেশ্বরানন্দ ৷ 


জিজ্ঞানা ও মীমাংসা 


প্রশ্ব__ম্ীলোকেব বেদাধিকারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? 

উত্তর--কারণ খথেদে বহু জ্তী মন্্রদ্র্টা আছেন । যথা--(১ 
লোপমুদ্রা ১ম মণ্ডল, ১৭৯ সন্ত) (২) বিশ্ববারা ৫ মণ্ডল ২৮ সুক্ত 
(৩) শাশ্বতী, ৮ মণ্ডল--১স্য ৩৪ খ)। ৪) অপালা, ৮ম--৯১ স্থ) 
(৫) ঘোষা ১*ম-_-৩৯, ৪* স্যু, (৬. রাত্রি, ৯*ম--১২৭ স্থ; 
(৭ )জুহু, ১*ম--১৪৯ হা) (৮) হুর্যযা। ১*ম-৮৫স্থ) (৯) যমী, 
১৪ম--১৫৪ স্যুট (১৯) শচী, ১*ম--১৫৯ সু, (১১) ভর্বশী, 
১*ম-_-৯৫ (১২) সরমা) ১*ম--১*৮ হা) (১৩) বাক, ১৭*ম- 
১২৫ স্থু। 

এই ত গেল বেদ সংহিতার কথা৷ স্মৃতি সংহিতা হইতে বলিতেছি-_ 

(১) মহধি হারীত বলিতেছেন_-দ্বিবিধ! হি স্ত্রিয়ো ত্রহ্মবাদিন্তঃ 
সন্ভবধৃশ্চ। তর ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমৌপ্রীবন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে 
ভিক্ষাচরয্যা |” স্ত্রী ছুই শ্রেণীর, ব্রহ্মবার্দিনী এবং সগ্ভবধূ, তন্মধে) ব্রহ্মবাদিনী- 


৬৭২ কি ২৮শ বা সংঘ) | 


৯. পাটি পাছি পাটি রিপা িপাসিপ পি পানি লী পি তালা পা পালা 


মিগের জন্য উট মৌন্ছীযন্ধল, উপনয়ন, নি এবং বগুহে ভিক্ষার 
ব্যবস্থা এবং সগ্ভবধূর নিমিত্ত বিবাহ সংস্কার । 
(২) মহবি যম বলিতেছেন__ 
“পুরা কল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধন মিষ্যতে | 
অধ্/য়ন্চ বেদানাং সাবিভ্রীবচনং তথ| ॥ 
পিতা পিতৃব্যে। ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎপরঃ | 
স্বগৃহথে চৈব কন্তায়া তৈক্ষাচধ্যা বিধীয়তে | 
বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ ॥ 
পুরাকল্পে কুমারীদিগের মৌজ্ীবন্ধন) বেদাধ্যয়ন এবং সাবিত্রী- 
পাঠের ব্যবস্থা ছিল। তাহারা পিতা পিতৃব্য এবং ভ্রাতার নিকট 
অধায়ন করিতেন । তাহারা নিজগৃহেই ভিক্ষা লাভ করিতেন, কিন্তু 
জটাবন্ধল ও অজিন নিষিদ্ধ ছিল। 
এ সমঞ্ধে উপনিষদের গাগী ও মৈত্রেয়ী মহাভারতের স্থলভা ও 
তাপশী এবং যোগবাশিষ্টের লীলা ও চুড়লা সমধিক প্রমাণ। 


অন্মাস্তর ও পতগ্জলি 


পুত্রাত্মববাদী ও দ্রেহাত্সবাদীর] বলিয়া থাকেন জন্মাস্তর সম্বন্ধে কোন 
প্রকার প্রমাণ নাই । বর্তমান জন্মই প্রথম ও শেষ। কেন না, 
জন্মান্তর বলিয়া বর্দি কিছু থাকিত তাহা হইলে পূর্বজন্মের ঘটনা সম্বন্ধে 
কিছুনা কিছু মনে থাকিত। বলিতে পার এ জন্মেরও ত সব ঘটনা 
ক্বরণ থাকে না?--তথাপি অতি শিশুকালেরও বিশেষ বিশেষ ঘটনা 
বেশশ্মরণ থাকে । সেই পুর্বজন্মের সামান্তঠ ঘটনা মনে না থাঁকিলেও 
অন্ততঃ যে বিষয় লইয়া যেব্যক্তি সারাজীবন ধরিয়া পাঞ্িশ্রম করিয়াছে 
তাহার কিছু মনে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু একপ দেখা ঘযাঁয় না। 
কাজে কাজেই বলিতে হয় জন্মান্তর শব্দটি কল্পনামাত্র। এই ত গেল 
অনুভবের কথা, তাহার পর দেখ উহা ঘুক্তিতেও টিকে না। আমর! 
দেখিতে পাই এই জন্মে একটি শিশুর জ্ঞান ধীরে ধীরে বদ্ধিত হইয়া 
বুদ্ধকালে তাহার যতদূর সম্ভব চরম পরিণতি হয়-কিন্ত যদি জন্মাস্তরের 
জ্ঞান স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বর্তমান জন্মে পূর্বজন্মের জ্ঞানের পর 
হইতে আরস্ত দেখা যাইত শৈশব অবস্থা বলিয়া আর কিছুই থাঁকিত ন1। 

আবার দেখ অন্মাস্তরবার্দীরা বলেন জন্মাস্তর কর্ম্মফলে হইয়া থাকে । 
কর্মফল মানিলে ঈশ্বরবাদ মালা চলেনা । ঈশ্বর যে সর্বজীবের নিয়স্তা 
ইহা মিথ্য। হইয়া যাঁয়। এবং প্রথমতঃ পাঁপকর্ম্মরূত ব্যক্তি বিবে 
পূর্বজন্মের কর্ম-সংস্কার কার্যোনুখ হওয়ায় তাহার পাপ কর্মে প্রবৃত্তি 
হইতেছে, অতএব তাহার কোন হাত নাই। দ্বিতীয়তঃ সকলেই যখন 
স্ব স্ব কর্মুবশে ছুঃখ কষ্ট পাইতেছে। তখন দা দাক্ষিণ্য দেখাইবার কোন 
প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ কন্মের বৈচিত্র্য হেতু উচ্চ নীচ গতি 
চিরকালই থাকিবে অতএব মুক্তি কথনও কাহারও হইবে না। চতুর্থতঃ 
যে একবার উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছে সে বরাবরই উচ্চগতি লাভ করিবে 
(0৬০106০0 ঠা) 2 5012151001106 ) তাহার নিয়গতি (106৮০106102) ) 


৬. 


৬৭৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা | 


কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? পঞ্চমতঃ কোনও ব্যক্তি এই জীবনে 
সুথ বা ছুঃখ ভোগ করিতেছে, এ স্থুখ ছুঃথ পুর্বঙজন্মের কোন্‌ কারণ 
হইতে ঘটিতেছে, তাহা সে জানিতে না পারায় উহ অন্যায়েরই স্বরূপ 
হইতেছে। 

জন্মান্তরীয় সংস্কার অস্বীকার করিলে ইহ জন্মের উত্তমাধম অবস্থা) 
স্থথ হুঃখের উৎকর্ষ অপকষ, কর্মমফলের বিচিত্রতা প্রভৃতি বৈষম্যের 
সমাধান হইবে কি করিয়া ? 

কেন? বংশ পরম্পরাগত গুণ ও পারিপার্শিক সংসর্গ (07৬102017)0106) 
জনিত পুত্রাত্মবাদ (11601 ০01 10 1.8 07 11911910870 
17510275076 শ্রী সকণ প্রশ্নের সমাধান করিবে । 

কিন্তু ইন্জ্রিয়ের অনুশীলনের দ্বারা অতি সুক্ষ বিষয়ও দৃষ্টি গোচর 
হইতে পারে। আর তাহা যঘদি না মান তাহা হইলে ব্যাপ্তিমুলক 
অনুমান মানিতেই হইবে। কেবল প্রতাক্ষের উপর লোক-ব)বহার 
সিদ্ধ হয় না এমন কি নিজেব পিতামাতা সম্ষন্ধও সন্দেহ উপস্থিত হয়। 
সেই হেতু অভ্রান্ত ব্যাপ্তিমূলক জ্ঞান হ₹ইতে প্রাপ্ত পুনজন্মবাদ মানিতে 
হইবে। দেখ জাতমাত্র শিশু স্তন্ত পান করে, শুন্ঠ পান করিলে 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, এহ অভিষ্টজ্ঞান শিশু কোথা হইতে পাইল। 
অন্নু্যান্নল দ্বাক্সা পিতার গুণ পুত্রে জন্মায় যদি স্বীকার কর! 
যায় তাহা হইলে পুর্বজন্মবাদও স্বীকার কবিতে হইবে। পরঞথ পুত্রে 
প্িগুণ সঞ্চার সম্বন্ধে অনেক 'দাষ দেখাইতে পারা যায়ঃ কিন্তু তোমরা 
আমাদের অন্ুমানে কোনও দোষ দেখাহতে পাবে না। 

যদি বলি শিশুর এ প্রবৃতি স্বাভাবিক? 

না, তাহা বলিতে পার না, কারণ যেটি যাহার স্বাভাবিক ধন্ম সেটি 
তাহার সর্বদাই বর্তমান থাকে, যেমন আগ্নৰ উষ্ণতা । কিন্তু বালকের 
সর্বদা স্তশ্তপানে প্রবৃত্তি থাকে না। যাহা স্বাভাবিক তাহার অপর 
কোনও নিমিত্ত নাই। অগ্নির স্বভাবই উষ্ণতা উহার অপর কোনও 
কারণ নাই। পরন্ত বালকের স্তন্তপানের প্রবৃত্তির হেতু ক্ষুধার 
তাড়না । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । ]  জন্মাস্তর ও পতঞ্জলি শ৭৫ 


এ বিষয়ে প্রাচীন আচার্ধ্য পতগ্রলি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহা আমর এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । 
স্বরসবাহী বিছুষোইপি তথাব্ধঢোহভিনিবেশঃ ॥ পাতগ্রল দর্শন । 
২পার্দ। ৯স্ুত্র॥ 
সত্রার্থ ১-_যাহা৷ পৃব্ব পূর্ব মরণান্ুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত, 
ও যাহা পণ্ডিত বাক্তিতেও প্রতিঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে 
মমতা । (বাজযোগ ) 
ব্যাস-ভাষ্যের তাৎপর্য £--প্রতোক প্রাণীর নিজের অস্তিত্ব বিবয়ে 
আশীঃ ইচ্ছা বিশেষ আছে । সকলেই মনে করে, আমার নাশ বেন 
না হয়ঃ আমি যেন চিরকালই থাকি ।, যাহার মরণের অভিজ্ঞতা নাই 
তাহার এরূপ আশীঃ ব] ইচ্ছা কিরপে হইতে পারে? সেত প্রত্যক্ষ বা 
অনুমান বা আপ্ত ইহার কোনটির দ্বারাই পূর্বে ইহার অভিজ্ঞতা লাভ 
করে নাই। পরন্ত এই অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয় কূমিকীটেরও জন্মগত । 
মুঢের যেরূপ মৃত্যুভয়. অতি বড় কৈবল্য শান্জ্রাধ্যায়ী পণ্ডিতেরও সেই 
একই ভয়। এই ভয়রূপ সংস্কারের কারণ আমরা বলিব পুর্ব পূর্ব্ব জন্ম | 
স্বামী বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখ্যা! এই জীবনের মমতা গ্রত্যেক 
জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর অনেক পরকাল 
সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে । যেহেতু লোকে এঁহিক 
জীবন এতদূর ভালবাসে, স্থতরাং ভবিষ্যতেও ধেন জীবিত থাকি, 
এইরূপ আকাজ্ষা করিয়া থাকে । অবশ্য) ইহা বলা বাহুলা যে, এই 
যুক্তির বিশেষ কোনও মুল্য নাই_-তবে ইহাঁর মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য্য 
ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, পাশ্চাত্যদেশ সমূহে এই আীবনে মমতা 
হইতে যে পরলোকের সম্ভাবনীয়তা স্ছগীত হয়, তাহা তাহাদের মতে, 
কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, কিন্তু অন্ঠান্ত অন্দর পক্ষে নহে । ভাবতে 
এই জীবনে মমতা, পূর্বণস্কার ও পূর্বজীবন প্রমাণ কবিবাঁর একটি যুক্তি 
শ্ব্ূপ হইয়াছে । মনে করঃ যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রতাক্ষ 
অনুভূতি হইতে লাঁভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে আমর! 
যাহা কথন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহ! কথন কল্পনাও করিতে 
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পারি না অথবা বুঝিতেও পারি নাঁ। কুন্ধুট-শীবকগণ ডিম্ব হইতে 
ফুটিবা মাত্র খাগ্য খুঁটিয়! থাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এন্সপ 
দেখ! গিয়াছে ষে, যখন ফুকুটী দ্বার! হংস ডিম্ব ফুটান হইয়াছে; তখন 
ংসশাবক ডিথ্ব হইতে বাহর হইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে, তাহাব 
কুকুটা মাতা মনে করিল, শাবকট! বুঝি জলে ডুবিয়! গেল। যদি 
প্রত্যক্ষান্ুভূতিই জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহ হইলে এই কুক্ুট 
শাবকগ্ডলি কোথা হইতে থাগ্ খুটিতে শিথিল? অথবা এ হংস শাবক- 
গুলি জল তাহাদের উপযোগী স্থান বলিয়া জানিতে পারিল? ষণি তুমি 


বল, উহা সহজাত জ্ঞান (1756006 ) মাত্র, তবে তাহাতে কিছুই 
বুধাইল না। কেবল একটি শব প্রয়োগ করা হইল মাত্র, কারণ 


ব্যাখ্যা কিছুই করা হইল না। এই সহজাত জ্ঞান কি? আমাদেরও ত 
এইব্ধূপ সহজাত জ্ঞান অনেক রহিয়াছে । তৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাউক, 
আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়। থাকেন) আপনাদের 
অবশ্য "মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরস্ত 
করেন, তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পরদায় 
একটির পর অপরটিতে কত যত্বের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, 
কিন্তু বু বৎসরের অভ্যাসের পর, এক্ষণে আপনারা হয় ত কোন 
বন্ধুর সহিত কথা কইিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর অন্তুলি 
আপনা আপনি চলিতে থাকিবে | উহা এক্ষণে আপনাদের সহজাত 
জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে__উহা৷ আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ্বাভাবিক হইয়া 
পড়িয়াছে। অন্ঠান্ত কার্ধ্য যাহা আমরা করিয়া! থাকি, তাহার সম্বন্ধে 
ঘী। অভ্যাসের দ্বারা উহা! সহাজাত জ্ঞানে পরিণত হয়, স্বাভাবিক 
হইয়া যায়। 

কিন্তু আমর1 যতদূর জানি, এক্ষণে যে ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক বা 
সহজাত-জ্ঞান-্রনিত বলিয়া! থাকি, সেগুলি পূর্বে বিচারপুর্বক জ্ঞানের 
ক্রিয়া ছিল, এক্ষণে নিম্ন ভাবাঁপন হইয়া এরূপ স্বাভাবিক হইয়৷ পড়িয়াছে। 
যোগীদিগের ভাষায় সহজাত জ্ঞানঃ বিচারের নিয় ভাবাপন ক্রেমসন্কৃচিত 
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অবস্থা মাত্র । বিচাঁরজনিত জ্ঞান অবনত ভাবাপন্ন হইয়। শ্বাভাবিক 
সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব, আমরা এ জগতে ধাহাঁকে সহজাত 
জ্ঞান বলি তাহা যে কেবলমাত্র বিচারজনিত জ্ঞানের নিম্নাবস্থা মাত্র 
একথা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। এই বিচার আবার প্রত্যক্ষানুভৃতি ব্যতীত 
হইতে পারে না, সুতরাং সমুদয় সহজ্ঞাত জ্ঞানই পূর্বপ্রতক্ষা নুভূতির 
ফল। কুকুটগণ শ্ঠেনকে ভয় করে, হংস শাবকগণ জল ভালবাসে, 
ইহা সবই পুর্বপ্রত্যক্ষানুভৃতির ফলস্বূপ। এক্ষণে প্রশ্থ এই, 
অনুভূতি আত্মার অথবা উহ! কেবল শরীরের? হংস এক্ষণে যাহা 
অনুভব করিতেছেঃ তাহা! কেবল খী হংসের পিতৃপুরুষগণের অনুভূতি 
হইতে আসিয়াছে, না উহা হংসের নিজের প্রত্যক্ষানুতৃতি ? আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা! কবল তাহার শরীরের ধর্ম কিন্ত যোঁগীর। 
বলেন, উহা! মনের অনুভূতি, শরীরের ভিতর দিয়া উহা আদিতেছে মাত্র । 
ইহাকেই পুনর্জন্মবা্দ বলে। আমরা পূর্বে ব্রেখিয়াছি' আমাদের 
সমু জ্ঞান, যাহার্দিগকে প্রতাক্ষ বিচারজনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান 
বলি, তাহার সমুদরই প্রত্যক্ষান্ভৃতিনূপ জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী দিয়াই 
আসিতে পাবে আর যাঁহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের 
পূর্ব প্রত্যক্ষান্ুভৃতির ফল স্বরূপ, উহ্াই এক্ষণে অবনত ভাবাপন হইয়া 
সহজাত জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচার- 
অনিত জ্ঞাননূপে পরিণত হইয়া থাকে । সমুদয় জগতের ভিতরই এই 
ব্যাপার চলিতেছে । 

ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জন্বাঁদের একটি প্রধান যুক্তি 
স্থাপিত হইয়াছে । পূর্বান্ুভৃত অনেক ভয়ের সংস্কার, কালে এই 
জীবনের মমতারূপে পরিণত হইয়াছে । এই কারণেই বালক অতি 
বাল্যকাল হইতেই আপনাপনি ভয় পাইয়া থাকে, কারণ, তাহার মনে 
কষ্টের পূর্বান্থভৃতি-জনিত সংস্কার রহিয়াছে । অতিশয় বিদ্বান ব্যক্তির 
ভঙরে_ধাহার! জাঁনেন যে, এই শরীর চলিয়া ষাইবে, ধাহারা বলেন, 
আত্মার মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি ভয়, 
ঠা, .”1 মধোও তাহাতে সমুদয় বিচারজাত ধারণা সত্বেও আমরা এই 
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জীবনে প্রগাঁড় মমতা দেখিতে পাই । এই জীবনে মমতা কোথা হইতে 
আসিল? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের সহজ বা স্বাভাবিকের 
স্টায় হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উভ! সংস্কাররূপে 
পরিণত হইয়াছে, বল! যায়। এই সংস্কার গুলি হুল্ম বাগুপ্ত হইয়া 
চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে । এই সমুদয় পূর্ব মৃত্যুর 
অনুভূতিগুলি, যাহার্দিগকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি--তাহারা যেন 
জ্ঞানের নিক্নভূমিতে উপনীত হইয়াছে । উহারা চিত্তেই বাস করে, 
আর তাহার! যে নিক্ষিয়ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহ! নহে, উহার! 
ভিতরে ভিতরে কাধ্য করিতেছে । এই চিত্ববৃন্তিগুলি অর্থাৎ সেগুলি 
স্থলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি 
ও অনুভব করিতে পারি ইত্যাদি । 
তাসামনাদিত্ব্। আশিষে! নিত্যত্বাৎ ॥ ৪ পাদ, ১৯ সু ॥ 

হত্রার্থ £-স্থথের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি । 
(রাঁজযোগ )। অর্থাৎ আমি যেন না-মরি চিরকালই জীবিত থাকি, 
সকলেরই এইরূপ আত্মাশীর্বাদ ( ইচ্ছা । আছে। না মরিলে মরণ দুঃখের 
অনুভব হয় না, অতএব উক্ত আশীর্বাদ (ইচ্ছা! ) হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, 
পূর্ব্বোক্ত বাসনা (সংস্কার ) সকল অনাদি । 

ভাব্যান্থবাদ £-_আত্ম! সম্বন্ধে আশীর্বাদ বা বাচিবার ইচ্ছা যখন 
নিত্য তখন মৃত্াভয়ের সংস্কারও অনার্দি। যদি বল এ ধর্ম জীবের 
স্বাভাবিক, তাহা হইতে পারে না। কার্ণ যাহা স্বাভাবিক ধর্ম তাহার 
কোন কারণ থাকে না- স্বাভাবিক ধর্ম ভ্রিকালে নিত্য থাকে, তাহার 
হাঁস বৃদ্ধি দেখা যায় না। অর্থাৎ কারণ উপস্থিত হইলে তাহার প্রকাশ 
এবং কাঁরণের অভাবে অগপ্রকাশ, স্বাভাবিক ধর্মের এইরূপ হয় না। 
সগ্জাত শিশুর ক্ষুধা ও মৃত্যুভয়-জনিত স্তন্তপান ও বাচিবার ইচ্ছা ও 
দ্বেষের বিষয় যে ছুঃখের প্রত্যক্ষ-জনিত স্ৃতি তাহ! ছাঁড়া কিরূপে হইতে 
পারে? দেখা যায় শিশুকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে 
সে ভয়ে মাতৃবক্ষ অবলম্বন করে) মরণ ভয় স্বাভাবিক হইলে 
পতনের উপক্রম অথবা এঁদ্প অন্য কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই 
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কম্পিত হয় কেন? যেটি যাহাঁব স্বাভাবিক সেটির কখনও অপ্রকাঁশ 
ঘটে না, মেমন অগ্নির উষ্ণতা । মৃত্যুভয় জনিত কম্পন যদি স্বাভাবিক 
হইত তাভা হইলে শিশুর কম্পন সর্বদ! দেখা যাইত । অতএব বলিতে 
তয় টিন্বে অলাদিকাল হইতে অসংখ। সংস্কাব সঞ্চিত আছে, কোনও 
অৃঈ কারণে € [05110101761 565 সেগুলি উদ্বোধিত হয় ইন্া্দি! 
নিমিনমপ্রয়োকং প্রকুতীনাং বরণাশ্দস্থ ততঃ ক্ষেত্রকবৎ ॥ ৪ পা, ৩ ॥ 

হত্রার্থ সৎ ও অনৎ কম্ম প্রকৃতির পরিণাষের সাক্ষাৎ কারণ 
নভে, কিন্ধ উহ্াবা উত্তার বাধা ভগ্রকারী নিমিভতমাজ (মমন, কৃষক ভল 
আমিবাব প্রাতবন্ধক স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার 
স্বভাঁবেই চলিয়া ঘাঁয়। (রাঁকজযোগ ) 

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখা |_ষখন কোন রুষক ক্ষেত্রে জল 
সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন ভাহার আর অন্ত কোন স্থান হইতে 
জল আনিবার আবগ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবত্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত 
বহিয়াছে, কেবল মধ্যে কবাটের দ্বারা এ জল ক্ষেত্রে আসিতে দিতেছে 
না। কৃষক সেই কবাঁট খুলিয়া দেয় মাত্র, দিবামাত্রই জল আপনা 
আপনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়মানুসারে তাহার ভিতর চলিয়া যার । এইরূপ 
সকল বাক্তিতেই সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পুর্ব হইতেই অবস্থিত 
রহিয়াছে । পূর্ণতা প্রত্যেক মীন্্ষেব স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ 
আছ, উহ। নিজের প্রকুত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ এ প্রতিবন্ধক 
অপপাবিত করিয়া দিতে পাবে, কবে তাহার সেহ স্বভাবগত পূর্ণতা 
নিজ শক্তিধাল অভিবাক্ত তইবেই হইবে । তখন মানুষ তাহার ভিতর 
পূর্বব হইতেই অবস্থিত শক্তিগুলি লাভ কবিযা থাঁকে । এই প্রতিবন্ধক 
অপসারিত হইলে ও প্ররূতি আপনার অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমরা 
যাহার্দিগকে পাগী বলি, তাহাবা সাধুন্ূপে পরিণত হয়। স্বভাবই 
আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই 
তথায় লইয়। যাইবেন । ধার্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা 
তাহা কেবল নিষেধমুখ কাধ্য মাত্র--কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত 
করিয়া দেওয়া ও আমাদের স্বভাবণসদ্ধ জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকার স্বরূপ 
পূর্ণতার দ্বার খুলিয়৷ দেওয়া | 


৩৮৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা ৷ 


সিসি ৯.২ 4৯ পাশা সপ 


আজকাল প্রাচীন যোগীর্দিগের পরিণামবাদ বর্তমান কালের জ্ঞানের 
আলোকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে । কিন্ত যোগী- 
দিগের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাণ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর । আধুনিকেরা বলেন, 
পরিণাঁমের ছুইটি কারণ, যৌননির্ববাচন (983:08] 561500107 ) ও 
যোগ্যতমের উজ্জীবন (5711৮155] 06 006 21655) 1 কিন্তু এই 
ছুইটি কার্ণকে সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না । মনে কর, মানবীয় 
জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও পতি ব পত়্ী লাভ করিবার 
বিষয়ে প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহ! হইলে আধুনিকদিগের মতে 
মানবীয় উন্নতি প্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও জাতির মৃত্যু হইবে । আর এই 
মতের এই ফল দীড়ার যে, প্রতেতক অত্যাচারী বাক্তি আপনার বিবেকের 
ভত্সন। হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন 
লোকেরও অভাব নাই, ধাহাব। দাশনিক নাম ধারণ করিয়া যত ছুষ্ট 
ও অনুপযুক্ত লোৌকদ্দিগকে মারিয়! ফেলিয়া ৷ অবশ্য ইহারাই উপযুক্ত 
অনুপযুক্তভার একমাত্র বিচারক ) মনুষ্যজ্কাতিকে রক্ষা করিতে চান। 
কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণামের 
প্ররূত রহস্য প্রত্যেক ব্যক্তিতে পূর্ণতার ষে প্রাগৃ্ভাব ব্রহিয়াছে, তাহারই 
আব্র্ভাব মাত্র । তিনি বলেন, এই পূর্ণতা নিজ প্রকাশের বাঁধা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । খর পূর্ণতীরূপ আমাদের অন্তবালস্থ অনন্ত তরঙগগরাশি 
আপনাকে প্রকাঁশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । এই প্রতিদন্দ্বিতা 
ও প্রতিযোগিতা কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফল মাত্র । আমরা এই 
বার কি করিয়! খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে 
হয় তাহা জানি না বলিয়াই এইকপ হইয়া থাকে আমাদের পশ্চাতে 
যে অনন্ত তরঙ্গরাশি রহিয়াছে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিবেই 
করিবে; ইহাই সমুদয় অভিব)ক্তির কারণ ; কেবল জীবন ধারণ অথবা 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্ক্তির কারণ নতে। উহারা 
বাস্তবিক ক্গণিক, অনাবশ্ক, বাহা ব্যাপার মাত্র | উহার! অজ্ঞানজাত। 
সমুদয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না প্রত্যেক 
বাক্ধি ৭এঁপু হইতেছে, ততদিন আমাদের অস্তরালস্থ এই পূর্ণস্বভাব 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । ]. অন্যাস্তর ও টারিসিটি ৬৮১ 


স্পস্ট সিএ পন ক্জাটিত তত সাদি পাপা তত 


আমাদিগকে : ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির পরিকর লইয়া | যাইবে। 
এই জন্ই প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্ত আবগ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার 
কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর মানুষ গুঢ়ভাবে রহিয়াছে, যেমন 
দ্বার খোল! হয়, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয় অমনি মানুষ প্রকাশ 
পায়। এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবতা গৃ়ভাবে রহিয়াছেন, কেবল 
অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়া তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। যখন 
জ্ঞান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবত৷ প্রকাশ পান । 
( কর্মফল সর্বদা প্রতাক্ষ হয় ন। কেন?) 
ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ে। দৃষ্টাদৃটজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ২ পা, ১২ স্থ॥ 

সত্রার্থ £__কর্মের আশয়ের মূল এই পুর্বোক্ত ক্লেশগুলি-_ _অবিষ্যা, 
অন্রিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ; বর্তমান অথব! পর ম্মীবনে উহার! 
ফল প্রসব করে। ' রাজযষোগ) 


১ পাতি ২ পপর পি 





ভাষ্াান্ুবাদ £ 
উভয়ই কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে জন্মে। এ সকল কর্মাশয়ের 
কতকগুলি দৃষ্টজন্ম বেদরনীয়--এই জন্মই উহার পরিপাক বা ভোগ 
হয় আর অপরগুলি অবৃষ্টজন্ম বেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরে ফল প্রসব করে। 
তীব্র সংবেগ অর্থাৎ উতৎকট প্রযত্র দ্বারা পুণ্যকম্মীশয় সগ্ঠঃ ফল প্রসব 
করে এবং তদ্বিপরীত উত্কট অবিগ্ঠাদি জাত পাপকন্মাশয়ও সগ্ঠঃ ফল 
প্রসব করে। মন্ত্র, তপস্তা ও সমাধি অথবা পরমেশ্বরঃ দেবতা, মহষি 
ও মহান্্ভবগণের আরাধনা জাত পুণাকন্দ্ীশয় তথা ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, 
দরিদ্র, বিশ্বস্ত অথবা মহান্ুভব তপস্বথগণের প্রতি বারংবার অপকাঁর হইতে 
জাঁত অপুণাকম্মাশয় সগ্ঠঃ ফল প্রসব করে । যেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর 
মহাদেবের উৎকট আরাধনা করিয়া মনুষ্য শরীর হইতেই দেবশরীর 
লাঁভ করিয়াছিলেন । তদ্বিপবীত নহুবরাজা দেবগণের ইন্দ্র হইয়া মহষির 
শাঁপ বশতঃ দেবতারপ হইতে তির্যাকব্ুপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি । 

স্বামী বিবেকানন্দকৃত ব্াযাথ্য। ।-_কর্ীশয়ের অর্থ সংস্কারগুলির সমষ্টি । 
আমরা যে কোন কার্ধ্য করি না কেন, অমনি মনোহ্দে একটি তরঙ্গ 
উখিত হয়। আমরা মনে করি)  কার্ধ্টি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও 


৬৮২ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্--১১শ সংখ্যা । 


চলিয়া যাইবে; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহা নহে । উহা যেন হুক্ম আঁকার 
ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তথাপি তখনও এঁ স্থানেই বহিয়াছে। 
যখন আমরা উহা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্বার উদয় 
হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। স্তরাং, জানা যাইতেছে, 
উহা মনের ভিতর গুঢ়ভাঁবে ছিল? যদ্দি না থাকিত, তাতা হহলে স্থৃতি 
অসম্ভব হইত । স্থতরাং, প্রতোক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহ] শুভই 
হোক, আর অশুভই হোক মনের গশীরতম প্রদেশে গিয়া হুক্ষ্ভাব 
ধারণ করে ও এ স্বানেই সঞ্চিত থাকে । স্থকর অণব1 দ্ুঃখকর সকল 
প্রকার চিস্তাকেই ক্লেশ বলে, কারণ ষোগীিগের মতে উভয়ই পরিণামে 
ছুঃথ প্রপব করে । ইন্জ্রিয়গণ হইতে যে সকল সুখ পাওয়া যায়, তাহার! 
পরিণামে হুঃখ আনয়ন করিবেই করিবে । ভোগে ভোগভৃষ্ণ বাড়িয়া 
থাকে; তাহার ফল দুঃখ । মানুষের বাসনার অস্ত নাই; মানুষ 
ক্রমাগত বাসনা করিতেছে, বাসনা করিতে করিতে যখন সে এমন 
একস্থানে উপনীত হয় যে, কোন মতে তাহার বাসন! আর পরিপূর্ণ হয় 
না, তখনই তাহার হঃখ উৎপন্ন হয় । এই জন্যই যোগীরা শুভ, অশুভ 
সমুদয় সংস্কারগুলির সমষ্টিকে ক্লেশ বলিয়া! থাকেন, উহারা আত্মার 
মুক্তির পথে বাধ! প্রদান করে । সমুদয় কার্যোর শুক্ষমূল স্বরূপ সংস্কাঁর- 
গুলি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে ষে, তাহারা কারণ স্বরূপ হইয়া! ইহ জীবনে 
অথবা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে । বিশেষ বিশেষ শ্বলে এ 
স্কারগুলির প্রাবলা হেতু উহ্ারা অতি শীএই ফল প্রসব করে, অতুযুৎ্কট 
পুণ) বা পাপকর্ম ইহ জীবনেই তাহার ফল উৎপাদন করে। যোগীরা 
বলেন, যে সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জন 
করিতে পারেন, তাহাদের মৃত্যু হয় না, তাহারা ইহজীবনেই এই দেহকে 
দেবদেভে পরিণত করিতে পারেন । যোগীিগের গ্রন্থে এইরূপ কতক- 
গুলি দৃষ্ট/স্তের উল্লেখ আছে। ইহারা আপনাদের শরীরের উপাদান 
পর্যান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন | ইহারা নিজেদের দেঠের পরমাণু 
গুলিকে এমন নৃতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাহাদের আর 
কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাহাদের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | ] জন্মাস্তব ও পতগ্লি ৬৮৩ 


নিকট আসিতে পারে না। এব্রপ ঘটন! হইবার কোন কারণ নাই। 
শাঁরীব বিধান শাস্ত্র খাছের অর্থ কবেন_ সুর্য হইতে শক্তি গ্রহণ। এ 
শক্তি প্রথমে উত্ভিদে প্রবেশ করে? সেই উদ্ভিদূকে আবাব কোন পশু 
ভোজন করে মানুষ আবার সেই পশু মাংস ভোডন বরিয়া থাকে । 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাঁগায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, 
আমবা সুর্য হইতে কিছু শক্তি শাহণ করিয়া উহ্ভাকে নিজেব অঙ্গীভূত 
করিয়া লইলাম | ই যদি যথার্থ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ কবিবার 
যে একমাত্র উপায় থাকিবে, তাঁত' কে বলিল? আমরা যেরূপে শক্তি 
গ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে কাব না; কিম্ত ভাহা হইলেও সকলেই 
কোন ন কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ কবিয়! থাকে । যোগীবা লালন, 
কাহাবা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্রিসংগ্রহ করিতে পাবেন । তাহার 
বলেন, আমরা সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও যত ইচ্ছা, শক্তি 
সংগ্রহ করিতে পারি । উর্ণনাঁভ যেমন নিজ শরীব হইতে তত্ত বিস্তাব 
কবিয়! পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথায়ও যাইতে 
হইলে সেই তস্থ অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমবাঁও 
আমাদের উপাদানীভত পদার্থ হইতে এই ন্নাযুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন 
আর সেই ন্বাযুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কার্য করিতে পারি 
ন1। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাঁকিবার আমার প্রয়োজন কি? 
এই তন্টি আব একটি উদ্রাহবণেব দ্বারা বুঝান যাইতে পাঁরে। আমরা 
পৃথিবীব চতুদ্দিকে তডিৎ শক্তিকে প্রেরণ করিতে পাবি, কিন্তু উতা 
প্রেরণ করিবার জন্তঠা আমাদের তারের আবশ্যক হয। কেন, প্ররুতি 
ত বিনা তাবে বনু পরিমাণে শক্তি প্রেরণ কবিতেছেন। আমরাই বা 
কেন না তাহা করিতে পারিব? আমরা চতুর্দিকে মানস-তডিৎ প্রেরণ 
কবিতে পারি । আমব! ঘাহাকে মন বলি, শাহা প্রা তড়িৎ শক্তির 
সদৃশ । আায়ুর মধো যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার 
মধ্যে যে অনেক পরিমাণে বিছ্যতৎশক্তি আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই, কারণ, তড়িতের ন্তাঁয় উহাবও প্রান্তদ্বয়ে বিপরীত শক্তিদ্বয় দৃষ্ই 
হয় ও তডিতের অন্যান্য ঘে সকল ধর্ম, উহাতেও সেই ধর্মগুলি দেখ! 


৬৮৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা। 


বায়। এই তড়িৎ শক্তিকে এক্ষণে আমরা কেবল ন্নাযুমগ্ুলের মধ্য দিয়াই 
প্রবাহিত করিতে পারিব। যখন কোন আত্ম! এই দ্্াযু যন্ত্রূপ প্রণালীর 
ভিতর দিয়া কার্ধ্য করেন, আমর! তথন তীহাকে জীবিত, আর এই যন্ত্র 
গুলির নাশ হইলেই তাহাকে মৃত বলি। কিন্তু ধিনি এইরূপ ক্সায়ুযন্ত্রের 
সাহায্যেই হউক, অথব! তত্সাহায) প্লিরপেক্ষ হইয়া হউক, উভয় 
প্রকারেই কার্য করিতে পারেন, তাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই ছই 
শব্দেব কোন অর্থই নাই। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর আছে 
সবই তন্মাত্রা বারা রচিত, কেবল প্রভেদ তাহাদের বিস্তাসের প্রণালীতে। 
ধদি তুমিই এঁ বিস্তাসেব কর্তী হও, তাহা হইলে তুমি যেরূপে ইচ্ছা, 
ধ্ী তক্মাত্রাুণির বিস্তান করিয়া শরীর রচনা করিতে পার। এই 
শরার তুমি ছাড়া আর কে নিশ্শাণ করিয়াছে? আহার করেকে? 
য্দি আর একজন তোমার হইয়৷ আহার করিয়া দিত) তোমাকে বড় 
বেশী দিন বাচিতে হইত না। এ্রঁখাদ্ঠ হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে 
কে? নিশ্চয় হুমিই। এীরক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া ধমণীর মধ্যে প্রবাহিত 
করিতেছে কে? তুমিহ। আমরাই দেহের কর্তা এবং উহাতে বাস 
করিতেছি । কেবল উহা৷ কিরূপে নূতন করিয়া গড়িতে হয়ঃ সেই 
জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেপিয়াছি! আমরা যন্ত্তুল্য অবনত প্বভাঁব 
হইয়! পড়িয়াছি। আমরা দেভের পরমাণুগুলির বিস্তাসপ্রণালী ভুলিয়। 
গিয়াছি। স্থতরাং আমরা এক্ষণে যাহা যন্ত্রবং করিতেছি, তাহা 
জ্ঞাতসাবে করিতে হইবে । আমরাই কর্তা, সুতরাং আমাদিগকেই 
এই বিস্ঠাসপ্রণালীকে নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকাধ্য 
হইলেই আমরা ইচ্ছামত নৃতন করিয়া দেহের নিম্মীণে সমর্থ হইব, 
তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি আদি কিছুই থাকিবে না। 

(ক্রমশঃ ) _ বাসুদেেবালন্দ | 


শ্ীনিষ্বার্করুত দ্বৈতাদ্বৈতদর্শনভাত্তম্‌ 


প্রথম অধ্যায়ে-দ্বিতীয় পাদঃ 
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাত ॥ ১ স্থ॥ 
হত্রার্থ :_সর্বত্র প্রসিদ্ধ উপদেশৎ - সর্বত্র প্রসিদ্ধ উপদেশ আছে 
বলিয়া । 
বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ-ভাব্বান্ুবাদ £_-“সর্ধবং খবিদং ব্রঙ্গ তজ্জলা- 
নিতি শান্ত উপাদীত। অথ খলু ক্রতৃময়ঃ পুক্তষো যথা ক্রতুরন্মি লোকে 
পুরুযো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুব্ৰীত। মনোময়ঃ 
প্রাণশরীরোভাবূপঃ* (ছা, উ)--এ সমন্তই ব্রক্ম;) এ সমস্তই তজ্জ 
(তাহা হইতে জাত) তল্প (তাহাতে লীন । এবং তদন্‌ (তাহাতে 
স্থিত)। ইহা জানিয়া শান্ত (কাম ক্রোধান্দি বর্জিত এবং আত্মপর 
বোধ রোহিত ) হইয়া উপাসনা করিবে--এইরূুপ আরম্ভ করিয়া পৰে 
শতি বলিতেছেন, এই পুরুষ ক্রতুময় (যে বিনয়ের যন্ত বা উপাসনা 
বা ধ্যান করেন তাহারই গুণ বিশিষ্ট )। ইহালৌকে পুরুষ যেরূপ ক্রতু 
সম্পর হন? মৃত্যুর পরও সেই প্রকার রূপ প্রাপ্ত হন। অতএব পুরুষ 
ক্রতু করিবে, মলোময় প্রাণ-শরীর জ্যোতিঃরূপ ধ্যান করিবে । এখানে 
মনোময় শবের অর্থ উপান্তক্ূপে সর্বকারণভূত পরমাত্মাকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে, জীবাতআ্া নহে। কেন ?--সমন্ত বেদান্তে পরমাত্ম! 
সম্বন্ধেই কেবল এই উপদেশ করা হইয়াছে “সর্বং থন্বিদং ব্রহ্ম 1” 
[ আচার্য শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন | ] 


বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ স্ু॥ 


স্থত্রার্থ ঃ___বিবক্ষিত গুণঃ- শ্রুতি ষে সকল গুণের কথা বলিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন ; উপপত্তেঃ চ-তাহ। ব্রদ্মেতেই উৎপত্তি হয়। 
ভাষ্যাইবাদ £_-"মনোময়ঃ প্রাণ শরীরোভারূপঃ* এই বাঁক্যের পর 


৬৮৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


আছে “সত্য সঙ্কল্প” ইত্যাদি । মনময়ত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণ যাহ! 
শ্রুতি বলিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন তাহ! ব্রহ্ম বিষয়েই থাটে। 
অনুপপতেস্ত ন শারীরঃ ৪ ৩ স॥ 

সৃত্রার্থ ₹_অন্থপপত্তেঃ তু সকল গুণ অন্ুপপত্তি হয়) ন শারীর- 
এ সকল গুণ দেহীর হইতে পারে না। 

ভাষ্যানুবাদ £_-মনময়ত্বাদি গুণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই খাটে, জীব সত্বন্ধে 
মনময়ত্, সতাসম্কলত্বাদি গুণ সম্ভব নহে । 

[ শাঙ্কর-ভাষ্যে ইহা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে । 'সত্যসক্কল্প”। 
“আকাশাত্মা,ঃ “অবাকাইনাদর১, 'জ্যায়ান পুথিব্যা” অথাৎ সত্যসন্কল্র, 
আকাশাত্মা, অবাকী, অকাম, পৃথিবী হইতে শেষ্ট প্রভৃতি গুণ শরীরধারী 
জীবে সম্ভব নহে ।] 

কর্মকর্তৃবাপদেশাচ্চ ॥ ৪ স্ ॥ 

হ্ত্রার্থ ১ কর্ম কর্তৃ ব্যপদেশাৎ চ- কর্ম এবং কর্তার উপদ্দেশ আছে 
বলিয়। | 

ভাব্যান্ববাদ £--“এতমিতঃ প্রেত্যাইভিসম্ভবিতাহশ্মি”র আমি ইহ- 
লোক ত্যাগ করিয়া ইহাকে (আমার উপাস্তকে ) প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এখানে গ জীব কর্তী এবং কর্ম এ৩তম্” অর্থাৎ মনোময়াদি পদবাচ) পর- 

"মাতা, শারীর জীব নহে। “এতমিতঃ? বাকে] কর্ম এবং কর্তার স্পষ্ট 
রূপে উপদেশ করা! হইয়াছে । 
শব্দবিশেষাঁৎ॥ ৫ সু ॥ 

হুত্রার্থ £--শব্-বিশেষাৎ শ্রুতির শব্দ বিশেষ হইতে । 

ভাষ্যান্থবাদ “এষ মে আত্মান্তহ্ দিয়ে”_ এই আত্মা আমার হৃদয়ে 
__এই শ্রুতিতে জব সম্বন্ধে যী বিভক্তি মে” শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে 
এবং উপাস্ত আত্ম! সম্বন্ধে প্রথমা বিভুক্ি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। 
এই হেতু মনোময়ত্বাদি গুণ সকল শরীর হইতে অন্ত পরমাক্মার। 

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ স্থ॥ 
হত্রার্থ £_ স্ৃতেঃ চলস্বৃতিতেও এরূপ আছে। 
ভাষ্যান্ুবাদ :__স্থৃতিতেও জীব এবং পরমাত্মার ভেদ দৃষ্ট হয়, যথা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । ] শ্রীনিগ্বার্করূত দ্বৈতা দ্বৈতদর্শনভা্যাম্‌ ৬৮৭ 


“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং, হৃদ্দেশেইজুন তিষ্ঠাতি* ( গীতা ) হে অভভুন ! ঈশ্বর 
সর্ব প্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, তিনি হৃদ্দেশে থাকিয়া মায়ার দ্বারা 
জীব সকলকে ন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার স্টায় ভ্রমণ করান । 
অর্ভকৌকস্তা শুদ্বাপদেশাচ্চ নেতি চে নিচাঁষ্যত্বাপ্দেবং ব্যোমবচ্চ | ৭ থা ॥ 

স্্রার্থ £_অর্ভকঃস্অল্প; ওকঃসস্থানং) ত্বাৎ-হেতু) তৎ- 
তাহার) ব্যপদেশাং ৯-উপদেশ হেতু জীব ব্রহ্ম হহতে পারে না) 
ইতি চে-্ইহা য্দি বলি; ন-্না বলিতে পার না; নিচাষ্যত্বাৎ 
জীবের ব্রহ্গাত্মকতাই উপদেশ আছে বাঁলয় ; ব্যোমবৎ-যেমন আকাশ 
শুদ্র উপাধিতে ক্ষুদ্র দেখায়। 

ভাষ্যান্বাদ £--“এষ মে আত্মা হাদয়ে--এথানে অল্প আযতনের 
উল্লেখ হেতু, “অণীয়ান্‌ ত্রীহের্বা”-_ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষণ ক্ষুত্র_-এই অন্পত্ব 
উপদেশ হেতু- আত্মা অর্থে ব্রদ্ম বুঝা যায় না।_-না এরূপ নহে- ব্রশ্মই 
এখানে আত্মারূপে উপাস্ট । ব্রহ্গই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যেমন আকাশ 
গবাক্ষাদিতে বৃহৎ ও অণু বলিয়া! বোধ হস্্। 

সন্তোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ সু 

স্তত্রার্থ ঃ--সম্তোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎসব্রঙ্ম জীবে আছেন বলিলে 
তাহার জীবের ভ্তায় সম্ভোগ প্রাপ্তি হয় যদি এইরূপ বলি) ন-না| 
বলিতে পার না; বৈশেধ্য1ৎ-বিশেধত্ব আছে বলিয়া | 

ভাষ্মান্্বাদ £--যদি বল, সর্ব হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, 
ব্রন্মেরও স্থখ দুঃখ সম্ভোগ প্রাপ্তি হইবে__না তাহাতে দোষ নাই। 
ত্বকৃত কর্মফল ভোক্তৃত্ব এবং অপহৃত পাপ্নাত্ব এই ছুই পৃথক গুণ হেতু 
জীব এবং তরঙ্গের অত্যন্ত বিশেষত্ব আছে। 

অত চরাঁচিরগ্রহণাৎি ॥ মস্য॥ 

হুত্রার্থ £__অন্তা ₹ভক্ষক ব্রহ্ম ; চর অচর গ্রহণাৎ ₹চরাচরকে গ্রাস 
করেন বলিয়া । 

ভাষ্যান্ুবাদ £--“যস্ত ব্রহ্গচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, মৃত্যার্যস্ত্োপ- 
সেচনং ক ইখা বেদ যত্র স” (কঠ, উ, ১২ )- ত্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয় ফাহার 
অন, মৃত্যু বাহার উপসেচন (যাহ! দিয়! মাখিয়া খায়)? তীহার স্বরূপ 


৬৮৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা । 


কি, এবং তাহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পাকে £ এখানে 
অত্তা ( তক্ষক ) এ্পুরুযোত্তম ।__কেন? ব্রঙ্গের মৃত্যুরূপ উপসেচনের 
খাস হইতেছে ব্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয় যাহ! চরাচরাত্মনক বিশ্বে উপলক্ষিত 
অর্থাৎ ধিনি চরাচবাত্মক বিশ্বকে গ্রহণ বা গ্রাস করেন এই হেতু। 
প্রকরণাচ্টি ॥ ১৬ সু ॥ 

সুত্রার্থ £- প্রকরণাঁৎ চ-্খঁ প্রকবণের প্রতিপান্থ ব্রহ্ম, এই হেতু । 

ভাষ্যান্বাদ £-_অত্তা /(ভক্ষক ) ভগবান পুরুষোত্ুম, কারণ এ 
প্রকরণের প্রতিপাদ্য বস্ত “মহাস্তং বিভুং |” ইহাই অত্তার প্রকৃতত্বের 
হেতু । 

গুহাং প্রবিষ্টাকত্ীনৌ হি তদ্দর্শনাৎ | ১১ সু ॥ 

ক্তত্রার্থ --গুহাংকহৃদয় গুহাং; প্রবিষ্টী ₹ প্রবিষ্ট; আত্মনৌ _ 
আত্মাঘয়ের ; ততৎ-তাহার ) দর্শনাৎ -উপদেশ দেখা যায় বলিয়! | 

ভাব্বান্ুবাদ £--“খতং পিবস্তো স্থরৃতস্ত লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ*- 
কঠবলীতে গুহাতে প্রবিষ্ট যে আত্মদ্বয়ের কথা আছে, সেই ছই চেতন 
আত্মীকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়! বুঝিবে ।--কেন? তাহাদের 
উভয়ের গুহা প্রবেশ সম্বন্ধে এই প্রকরণে উপদ্দেশ দেখা যায় বলিয়া । 
প্তং ছু্দর্শং গু মনু প্রবিষ্টং গুহাহিতম্”-_এইটি পরমাত্মা সম্বন্ধে এবং “ষা 
প্রাণেন গুহাং প্রবিশ্ঠ তিষ্ঠস্তি”__ এইটি জীবাত্মা! সম্বন্ধে । 

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ সু ॥ 

সুত্রার্থ £-_-বিশেষণাৎ চ-জীবাত্বা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে বিশেষণত। 
আছে বলিয়া । 

ভাষ্যানুবাদ £_-গুহা প্রবিষ্টদ্বয়কে জীব এবং পর বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। যে হেতু, এই প্রকরণে, পক্রক্গষজ্ঞং দেবমীভ্যং বিদ্বিত্বা 
নিচাষ্যেমাং শাস্তি মত্যন্তমেতি,” প্যঃ সেতুরীঞ্জানাং”--এই সকল মন্ত্রে 
ধ ছুয়ের উপান্ত উপাসকত্ব, বেগ্ঠত্ব বেতৃত্ব বিশেষিত আছে। 

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ শু ॥ 

সত্রার্থ £-_অন্তর-শ্রুতির অন্তর শবের দ্বারা) উপপত্তেঃ. পর- 

মাত্সাতেই উপপত্তি হয় । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । ] শ্রীনিত্বার্ককৃত ধৈতাতৈতদর্শনভাধ্যম্‌ ৬৮৯ 


ভাষ্যানুবাদ ২ ছান্দগ্যের উপকোশল প্রকরণে আছে, প্য এষো- 
ইস্তরক্ষিণি পুকুষো দৃশ্যতে”--চক্ষুর অভান্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন-_ 
এই স্থলেও চক্ষুর অভান্তরস্থ যিনি তিনি পুরুষোত্তমই, জীব নহে ।-_ 
কেন? “এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব,ক্ষেতি,” “এতং 

দ্ধবাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সব্বাঁণি বামান্যভিসংঘস্তি"-_ প্রভৃতি সন্ত 
খ্রী পুরুষকে শ্রুতি আত্মত্ব, অমৃতত্ব, অভয়ত্ব, সংযদ্বামত্বাদি গুণের দ্বার 
অভিহিত করিয়াছেন। (বামনী-জীব কর্শাফল দাতা, ভামনী » সর্ব 
প্রকাশক )। এই সকল বিশেষণ জীব সম্বন্ধে প্রয়োজন হয় না। 
স্থানাদিবাপদেশাচ্চ ॥ ১৪ স্॥ 

হত্রার্থ £স্থানাদি-চক্ষু প্রভৃতি স্থানের; উপদেশাৎ- উপদেশ 
আছে বলিয়। | 

ভাস্ান্থুবাদ £--"যং পুথিব্যাং তিষ্ঠন্ত যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্‌, তক্যোদিতি 
নাম হিরণাশ্বাশ্র”--ধিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি চক্ষুতে অবস্থান 
করেন, উতৎ যাহার নাম, যিনি হিরণাময় শ্বক্রবিশিষ্ঠ--ইত্যার্দি বাক্যে 
বরহ্গধাানের জন্য স্থান নাম ও রূপের উপদেশ আছে বলিয়া চক্ষুর 
অভান্তরস্থ পুরুষকে ব্রঙ্গাই বলিতে হয়। 

স্থখবিশিষ্টাভিধানারদের চ॥১৫ শু ॥ 

স্ত্রার্থ £-- সুখ বিশিষ্ট লঅক্ষিগত পুরুষকে সুথ বিশিষ্ট ; অভিধানাৎ 
এব চ- অভিধান হেতু । 

ভাষ্ান্ুবাদ £_-অক্ষিগত পুরুষ পরব্রহ্ধ, কেননা “প্রাণে ব্রঙ্ধ, কং 
বঙ্গ, খং বক্ষ” ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাকে প্রীণস্বরূপ ইত্যাদি রূপে অভিহিত 
করা হইয়াছে । জীব স্ুথ স্বরূপ নহে পরস্ত দুঃখ স্বব্ধপ। 

অতএব চ তদদ্ধ ॥ ১৬ হু 

সুত্রার্থ ঃ১__অতএব চ তথ ত্রহ্ধ- অতএব তাহ! ব্রহ্মই । 

ভাষ্যানুবাদ £-- শ্রুতি বলিতেছেন, “্যদ্বাব কং, তদেব থং? ষর্দেব খং 
তদেব কং*_-যাহা সুখ স্বরূপ, তিনিই আকাশম্বরূপঃ ধিনি আকাশব্বরূপ 
তিনিই সুখ স্বরূপ। সুখ স্বরূপ আত্মাকে আকাশের হ্যায় সর্বব্যাপী 
বল! হইয়াছে অতএব তাহা! ব্রঙ্গঃ জীব নহে। 

৪ 


৬৯০ উদ্বোধন [২৮শ বে সংখ্যা । 


পিসী তি তাস্টিরাউিপাসটিলাসিলা সিরা পা পাশিএপাসিল এলো পালি পাস্িলান লিও পাস লসর লাসি পানি পাস্টিলাসট লা পাটি শাস্টি পাপা পাস্ি পিল সিলী সিপছি পারসন ২ পািপািপািপাসশা 


(শ্রতোপনিষৎকসত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৭ নু ॥ 

সুত্রার্থ £-শ্ররতোপনিষৎক -্শ্ররতোপনিষৎ যুক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষের 
(উপনিষর্দিতি পরমাক্সানং প্রাপয়তি ষ! পরমাত্মবিগ্তা সা উপনিষৎ ; 
কতোপনিষগ্তেন ); গতি-্মৃত্যুর পর পরলোকে গমন; অভিধানাৎ 
চস্উল্লেখ আছে বলিয়া । 

ভাষ্যান্তবাদ ২--উপনিষর্দের দ্বারা অক্ষি-পুরুষের উপাসক ব্রহ্গবিৎ 
ব্যক্তির ষে দেব যানাখ্ায-_-“অথোন্তরেণ তপসা৷ ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়া- 
আ্আনমন্বিষ্যাদি ত্যমভিজায়ন্তে এতহ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমূতমভয়মেতৎ- 
পরায়ণমেতক্মান পুনরাবর্ততে*_-তপস্ত।, ব্রহ্মচধ্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যান্ধারা 
আত্মার অন্বেখণ করিয়! দেহান্তে হুর্্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হুইতে 
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই জীবের শেষ বিশ্রাম স্থান, ইহাই অমৃত 
(মোক্ষ )) পরম অভয়ন্থান। এই স্থান প্রাপ্ত পুরুষ আর সংসারে 
পুনরাবর্তন করেন না এবং প্তন্ত। এবেহ তের্চিবমেবাতিসম্ভবস্তী” প্রভৃতি 
বাক্যে গতির উল্লেখ থাকায় চক্ষুর অন্তবত্তী পুরুষ পুরুষোত্তমই । 

[শ্রতি বলিতেছেন, “অথ যছু চৈবাম্মিন শব্যং কুর্বন্তি যু চ 
নার্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি”_-“আদিত্যাচ্চন্ত্রমসং চক্দ্রমসো বি্যুতংঃ তৎপুরু- 
ষোইমানবঃ স এতান্‌ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতি- 
পদ্চমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তত ইতি”_উপাসকের মৃত্যু হইলে 
তাহার কুটুম্গণ তাহার শব সংস্কার করুক আর নাই করুক, তিনি 
অর্চিকে (অগ্নি) নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েন) সেই পুরুষ আদিত্য হইতে 
চন্দ্রমা, চন্দ্রম/ হইতে বিছ্যাল্লোক প্রাপ্ত হয়েন) তখন ব্রহ্বলোকবাসী 
দিব্যপুরুষ উক্ত উপাসকর্িগকে ব্র্গলোকে লইয়া! যান, ইহারই নাম 
দ্বেবপথ ও ব্রহ্মপথ) ইহ! প্রাপ্ত হইলে মানবের এই আবর্তমান সংসারে 
পুলরাবর্তন হয় ন1। 

অনবস্থিতেরসম্তবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৮ হু ॥ 

সুত্রার্থ ;-অনবস্থিতেঃ-জীবের অবস্থান ) অগস্তবাৎ চ- অসম্ভব 
হেতৃ ; ন ইতরঃ- অপর কেহু নহে পরমাতআ্মাই । 

ভাষ্যান্ুবাদ £_-আক্ষপুরূষ পরমাত্মা আর কেহ নহে।--কেন? 


বগরহারণ, ১৩৩৩ । ] শনিষার্করৃত ৈতাৈতদপভান্স্‌ ৬৯১ 


সি পাস পছি এটি তিতাস পি, পাকি পিসি 


তদিতর জীবের ভি জিরার দির নাই এবং অমৃতসকাদি ও জীবেতে 
অসম্ভব । 
অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিলোকাদিধু তন্র্মব্পদেশাতৎ ॥ ১৯ নু ॥ 

সত্রার্থ £ অন্তর্ধ্যামী অধিদৈবাদি লোকাদিযু-অধিদৈবাদি লোকে 
ষে অন্তর্যামীর উল্লেখ আছে, তিনি ব্রঙ্গ ; তত ধর্ম ব্যপদেশাৎ-তাহার 
ধর্ম উপদেশ আছে বলিয়া । 

ভাষ্যানুবাদ £-_বৃহদারণাকশ্রুতি ভূতীয় অধ্যায়ের সপ্ডম (অন্তর্ধ্যামী ) 
্রাহ্মণে) প্যঃ. পুথিব্যান্তি্ন্৮_-ধিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, এই 
উপক্রম করিয়। শেষে “এষ তে আত্মাইন্তর্ধীমী”--এই তোমার আত্মা 
অন্তর্ধীমী বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । পুথিবী হইতে আরম্ত করিয়। 
পধ্যায় ক্রমে অপ অশ্ি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, শ্বর্গ, আদিতা, দিক্‌, চক্র, 
তারকা, আকাশ, তেজঃ, প্রাণিবর্গ, ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি অধিদৈব, 
অধিলোঁক, অধ্যাত্ম বস্তুতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পুরুষকে প্রতিবার 
“এষতে আত্মাইস্তর্ধামী” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । এই পুরুষ জীবাত্! 
নহেন পরমাত্বা কেন? ক্রঙ্ধের ধর্ম যে সর্ব নিয়ন্তত্বাদি এ পুরুষ 
সম্বন্ধে উপদেশ আছে বলিয়া | 

নচ ন্ার্তমতদ্বন্মীভিলাপাৎ ॥ ২৯ সু ॥ 

হ্ত্রার্থ £--নচ ন্দ্বার্ভম-সাংখ্যাদি স্ৃতিতে যে প্রধান বা জড়ের 
উল্লেখ আছে তাহা এ অন্তর্যামী পুরুষ নহেন | অতৎ ধর্ম -যে সকল 
গুণের উল্লেখ আছে তাহ! জড়ের ধর্ম নহে, অভিলাপাঁৎ-চেতনের 
ধর্মের অপলাপ হয়। 

ভাষ্যান্রবাদ £__ প্রধান অন্তর্যামী শব্দবাচ্য নহে | কারণ তাহা হইলে 
চেতনধর্ম্ম সর্ববনিয়ন্তত্ব, সর্বদ্রষ্ট ত্বাদির অপলাপ হয়। 

শারীরশ্চৌভয়েইপিহি ভেদেনৈনমধীরতে ॥ ২১ সু ॥ 

সুত্রার্থ £__শারীরঃ চ-জীবও নহে; উভয়ে অপি হিসআীবও 
পরমাত্মা উভয়েই; তেছেন এনম অধীয়তে _ ক্রুতিতে ভেদের সহিত 
অধ্যয়ন করা যায়। 

ভাব্যা্থবাদ £--জীব অন্তর্যামী নছেন। যে হেতু কাম্থ এবং মাধ্যং- 


৬৯২ উরাধিরা রি ২৮শ বা সংখ্যা । 


স্পা সিরাপ পাস সলাত ৯৯ স্পাসিলাসিললাি এ 


ন্দিন উভয় শাখাতেই জীব ও পরমাস্মার ৫ ভেদের উপদেশ আছে | বথা__ 
“যে! বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্লিতি (কাস্থাঃ)-_-যিনি বিজ্ঞানে (জীবে ) থাকিয়া এবং 
এবং স ণআত্মনীতি* (মাধ্যংদিল ) যিনি আত্মাতে (জীবে) থাকিয়া 
ইত্যাদি। 
অদৃশ্ঠত্বাদিগুণকে] ধর্্োক্তেঃ ॥ ২২ স্থ॥ 
হুতরার্থ £__অনৃশ্ততবাদিগুণকঃ- অরৃশ্ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট যিনি তিনি ব্রহ্ম; 
ধর্মোক্তে১- পরে এ গুণ ব্রঙ্গেরই ধর্ম বলিয়া উল্লেথ আছে। 
ভাষ্যান্নবাদ ঃ 
“্যত্তদপ্রেশ্তম গ্রাহামগোএমবর্ণম”--ধিনি অদৃশ্য) অগ্রাহা, অগোত্র। অবর্ণ 
ইত্যাদি বাক্যে অনৃশ্যত্বাদিগণ পরমাত্মারই ।--কেন? কারণ পরে এ 
শ্রুতি বলিতেছেন “যঃ সর্বজ্ঞঃ” যিনি সর্বজ্ঞ । সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম চেতন 


ব্রন্মেরই | 





বিশেষণভে্বাপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ ২৩ সু॥ 
সুত্রার্থ ₹--বিশেষণ ভেদ ব্যপদেশাভ্যাং- বিশেষণ এবং ভেদ উপদেশ 
হইতে 7 ন ইতরৌ--জীবাখ্া বা প্রধান নহে। 
ভাষ্যান্ুবাদ £__সাংখ্যোক্ত প্রধান অথবা! জীব উক্ত শ্রুতির ভূতযোনি 
বা অক্ষর পদবাচ্য নহে। কারণ সর্ধগত এই বিশেষণ হইতে উহা! জীব 
নহে বুঝা যায় এবং “্অক্ষরাঁৎ পরতঃ পর”--অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ এই 
উপদেশ দ্বার! প্রাধান হইতে শ্রতি পরমাত্মার ছেদ নির্দেশ করিতেছেন । 
রাপোপন্তাসাচ্চ ॥ ২৪ 
সুত্রার্থ £-_ রূপঃ উপন্তাসাৎ চলব্ূপের বর্ণনা হইতে । 
ভাব্যান্ুবাদ £-_ তাহার পর শ্রুতি বলিতেছেন সেই পুকুষের “অগ্নি- 
মুদ্ধী চক্ষ্ষী চন্দ্র হু্ধ্টো'__মগ্নি ইহার শির চন্দ্র হুষ্য চক্ষু ।- ইত্যাদি 
রূপ বর্ণন! হেতু বলিতে হয় এঁ পুরুষ জীব নহেন পরমাত্ম। । 
বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্ধ বিশেষাৎ ॥। ২৫ ॥ 
স্ত্রার্থ £--বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দ-বিশেষাঁৎ-বৈশ্বানর বা অগ্নি 
শবাটি সাধারণ অগ্রিবৌধক শব হইতে বিশেষভাবে বর্ণনা! হেতু। 
ভাষ্যান্ুবাদ £-_ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে বৈশ্বানর উপাসনার উল্লেখ 


অগ্রহায়ণ? ১৩৩৩ | 4 ্ীনিদ্ারকৃত বৈতিতদর্শনভা সু ৬৯৩ 


পাস্তা সত প্পীসিস্পিলাম্পানসি পা সি 


আছে । প্র: স্থলে শ্বানর, পরমাত্মাই । যদিও বৈশ্বানর শব্দের 
সাধারণতঃ ছুইটি অর্থ হয়-__অগ্মি এবং ব্রহ্ম কিন্ত পরে প্ছ্যূর্ঘাত্বাদি*___ 
তাহার শির ন্বর্গ-_বাক্ের দ্বারা বুঝা যায় এ বৈশ্বানর পুরুষ অগ্মি নেন 


পরমষাত্ম! | 
ত্রর্যযমানম্ূমানং শ্তাদিতি ॥ ২৬ ॥ 


স্ত্রার্থ £_-্বর্যামাণম্‌ অন্ুমানং স্তাৎ ইতি স্তৃতিও ব্রন্দের শীরূপ রূপ 
অনুমান করিয়াছেন । 

ভাষ্যান্ুবাদ £_বৈশ্বীনর শব্দের অর্থ পরমাত্মা, কারণ স্বতিও 
বলিয়াছেন, প্যস্যাগিরাস্তং স্বৌমু্ধেত্যাদি”-__অগ্রি বাহার আস্ত বা বদন, 
ত্বর্গ ধাহাঁর শির-_এই স্বৃতি বাঁক) পরমাত্ীরই রূপ নিশ্চয় করিতেছে । 


[ এইরূপ ছুইটি স্মৃতিবাক্য দেখা যায়__ 
(১) গ্যাং মুদ্ধীনং যন্ত বিপ্রী বদস্তি 


থং বৈ নাভিং চন্দ্র সুর্ষেযী চ নেজে। 
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাঁদৌ ক্ষিতিশ্চ 
যোইচিস্ত্যাত্মা সর্বভূত প্রণেতা ॥ 
- ব্রহ্গবাঁদী ব্রাহ্মণগণ ন্বর্গকে ধাহাঁর মস্তক, আকাশকে বাহার নাভি, 
চন্দ্র ও সুর্য্যকে বাহার নেত্রদয়, দিক সকলকে ধাহাঁর শ্রোত্র বলিয়। বর্ণনা 
করেন, এবং পৃথিবীকেই ধাহাঁর পাঁদ বলিয়া অবগত হয়েন, সেই আত্ম! 


অচিস্তয এবং সকল ভূতের অঙ্টা । 
(২) ষঙ্কানিরাস্তং স্বৌমুদ্ধী, খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ | 


হুর্যাশ্চক্ষুিশঃ শ্রোত্রং তদ্মৈ লোকাম্মনে নমঃ ॥ ] 

শন্দাদিভ্যোইস্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন, 

তথাদৃষ্ট)পদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমভিধীয়তে ॥ ২৭ সু 

সত্রার্থ £_-শব্দাদিত্যঃ_বৈশ্বানর শবাাদি ; অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাৎ-অঠর 

অন্তরে প্রতিষ্ঠান আছে এইব্ূপ শ্রুতিতে থাকায়; ন ইতিস্উহার! 
পরমাত্ম শব্ধবাচী নহে; চেৎস্যদি বলি) ন-না বলিতে পার না!) 
তথা-দেই বৈশ্বানরে ; দৃষ্টি উপদেশাৎস্ক্রহ্গদৃষ্টি উপদেশ হেতু; 
খঅসম্ভবাৎ-অপস্তব হেতু) পুরুষম্‌ অভিধীয়তে পুরুষ বলিয়া শ্রুতি 
উল্লেখ করায়। 


৬৯৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


৭ ৯৮৯সিতাসছিতাস্নিতিউিলাি পাখি, 


ভাষ্যানুবা £__বৈশ্বানর শবের রূঢ়ার্থ (স্বাভাবিক) জঠর-অগ্নি বা 
অগ্লি। শ্রুতি এখানে হৃদয়, গার্পত্য ও মনঃ এই ভ্রিবিধ অগ্নির উল্লেখ 
করায়, প্প্রথমমাগচ্ছেৎ*_ইত্যাদি প্রাণাহুতি বাক্যে অশ্সির আধারত্বও 
বল! হইয়াছে এবং “পুরুষেইস্তঃ গ্রতিষিতং বেদ” ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানরকে 
পুরুষের অন্ঃপ্রতিষ্ঠিত বলায় উহা৷ পরমাত্মবাঁচী শব্ধ নহে উহা জাঠরাগ্সি 
যদি এইরূপ বলি? 

না বলিতে পার না, কারণ শ্রুতি বৈশ্বানর উপাধিতে পরমাত্ম দৃষ্টির 
উপদেশ করিতেছেন । এখানে বৈশ্বানর শঙ্দ পরমাত্ববাচী না হইলে, 
প্তর্গ ইহার শির” এরূপ বাকা অসম্ভব হয়। তাহ! ছাড়া শ্রুতি 
বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া উল্লেথ করিয়াছেন। অতএব বৈশ্বানর 
পরমাত্মাই । 

| শ্রতি-_-স এযোহ্গি্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃঃ স যো হৈতমেবমগ্নিং 
বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেহস্তঃ গ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি ] 

অতএব ন দেবতা ভূতং চ॥ ২৮স্থ॥ 

হুত্রার্থ ₹--অতএব-এই হেতু; ন দেবতা ভূতং চ-অগ্রি শব্দের 
অর্থ দেবতাঁও লহে বা তৃতীয় ভূতও নহে। 

ভাষ্যান্থবাদ -_উক্ত কারণে বৈশ্বানর শব্দে দেবতা বা তেজঃপদার্থ 
অর্থে গ্রহণ হইতে পারে না। 

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিত ॥ ২৯ স্যু। 

হুত্রার্থ £-_সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং সাক্ষাৎ স্থন্ধও অবিরোধ হয়) 
জৈমিনিঃ- ইহা! জৈমিনিরও মত। 

ভাষ্যানুবাদ £_ বিশ্বশ্চাসৌী নরশ্চ্বৈশ্বানরঃ। অর্থাৎ সর্বাত্মা 
ভগবান বৈশ্বানর শব্দবাচ্য এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (জঠরাগ্নিকে উপলক্ষ্য 
করিয়া ) উপাস্তরূপে উপদি্ হইয়াছেন, দৃষ্টতঃও কোনও বাক্য বিরোধ 
হয় না, ইহা! জৈমিনি মুনি বলেন । 

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ । ৩৪ সু ॥ 

স্ত্রার্থ £---অভিব্যক্তেঃ- অভিব্যক্কির নিমিত্ত ১ আশ্মরথ্যঃ- আশ্মরথ্য, 

সুনিও বলেন । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । ॥ রিবা বৈতাঘৈতদর্শনতাশ্মম্‌ ৬৯৫ 


পপি পািপাস্পিসিলীপিশািত শপাসিপশিশাস্লিসসি তিশা 


ভাষ্যাহবাদ জনিত উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিলি 
অনন্ত হইয়াও পরমাত্মা উপাদকের অঠিলক্ষিতরূপে অভিব্যক্ত হয়েন। 
অতএব প্রাদেশমাত্র হৃদয়ে তিনি প্রার্দেশে মাত্রবূপে অভিবাক্ত বা 
প্রকাশিত হন। আশ্মরথ্য মুনি এইবূপ মনে করেন । 

অন্ুশ্বতের্বাদরিঃ ॥ ৩১ সু ॥ 

সুত্রার্থ £-_অনুস্থতেঃ লপ্যানের নিমিত্ত ; বাদরিঃ _ বাঁদবি মুনিব মত | 

ভাষ্যান্বাদ £-_বাদরি মুনি মনে করেন, তি বর্গ ধ্যানের জবিধার 
জন্য মস্তক হইতে পা পর্যাস্ত দেহ কল্পনার উপদেশ করিয়াছেন । 

সম্পত্তেরিতি নৈমিনিস্তথাঁছি দর্শয়তি ॥ ৩২ স্থ॥ 

স্তত্রার্থ --সম্পত্তেঃ লধ্যেষ় বস্তর সহিত এককূপত। বা! সমাপত্তি হেতু; 
জৈমিনিঃ- এইরূপ জৈমিনির মত; তথা হি দর্শয়তি ₹ক্রুতিও এইব্ূপ 
দেখাইতেছেন | 

ভাষ্যান্ুবাদ £--বৈধানর উপাদকের ক্রিয়াঙ্গীভূত প্রাণাহুতির 
অগ্রিতোত্রত্ব করিবার জন্য সেই উপাসকর্দের নিজ উকুঃ প্রভৃতি অর্গকে 
উপাস্ত বৈশ্বানর আশ্মাঁর অঙ্গরূপে ধ্যান করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, 
ইহা! আচার্য জৈমিনির মত | শ্রুতি বলিতেছেন, “তখৈবাথ যঘ এতদেবং 
বিদ্বানগ্রিহোত্রং জুহোতীতি-যে বিদ্বান পুরুষ এই প্রকার অগ্রিহোত্র 
যাগ করেন ইতাদি। 

| বাক্গসনের আ্ততে উক্ত আছে যে স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্যযস্ত 
বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গঘকলকে উপাঁসক আপনার শিরঃ হইতে চিবুক 
পর্যান্ত প্রাদেশ পরিমিত স্থানে ধ্যানদ্বারা সন্নিবেশিত করিয়া, তাহার নিজ 
শিরঃ প্রদেশকে বিরাটকূপী বৈশ্বানরের মস্তক স্বর্গরূপে, নিজ চক্ষুকে 
বৈশ্বানরের চক্ষু সথর্যারূপে, নিজ মুখ বিবরকে আকাশরূপে ক্রমে ধারণ! 
করিয়া তাঁহার সহিত অভেদ ভাবাপন্ন হইবেন; ধ্যেয় বস্তুর সহিত 
একক্রপতা। হওয়াঁকেই সম্পত্তি অথবা লমাপত্তি বলে। ] 

আমনন্তি চৈনমণ্রিন্‌ ॥ ৩৩ সু ॥ 
সুত্রার্থ £--আমনস্তি-উপদ্ধেশ করিয়াছেন ; চ এনম্‌ অন্মিন্- এই 
_ উপাস্ক দেহে। 


৬৯৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


পিসির ১ ০৯ পাস ঠাসিরাসপসিরাসিপাসি লা পানির সি সপপাস্ণস্টি বাসি পাজি সিরাপ লসর উ তাসিপাসিলা 


ভাত্যাদবাহ £ শ্রুতি “স যো হৈতমেবমন্মি বৈশ্বানরং পুরুষবিধং 
পুরুষে অন্তঃপ্রতিঠঠিতং বেদ” ইত্যাদি মন্ত্রে এই ছ্যমুদ্ধীদি বিশিষ্ট বৈশ্বানরকে 
উপাসক দেহে পুরুষরূপে ধ্যানের উপদ্দেশ করিয়াছেন। অতএব 
বৈশ্বানর শ্রুতি ব্রহ্গবোধক । 
ইতি নিম্বাকায় ব্রহ্মস্ত্রে প্রথম অধ্যায়ে 
দ্বিতীয় পাদঃ। 
-বাশ্বদেবানন্দ । 


শ্রীশ্রীনারদা বিষ্ভাগীঠ ও দাতব্য 
চিকিৎসালয় 


বাফুড়া জেলার বিষুপুর মহকুমার অধীনস্থ জয়ক্বামবাটা গ্রাম 
শ্ীত্রীমাতৃদেবীর পুণ্যাবির্ভাব ভূমি। এস্থানের কার্যাবলী গত ১৩৩২ 
এবং ১৩৩২ সালের সংবাদপত্রে সঙ্জেপে প্রদান করিয়াছি । এই গ্রামের 
এবং চতুঃপার্স্থ গ্রাম সকলের অধিবাসীগণ বূদিন হইতে বিশেষভাবে 
ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছে। অত্রস্থ গ্রামণ্ডলি একেবাঁরে পল্লিগ্রাম এবং 
কোনও টাউন বা মহকুমা বা কোনও বিশিষ্ট গ্তানের সহিত ইহাদের 
সংশ্রব নাই । এখান হইতে রেলপথ চারিদিকে অন্যুন ২৫ মাইল দুরে 
থাকায় এবং রাস্তার অভাবে যাতায়াত বিশেষ কষ্টকর হওয়ায়, 
ম্যালেরিয়া জর্জরিত, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র জনসাধারণ রোগ প্রতীকারের 
সকল আশা ও উদ্ভম বিসর্জন দিয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। 
শিক্ষার অভাব এত বেশী যে, অত্রস্থ জনসাধারণ পার্ববর্তী ছুই চারিটি 
গ্রাম ভিন্ন ছুনিয়ার আর কোন খবর রাখে না বলিলেই হয়। 

শ্রীপ্রীসারদ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত ১৯২৫ জানুয়ারী হইতে 
ডিসেম্বর পর্য্স্ত ২*৯৫ জন নূতন রোগী এবং ১৫** জন পুরাতন রোগীর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | ।] শ্রশ্রসারদা বিগ্তাপীঠ ও দাতব্য চিকিৎসালয় ৬৯৭ 


»» এ পাপ 


টিকিৎসা ₹ হয়। গত বৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রকোপ হওয়ায় 
উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধীনে একটি অস্থায়ী শাখা-কেন্দ্র থোলা 
হয় এবং তথায় গত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে 
১৪২৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হ্ইয়াছিল। সর্বসমেত উত্তবর্ষে 
৫*২* জন রোগীকে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ওষধ দেওয়া 
হহয়াছে। 

শশ্রীদারদ। বিস্তাপীঠে বর্তমানে ৩* জন বালক বিগ্যাশিক্ষা 
করিতেছে । বিগ্ভালয়ের গৃহ না থাকায় শ্রীপ্রামাতৃমন্দিরের বারান্দাতেই 
ক্লাস হইয়া থাকে । ইহাতে শিক্ষাকার্যা এবং পুজাকাধ্য এই উভয়েরই 
অন্ুবিধা হয়। গৃহাঁভাঁবে আমরা ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতেও পারিতেছি না। 

উক্ত চিকিৎসাঁলয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার সহ্ৃদয় জনগণের উপবই 
নির্ভর করিতেছে । আগামী ম্যালেরিয়ার সময় কয়েকমাসের জন্য আমরা 
এখন হইতেই ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক 
ওৰধ সংগ্রহ করিতে চাই । গতবর্ষে নিয়লিখিত সহাদয় ব্যক্তিগণ ওষধ 
সাহাযা করিয়া আমাদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন । 

১। মেসার্স বি. কে. পাল এণ্ড কোং, ২। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন 
পাল ৩। মেসার্পজারমলিন, এণ্ড কোং ৪। মেসাঁস” স্থুরেশ হৃধীকেশ 
এগু কোং ৫1 মেসাসত্রঙ্গনাথ সাহা এণ্ড কোং ৬। মেসাস বেঙ্গল 
কেমিক্যাল এণ্ড ফার্শ্মাসিউটক্যাল ওয়ার্কস্‌। বীাকুড়া ডিষ্রি বোর্ড 
আমাদিগকে ২০* কুইনাইন ট্যাবলেট দিয়াছিলেন । উক্ত বর্ষে আর্থিক 
সাহা) শল্পাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া! মোট ৮৭/১৭ হইয়াছিল 
তন্মধ্যে ৮৫৩/৫ খরচ হইয়াছিল এবং ২%৫ অবশিষ্ট ছিল। 

যাহাতে একটি বিদ্যালয় স্তাঁয়ীভাবে স্থাপিত হইয়া এই অশিক্ষিত 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার হয় তজ্জন্ বিগ্ভালয়ের ভূমি ক্রয়' গৃহ 
নির্মাণ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহাযোর প্রয়োজন । বর্তমানে 
এখানে উচ্চ প্রাথমিক ক্লাসের মত শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা 
দেওয়া হুইয়। থাকে । আমর! শীঘ্র একটি বিদ্ভালয়-গুহ নির্মাণ করিতে 
পাঁরিলে এই বিদ্ভালয় এম, ই, স্কুলে পরিণত হইতে পারে । 


৬৯৮ উরোধ্ন চা রা সংখ্যা। 


০ পাখি ৩ তরী তাস জাস্ট পাতি এসি ৮৮ পাতি আসি ভী্পিী? 


এই রিড, রগ ও ৪ অশিক্ষিত জনগণের রোগ লিবািন ও শিক্ষাদান 
রূপ সেবাকল্পে আমরা সহৃদয় জনগণের নিকট সাহায্য প্রার্থন। 


করিতেছি। 
শ্রশ্রামাতৃমন্দির__-জয়রামবাটা সাহাধ্য পাঠাইবার ঠিকানা 
পোঃ দেশড়া, জেলা বাকুড়! স্বামী পরমেশ্বরানন্দ 


সমালোচনা 


শ্াস্বশ্বেতা দেবী লিখিত “কন্তভাসান্ ও ট্যাপ নামক গল্প ছুইটি 
“উদ্বোধনে' পড়িয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করিতে চাই । 
উহাকে গল্প বলিলে_ঠিক বলা হয় নাঃ বরং তাহাঙ্তে অবিচারই 
কর! হয়। বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে যে সমস্তা ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া 
উঠিতেছে, ধাহার উপর জনসাধারণের দৃষ্টি এখনও তেমন ভাবে 
আকৃষ্ট হয় নাই) লেখিকা কাহার রচিত গল্পের দ্বার এইরূপ ছুই 
একটি অতি গুরুতর সমন্তার উপর অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । গল্প ছুইটি মেয়েদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে 
লিখিত, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিবার দাবী রাখি। 

মোটামুটি ধরিলে বুঝ যায়, কুমারী ও বিধবাদের সম্বন্ধে লেখিকা 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন । “সম্পূর্ণ নূতন ধরণের” 
বলিতেছি কেন-_-না) ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলেও 
প্রকান্তে, সাহিত্যের ভিতর দিয়!, জনমতের সম্মুথে এপ কোন অভিমত 
কেছু এপর্য্যস্ত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। 

প্রথম-_-কুমারীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক । শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেব ও ত্বামী বিবেকানন্দের আগমনের পর হইতে সমগ্র ভারতে, 
বিশেষতঃ বাংলাদেশে একটি ধর্ম-প্রবাহ আসিয়াছে । এই ধর্ম্মভাবে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 1 |] সমালোচন! ৬৯৯ 


শািশাসিশ 


অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ট বাঞ্চিত বস্ত পবিত্রতা ও মুক্তি লাভের 
জন্য বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত ভদ্্রসস্তান ত্যাগের পথ অবলঘঘন 
করিয়াছেন । বাংলাদেশে যতগুলি জেলা আছে, বোধ হয় প্রত্যেক জেলা 
হইতেই কমপক্ষে বিশ পঁচিশ জন যুবক মহত্তর জীবন যাঁপনের জন্) সংসার 
ত্যাগ করিয়াছেন | যাহারা সংসার একেবারে ত্যাগ করেন নাই, অথচ 
পবিত্র জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন এরূপ ছেলেও বাংলাদেশে 
কম নহে। ধাহারা এভাবে আদর্শ জীবন লাভ করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছেন তাহার! সাক্ষাৎ ব অসাক্ষাৎভাবে নিজ আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব- 
গণের মধ্যেগড একটা গভীর দাগ ফেলতে সক্ষম হন। তাহাদের জীবন 
দেখিয়! তাহাদের ভাই, ভাইপো, ভাগ্নেরা যেমন এভাবে অন্ুপ্রাণিত 
হন-_তাহাদের বোন্‌ ভাইঝি ও ভাশ্ীরাও ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত 
হইয়া! থাকেন। কারণ, মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত স্ত্রী ও পুরুষ সকলকেই 
সমভাবে আকৃষ্ট করে । বাংলাদেশে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন 
বাহার! প্রীরামরুষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে চলিবার জন 
বাস্তবিকই আন্তরিক সচেষ্ট! এই অমানব পুরুষছুয়ের পবিত্রতা, ত্যাগ, 
তপন্তা পুরুষগণকে যেমন আরুষ্ট করে, শ্রীলোকদেরও ঠিক সেইরূপই 
আকুষ্ট করে ; তীহারাও নিখুঁত পবিত্র জীবন যাঁপন করিয়া শ্রীভগবানের 
করুণা লাভ করিতে চান । “নিখুত পবিত্র জীবন মানে-আমি এখানে 
ব্রহ্ষচর্যের কথাই বলিতেছি। কারণ, উহা ন! হইলে কি ব্যক্তিগত 
জীবন, কি সামাজিক জীবন কিছুই উন্নত হইতে পারে না_অবশ্য হিন্দু- 
শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন । কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলেদের 
যেমন স্বাধীনতা আছে, মেয়েদের ততদূর শ্বীধীনতা আছে কি? ততদূর 
ফেন--নাই বলিলেই হয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে ছেলেরা চিরফুমার 
থাকিয়া, ব্রন্ষচর্য্য পালন করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা করিতে 
পারেন ; সমাজ তো তাহাতে বাঁধ! দেয়ই না--বরং অনেক সময় ঘেশ- 
নেতা ও সমাজ-নেতাদ্দের কাছে তীঞ্থারা উৎসাহই পাইয়৷ থাকেন, 
কিন্ত মেয়েরা উৎসাহ পাওয়! দুরে থাক-বিবাহ না করিয়া থাক! 
তাহাদের পক্ষে সমাজের চক্ষে মৃতু) অপেক্গণাও অবাঞ্থনীয়। এখানে 


৭৬৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা । 


-পাছি লা ৮৯৯পাসিত ৯ ৯ পা পাটি সি ত ৯ পাটি শাসিত সিপিসপাসসিপাসি লাস 


একটি কথা আমি বলিতে চাই। পবিত্রতা এবং ব্রহ্ষচর্য্যের উপর যদি 
হিন্দুজাতির জাতীয়তা, উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে শুধু ছেলের! 
ভাল হইলেই তে! চলিবে না-_সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও ভাল হওয়া চাই। 
কারণ, যে কোন জাতি, স্ত্রীও পুরুষ উভয় লইয়াই গঠিত। স্থতরাং 
হিন্দুজাতিকে উঠিতে হইলে ছেলেদের মধ্যে পবিত্রতার আদর্শ যেমন 
প্রচার করা উচিত, মেয়েদের ভিতরেও খর আদর্শ ঠিক সেই ভাবেই 
প্রচার করা কর্তব্য। অনেকে বলিবেন- কেন ? আমাদের সমাজে 
মেয়েদের মধ্যে পবিত্রতার আদর্শ প্রচার কর! কি হয় না? ইহা কি একটা 
নৃতনতর কিছু? আমি অতি বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি_ হাঁ? তা 
হয়--কিন্ত ও পবিজ্রতা কঙদিনের জন্য ? বিবাহের পূর্ব পর্য্যস্ত নহে 
কি? হিন্দুনারী কত বয়সে সাধারণতঃ আজকাল বিবাহিতা হয় ?-- 
বড় জোর পনের, ষোল । সুতরাং জীবনের প্রথম পনের ষোল বৎসর 
বরস পর্য্যন্ত হিন্দুনারীগণের পবিত্র জীবন যাঁপন করিবার অধিকার দেওয়া 
আছে; তারপর ষে পবিত্রতা তাহ! বিবাহিত-জীবনের পবিত্রতা, চির- 
কুমারীর পবিত্রতার সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। কেহ কেহ 
বলিবেন_-তাহা! কেন? তছ্‌ত্তরে বলি--ঘে ধত বেশী পবিত্র সে তত 
উন্নত, মনের উপর কামনার দাগ যাহার যত কম পড়িয়াছে সে তত 
নিশ্মল-_ইহা কি অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে? যদি অস্বীকৃত 
না হয় তবে মেয়েরা অথণ্ড পবিত্র জীবন যাপনের অন্য কেন ন৷ শ্বাধীনতা 
পাইবে ? 

প্রশ্ন হইতেছে-_-তাহারা পারিবে কি? ইহার উত্তর এই-__পারা-না" 
পারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান । যেমন-যে সব ছেলের 
বুকের পাট। আছে তাহার! অকুতোভয়ে উচ্চ আদর্শের জন্ত কঠোর ভাবে 
চেষ্ট/ করে, যাহাদের সে সাহস বা সে আন্তরিকতা নাই তাহারা বিবাহিত 
জীবন লইয়া সৎ গৃহস্থ হয়, তদ্রুপ যে সব মেয়ের নিজের উপর শ্রদ্ধা 
আছে, শ্টতগবানের করুণ! লাভে তীব্র ব্যাকুলতা আছে তাহারাও চির- 
ফুমারীর জীবন অতি অবশ্ত লইতে পারে-যাঁহারা ততদুর পারিবে না, 
বিবাহিতা হই! তাহার! সৎ পুত্রকন্ঠার জননীরূপে আদর্শ গৃহিণী হউন। 


০ ১৩৩৩ । পৃ সমালোচন। ৭৬১ 


রা পাসটিপাি পি নান কাসিবা্িবাস্টিকািলাস্টিিি সি স্‌ সি সি্পাতলসটিলাসটিতানিলা সিল 


যাহারা উন্নত জীবন বাপনের জন্ত ৮ সংগ্রাম করিতে চার তাহারা  সফলেই 
যে উহা সম্যক পারিবে তাহাঁও আশা কর! যাঁয় না, তবে তাহাদের 
অনৃষ্টে কি হইবে ? শ্রীভগবাঁল ইহার উত্তরে বলিক্ষাছেন- 

নহি কল্যাণরুৎ কশ্চিদ্দগঁতিং তাত গচ্ছতি ॥ 

প্রাপ্য পুণ্যকতাং লোকান্ুবিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোইভিজায়তে ॥ 

শ্রান্থশ্বেতা দেবী কুমারীদের সম্বন্ধে যাহ' লিখিয়াছেন দে বিষয়ে 
আমার অভিমত প্রকাশ করিয়া এক্ষণে বিধবাদের সম্বন্ধে সামান্ত কিছু 
বলিয়া আমার আলোচনা] শেষ করিব । 

লেখিকা ট্র্যাপঠ নামক গল্পের উপসংহারে তরঙ্গিণীর মুখে যাহা 
বলিয়াছেন__মেয়েদের পক্ষে তাহা অভিনব লা হইলেও প্রাণপ্রদ | 
বাংলা-সাহিত্ো বিধবার্দের একটা যা-তা কিছু করিয়া তাহার্দের জীবন 
শেষ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্ধ তরক্গিণী যাহা বলিয়াছে--“পারি-না-পারি 
আদর্শকে কোন দিন আমি নীচু করবো! না, কোন দিনও না_-এই 
আমার ইচ্ছা । সমস্ত জীবন যদি পরাজয়কেই বরণ করতে হয় স্ও 
ভাল---তবু দূর্বলভাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে আমি নারাজ । আদর্শ চিরকাল 
আমার মাথায় থাক্‌, আমার দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে 
যাক, তাও স্বীকার তধু দেবতার নৈবেছাকে ফেন মাটিতে নামাবার মত 
দুর্বলতা কথনো না আসে”_এইন্ূপ তেজঃপুর্ণ, ধন্মভাবোদ্দীপক কোন 
কা বাংলা গল্প-সাহিত্যে আজ পধ্ন্ত বাহির হইয়াছে কি? 

শ্রীসম্তোষফুমারী ঘোষ । 


সংঘ-বার্ত 
স্বামী বেদানন্দ 


স্বামী বে্দোনন্দ গত ১*ই কাণ্তিক বুধবার বেলা ১২-_৩৯* মিনিটের 
সময় শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পাদপস্মে মিলিত হইয়াছেন । 
প্রসিদ্ধ গপন্তাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
তাহার বাড়ীর নাম প্রভাস; শ্রারামকুষ্জ-ভক্ত-পরিবারে এবং তাহার 
বাহিরে তিনি খামী বেদানন্দ অপেক্ষা প্রভাস মহারাজ নামেই সুপরিচিত 
ছিলেন । নৃনাধিক ষোল বৎসর পূর্ব প্রভাস মহারাজ সংঘে ফোগদান 
করেন এবং শরীর ত্যাগ কালে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশ বৎসর 
হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবন অ্ীরামকৃষ্খ-মিশন-সেবাশ্রমের অধ্যক্ষরূপে 
বিগত কয়েকবৎসর অতিশয় দক্ষতার সহিত এ কাধ্য সম্পাদন করিতে- 
ছিলেন । শ্রীশ্রীদর্গাপুজার সময় প্রভাস মহারাজ্ঞ বেলুড় মঠেই ছিলেন, 
পরে শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর গোবিন্দপুরের পল্লি-ভবনে তিনি কয়েকদিনের 
জন্য বেড়াইতে যান এবং সেইথাঁনেই ছুই তিন দিনের জরে শরীর ত্যাগ 
করেন । 

প্রভাস মহারাজের একাধারে অনেক গুণ ছিল। তাহার উন্নত 
চরিত্র, একনিষ্ঠ কর্মময় জীবন, সপ্রেম সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়, ত্যাগ, 
বৈরাগ্য ও পবিত্রতা সকলের নিকট তীহাঁকে চিরশ্মরণীয় করিয়া 
রাখিবে। 

কাধ্য-বিবরণী 

শরীহউ-_জ্রীবানক্রু্ম সেলা-সম্মিত্তিক্র ১৯২৫ সনের 
কা্য-বিবরণী। আলোচ্য বর্ষে__শিক্ষা এবং সেবা এই ছুই বিভাগে কাজ 
হইয়াছে । গত সনের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া বোঝা গেল, সেবক- 
গণ দেশের অভাবের তুলনায় প্রতিকার করিতে নিতান্তই অসমর্থ । 
থাসিয়! পাহাড়ের আয় ব্যয়ের হিসাবে যাহা আয় তাহাই ব্যয় হইয়াছে- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | সংঘ-বার্তা ৭৬৩ 


৫১৫।৩/৯। মেবকগণের যাতায়াত থরচ ৯৩।/০ কেন হইল একটু 
বিশদ ভাবে লিখিলে ভাল হইত | খাসিয়া পাহাড় কেন্দ্র এবং মৌলবী- 
বাজার কেন্দ্র বিবরণী দৃষ্টে ঠিক বোঝ! গেল না ইহার! শ্রাহট্র--রামকৃষঃ 
সেবাস্প্মিতির অধীন-কেন্দ্র অথব! স্বাধীন-কেন্দ্র এবং ইহাব পরিচালক 
কাহাঁরা ? আয় ব্যয়ের হিসাবে ২৯৮॥* জমা এবং ১৩৮/৬ পাই খরচ 
দেখান হইয়াছে । তহবিলে ৭৯।%৬ পাই থাকা সত্বেও জমার ঘরে 
হাওলাৎ ৪॥৩ দৃষ্ট হইল । 

শ্রীহট্র-সেবা-সমিতির মোট আয় ১১৯২৯ পাই--ব্যয় ৮৯৭৮৩ 
পাই--নগদ তহবিল ২*৪%৬ পাই । 

ভবিষ্যতে হিসাব একটু পরিষ্কার কারয়'দেখাঁন হইলে, আলোচন। 
করিবার পক্ষে এবং ধাহাব! সহজে আয় ব্যয় দেখিতে আশা রাখেন এই 
উভয়ের পক্ষেই স্থবিধ! হইবে সন্দেহ নাই । এই সমিতির কাধ্যকরী সভার 
সভ্যগণের নাম উল্লেখ দেখিলাম না। প্রত্যেক আশ্রমের কাধ্যকরী সভার 
সভ্যগণের নাম মুদ্রিত করা উচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। 

ন্িমগওড৪ ৫ ভাহউ ১ ৩ আল্লা করুক হেলা 
সন্যিত্িত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্ধের কাধ্য-বিবরণী । এই আশ্রম শিক্ষা এবং 
সেবা দ্বার কাজ আরম্ভ করিয়াছে । আশ্রমের আলোচ্য বিবরণী 
৪ বৎসরের এক সঙ্গে দেখান হইয়াছে । 

১৩২৭ সালে আয় সাবেক তহবিল সহ ৩৯৬৮৩ 


১৩২৮ 2 2 ্ ৩৫২৮৩ 
১৩২৯ 7 ৮ রি *. ৪৯৬৩৬ 
১৩৩৬ ৮ রি 9. ৪৫৭১৮/৩ 
১৩৩১ 5৮ * & 2৮২২৫ 


খরুচ ১৬৫।%৭ উদ্বত্ত ১৪১৩/৬ পাই। 
৮. ১৭৩।/৩ ” ১৭৯//৬ পাই। 
*. ২৮৩৩৩ * ২৯৭৮৯ পাই। 
* ২৮৯৮৪ * ৩৬৩৩৩ পাই। 
*» ৩৪১৩৯ * ৪৮১৮ পাই। 


৭ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


বিবরণী পাঠে এবং আয ব্যয় দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আশ্রমের 
পরিচালকগণ ধীরে অথচ দৃঢ়তার সছিত বেশ অগ্রসর হইতেছেন। এই 
প্রকার ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিলে 
শ্রতগবানের কৃপায় উহা! যে-আদর্শের জন্য স্থাপিত তাহার অনেকটা 
সার্থক হইবে, ইহা আমর! আশা করিতে পারি। 

ভলং্ভস্দ্পী (ভা ১ লাস ক্রু সেহাশ্রক্ম 
এই আশ্রম ১৩২৪ সনে স্থাপিত হইয়া বিগত ১* বৎসর যাবৎ লতপ দী 
কেন্দ্রে সেবাকাধ্য করিয়া! আসিতেছে । তৃতীয় বার্ষিক কার্যয-বিবরণী 
আমাদের আলোচ্য বিষয় । সেবা! এবং শিক্ষা সহায়ে আশ্রম ধীরে ধীরে 
দেশের অভাবের প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে । আশ্রমের মোট 
আয় পূর্বজমা বাদে ১৯৯৬।% মধ্যে আশ্রমজাত ফসল বিক্রয়ে ৫২০1 
আয় দেখিয়া! আমবা প্রীত হইলাম। দেশের দুর্দিনে আশ্রমজাত শিল্প 
এবং কৃষি সহায়ে সেবকগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সে দিকে 
প্রত্যেক গ্রাম্য আশ্রমের দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়। অপ্রাসপ্ধিক হইলেও 
এখানে আমব! ঠপ্ধবতী গো-পালনের জন্য প্রত্যেক আশ্রমের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে চাই । গো-পালন বিষয়ে সম্যক জানিতে হইলে 0০৮৮ 1:9€13178 
10) 11701970158. 1৮6০0--1 55515. 11081513101 ৫0০. 7২5, 
7-8 আনাইয়! পড়িয়া! দেখিতে পারেন । 

পূর্ধবস্রমা সহ আলোচ্য বর্ষে আশ্রামর মোট আয ১২৪১ মোট খরচ 
১০৪৫২ উদ্ধত্ত ১৯৬।* মাত্র । লনপত্দী কেন্দ্রে স্ত্রীবোগের প্রসার চিন্তার 
কারণ। এই কেন্দ্র হইতে নিয়মিত ভাবে ১৬টি গ্রামে রোগীর 
সেবা করা হইতেছে, দুরবত্তী স্থান সমুহ হইতে আসিলেও বিপন্ন জনগণ 
সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না, ইহ! বিশেষ আনন্দের বিষয় । 


পৌষ, ২৮শ বর্ষ | 





স্বামী ব্রহ্ধানন্দের উপদেশ 
৫1২1২১--কাশীধাম 


স্বামী বীবেশ্বরাঁনন শ্রীশ্রীমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন) “হারা, 
ধ্যান ভজন করছি কিন্ত ৪দকে একট! (75091 রুচি ) হচ্ছে না, ষেন 
জোর করে করছি--এর উপায় কি ?” 

শ্রীপ্রীমহাবাঁজ বলিলেন, “সে কি প্রথমে হয? প্রথমে হয না, 
তাব জন্য খুব 909861০ (লভডাই ) করত হয়। যা তোমার 
€10616%  উদ্ভম । আছে সব ওদিকে পাও । আর কোন দিক দেখবে 
না; আর কোনও দিকে 6061 0150৮ । সম নিয়োদ্গিত ) করো 
ন1। সমস্তই এদিকে দাও, এগিয়ে যাও, কখন ১2051601 তু হয়ে! 
না । একট অশান্তি ০০916 স্ষ্টি)করতে চেষ্টা কব সেক হচ্ছে আমার? _ 
কিছুই হচ্ছে না। ঠাকুর বলতেন, “মা, একটা দিন চলে গেল, এখনও 
দেখ! দিলি নি ? রোজ রাত্রে শোবার আগে একবার চিন্তা করে দেখবে_- 
কতটা সময় ভাপ কাঙ্জে গেল; কতট! মন্দ কাজে গেল, কতটা সময় 
তাঁর চিস্তা ধ্যান ভজনে কাটলো, কতটা তমোগুণেব কাজে কাটুছে। 

“তগন্তা ও ব্রন্মচর্যের দ্বারা মনটা 50005 ( শক্ত ) করে ফেলো । বড় 
লোকের বাড়ীতে দবোয়ান থাকে, তার কাজ-_-?চার, গরু উর তাড়িষে 
দেওয়া, সেই রুকম মন হচ্ছে দরোয়াশ। মন যত 91905 1 শক্ত) 
হবে ততই ভাঁল। ইন্দ্রিয়কে ছুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। হছুষ্ট অশ্ব 
বিপথে লিয়ে যায়, থে রাশ টেনে রাখ তে পারে সেই ঠিক পথে চলে । খুব 
5005215 (লড়াই ) কর! কি করছে! তোমরা ? গেরুয়া নিয়ে সংসার 


৭৬৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 


ত্যাগ করলেই কি সব হয়ে “গল কি হযেছে তোমাদ্দেব? সময় শুধু চলে 
ধাচ্ছে আর এক মুহুর্ত ৪5৮০ (নষ্ট ) কোরো না। খুব জোর আর 
তিন চার বৎসর কিছু কর্তে পারবে । তারপর শরীর মন ছূর্ববল 
হয়ে পডবে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না 
থাটলে কি কিছু হয়? তোমরা ভাবছো যে আগে অনুবাগ বিশ্বাস 
ভক্তি হোক তারপর ডাকৃবো । তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় 
না হলে কি আলো আসে ? তিনি এলেই তবে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস সঙ্গে 
সঙ্গে আস্বে। তাকে আনবার অন্তই তপস্তা । তপস্তা ছাঁডা কি 
কিছু হয়? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন--'তপঃ, তপঃ, তপহ,' দেখছে ন। 
অবতার পুরুষদের পর্য্যন্ত কত থাটতে হয়েছে! কেউ কি লা খেটে কিছু 
পেয়েছে? বুদ্ধ, চৈতন্য শঙ্কর, এদেরও কত তপস্তা করুতে হয়েছিল। 
কি ত্যাগ! কি তপস্ত। ! বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? 1২621125110 
অনুভূতি ) হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু, 
মহাপুরুষ এদের বাক্যে বিশ্বীস-01100 9101) (অন্ধ-বিশ্বাস ) করে 
তবে এগুতে হয়। ঠাফুরের সেই ঝিনুকের কথ! জানো তো? 
স্বাতী নক্ষত্রের এক ফৌঁটা জলের জন্য বিন্ুক ই? করে থাকে। 
ফোটাটা পেলে অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈরী করে। 
তেমনি তোমরাও কাজে লেগে যাও, ডুবে যাও । 

"তোমাদের একট| 9911461127০ ( আত্মনির্ভরতা ) নেই । সাঁধন- 
পথে পুরুষকাঁর দরকার । কিছু কর, চারটে বছর অন্ততঃ করে দেখ 
দেখি; যদি কিছু না হয়ঃ তখন আমার গালে চড় মেরে! । রজঃ তমো 
ছড়িয়ে সত্বে না যেতে পারুলে ধ্যান জপ কিছুই হয় না। তারপর 
সত্বকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে, আর 
আস্তে না হয়। মান্ুষ-জন্ম কত দুর্লভঃ অপর প্রাণীদের জ্ঞান 
হয় নাঁ। মানষ-জন্মে ভগবান লাভ করতে হবে এই জ্ঞান হচ্গ। 
এই জন্মে খেটে খুটে এমন অবস্থায় যাও যেন আর আস্তে না হয়। 
মনটাকে স্কুল থেকে ুক্ষে, হুম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকাঁরণে, 
মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিরে যেতে হবে। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 
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তার পাদ্পদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া ষে আর কিছু নেই--সর্বং 
খন্িদং ব্রহ্ধ। সবই তাঁর । কিছু ০81001216 কোরো না, (খতিও না )। 
52175011510: (আত্ম-সমর্পণ ) কি একদিনে হয়? সেটা হলে তো 
সব হয়ে গেল। (টার জন্য খুব 50026] ( লড়াই ) কর্তে হয় । 
“অনন্ত জীবন রয়েছে । মানুষের জীবন বড় জোর একশ বছর । যদ্ধি 
56610721 17810010955 (অনস্ত সুখ) চাঁও তো একশ বছরের স্থথ ছেড়ে দাও |” 


১২।২।২১--ক শীধাম 


পর) মহারাজ, যতীশ্ববানন্দ স্বামীকে বলিলেন, “৬৮০; 500 ৮/01৭1810 
(কর্ম ও পুজা) এক সঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হয়। কেবল দাঁধন 
ভজন নিয়ে থাকৃতে পাবর্লে ভাল, কিন্তু কণ্জন তা পারে? অভ্রগর- 
বৃত্তি লিয়ে থাকা এক 10190 (বোকা ) করতে পারে, যার 10810 
( মস্তিষ্ক ) খাঁটাবার শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে আছে। আর এক 
মহাঁপুরষেরাই পারেন, ধারা কর্মের পারে) পীতাতেও আছে-_কর্ম্ম 
না! করে জ্ঞান লাভ হয়না । কন্মের মধা দিয়ে মেতে হবে। যার! 
কর্ম ছেড়ে দিয়ে ভজন করে, তাদের ঝুপড়ি বাধতে, আর রান্না করতে 
সময় কেটে যায়__দেখছি তো? কর্ম ঠাঁকুর-স্বামিজীর, এই ভাৰ 
নিয়ে কাঁজ করলে কোনও বন্ধন তো হবেই ন!, অধিকন্ত ভার 01002 
দিয়ে (সাহায্যে) 3017098] (আধ্যাত্মিক ), 10078) (নৈতিক ), 
17051150608] (মানসিক ) সব রকম উন্নতি হবে। সব তাদের পায়ে 
অর্পণ কর ; শরীর মন সব তদের দিয়ে দাও, তাদের গোলাম হয়ে যাঁও। 
বল, “এই তোমাদের দিয়ে দিলাঁম? এর দ্বারা যা করাঁবার কর। আমার 
ক্র শক্তিতে যতটুকু হয়, কর্বাঁর অন্ত সর্বদা প্রস্তুত |” তখন তোমার 
ভার তাঁদের উপর । তোমাকে নিজ্ধে কিছু করতে হবে না। ঠিক্‌ 
ঠিক এইটি করা চাই। নইলে “রাম বল্ধে আবার কাপড়ও তুলবে, 
তা হলে চল্বে না। 

“আমরাও পীচ ছ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর আবার কাজে লাগি। 
শ্বামিজী আমাকে ডেক্চে বল্লেন, “ওরে ওতে কিছু নেই, কাজ কর্‌ । 


৭৪৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 


অপা্িলাটপািপাসিলাশিলাশ্পাশিপাপাসিলািপাস্ি্চিপাসিপা পাস পিশাপিশাসিপাসিপাস্পাশি পাশপাশি 


আমরাও তো তখন সব রকম কাঁজ করেছি । কই তাতে তো কিছু 
থারাপ হয়েছি বলে বুধতে পারি নি। আমাদের স্বামিজীর 
কথায় একটা শ্রদ্ধা ছিল। তোঁমরাঁও এই দুই মহাপুরুষের উপর অগাধ 
বিশ্বাস রেখে চলে যাঁও, কিছু ভয় নেই। একটাতে দৃঢ় বিশ্বীস রাঁথ। 
কত লোক এর পর ভাঁংচি দেবে--ও আবার ঠাঁকুর স্বামিজীর কাজ 
কি? কারুর কথা শুলবে না। জগৎ যদি বিরুদ্ধে দাড়ায় তবুও ছাড়বে না 
যেটা পাকা করে ধরেছ । 

“৬$০01]. (কাজ ) ও ৬0151) পুজা । এক সঙ্গে করুতে ছ চার 
বার না পারণেই ছেড়ে দেবে কেন? বার্ বারু চেষ্টা করতে হয় । 
ঠাকুর বলতেন, “বাছুরটা দাড়াতে গিষে, সাত বার্‌ পড়ে যায় । তবুও ছাড়ে 
না, শেষে দৌড়তে শেখে | কর্মের মধো থাকলে মনের একটা 0:877105, 
(শিক্ষা ) হয়। তথন সেই মনকে সাধন ভজনেও বেশ সহজে লাগাতে 
পার! যায়। নইলে ভাসা ভাসা রাখলে সাধন ভজনে লংগাবার সময়ও 
সেই মত হয়। একটা সময় আসে যখন সব কাজ ছেড়ে শুধু জপ ধ্যান 
নিয়ে থাকৃতে হয়, তখন কাজ ছুটে যায়। মন যখন জাগা থাকে, 
তথন এঁটে হয় নতুবা জোর করে কর্তে গেলে দু চার দ্রিন ভাল লাগে, 
তার পরেই 77090090177 / একঘেয়ে ভাব ) আসে। কেউ কেউ হয় 
তো পাগল হয়ে যাঁয়। ব্রহ্ষচর্য্য দ্বারা খুব শক্তিও হয়। একটা লোক 
পঁচিশটা লোকের কাজ করুতে পারে! আগেকার ব্রহ্মচর্যের নিয়মের 
মধ্যে কতকগুলি কাজ ছিল-_-জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, তীর্থ ভ্রমণ, সৎ্সঙ্গ ) 
এর মধ্যে নিজের কিনে ভাল হবে সবাই কি তা জানতে পারে? 
সেইজন্য গুরু+ সাধু, মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হয়। তোমাদের পুরা 
£590070 ( স্বাধীনতা ) দিচ্ছি, কর দ্রিকি। কর্দিন সে ভাবে চল্তে 
পার? ছু চার দিন । মন এখন কাচা বলে, 0৪100 নয় বলে এত গোঁল 
হচ্ছে । 

“আড্ডার মত শক্র আর নেই, ওতে একেবারে 1010 ( ধবংস ) এনে 
দেয়। নির্জন বাঁস না করুলে মনের /০11085 (গতি ) বুঝতে পারা ধায় 
না। নানা রকম হউউগোলের মধ্যে থাকলে ভাবের ৮০1০0177৩0 


পৌষ) ১৩৩০ । ] স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ৬৯ 


(বিকাশ ) হওয়া ভারী শক্ত । হিমালয়ের মত জায়গা! আছে ? কি নির্জন, 
কি পবিত্র হাওয়া, শিবের স্কান; সেখানে মাথা ঠাণ্ডা থাকে | চার 
ধণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় হয়ে যায । আমি সকলকে 7৩০০1 সম্বোধীনতা) 
দেই | নিজের নিক্সেব ভাঁবে এগিয়ে দাক | যেখানে বাঁধবে যেন জিজ্ঞাসা 
করে নেয়। একটা জায়গায় ঠাফুর-স্বামিজীর কাজ নিয়ে থাকলে সব 
রকমে ভাল । এখানে বেশী দিন পাকলে হয় তো তোমাদের মনে হতে 
পারে--কিছু করি না, বসে বসে খাবে! আমবা যখন কাঁজ করতাম 
তথন যেমন শরীর মন থাঁকৃতো, আব তারপর কাল্গ ছেড়ে দিয়ে যে 
অবস্থা, এ ছুটো তৃলনা করুলে আগেকারটাই ভাল বোধ হয় । এ 
আমাদের ভেতরকার কথা বল্ছি। লোঁকে মনে করে, এবা কাজ ন! 
করে থাকে--যেমন আমি, একটা স্কুল উদ্দাতবণে বল্ছি._-তমনি 
আমবাও থাকবো না কেন? গুরকম বুদ্ধি কখনো কোরো না। অনস্ত 
জীবন পড়ে বক্েছে। ছুচাবটা জীবন না হয় তাঁদের কাজে দিয়ে 
দিলে । ভূলও যদি হয় তো ন। হয় ছুচারটে জন্ম গেলই, কিন্ত তা 
হয় না। তাদের রুপায় দখবে হাউয়ের মত কোথায় উঠে যাবে। 
ওরকম করে আলগ! দিয়ে আর কাটিয়ো না। ল্যাদাড়ে সাধন ভজনে 
হবে না; যেটুকু কাজ করবে, ষোল আনা মন দিয়ে করবে--এই 
হলো! কাজেব 56015 ( কৌশল ), স্বামিজীও আমাদের তাই বঙ্তেন। 
লেগে যাও, কাজে বস্বার সময় একবার প্রণাম করবে । করতে করতে 
মাঝে মাঝে 10651521 ( সময় ) পেলে ম্্রণ করবে, আবার কান শেষ 
করে প্রণাম কর্বে। তাদের কথা, তাদের উপদেশ, আজ্ঞা, এই সব 
চিন্তা করেই দিন কাটাবে । অমুক কিছু বল্লে মনে কর্বে--ব্ড ভাই 
ছুটো বকেছে। সব এক পরিবারের লোক ;* ভায়ে ভায়ে যেমন 
ব্যবহার কর্তে হয়ঃ তেমনি করবে । অমুকও যেমন আমার আপনার, 
তুমিও তাই, সেই রকম সব ।” 

অন্ত একদিন শ্রীত্রীষহারাজ জনৈক সাধুকে বলিলেন, “মনকে 
শাস্ত রাখতে হবে।  0790০20এক (ভাবপ্রবণতার ) প্রশ্রয় 
ন। দিষে স্থির ভাবে মনকে প্রশাস্ত করতে হবে। শতক 


৭১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা। 


158000 ( প্রতিক্রিয়া ) সামলাঁন যায় না, ফল থারাঁপ হয়। জপ 
ধ্যানের ত্বাবা ইন্দ্রিয়গুলেো আপনিই সব নত হয়ে আসে, কিন্তু প্রথমে 
কতকটা তাদিকে বশে রাখবার চেষ্টা করুতে হবে, খঁটেই দরকার । জপ, 
ধ্যান এক 51005 ( একাসনে ) অনেকক্ষণ করতে হয়। প্রথম-- 
দিনের মধো চার পাচবার বসবার অভ্যাস ভাল। মন লাগুক বা, না লাগুক 
জপ করে যাওয়া উচিত; কারণ বসতে বসতে হয় তে! আবার একাগ্র 
হবে_ হয়ে থাকে । সুতরাং এ শান্ত ভাবটার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও জপ, ধ্যান 
করে যাওয়া ভাল। কুলকুগুলিনীব চৈতন্ত হলে রিপুটিপু কোথায় পড়ে 
থাকে | তথন মনেও হয় লা ওসব আছে কি-না । “আপন ভন্মন কথা 
না কহিবে যথা তথা” বাহিবে কিছুই নাই, সব ভিতরে । বাহিরের 
গান কিছুনয়, ভিতার এমন সুন্দর গান শোনা যায়, যেন সব জুড়িয়ে যায় । 
প্রণব ধ্বনি? দীর্থ ঘণ্ট। নিনাদ এসব কেউ কেউ শুনতে পায়। ঠাফুর 
পঞ্চবটাতে ধ্যান কর্তে কর্‌তে শুনেছিলেন বীণাঁব ধ্বনি | 

“ভগবানকে বিশাল ভাবে ভাবতে হয় | তাই বিশাল জিনিষ-- 
হিমালয় পাহাড়, কি সমুদ্র, এই সব দেখে সেই বিশাল ভাবটা আনবার 
চেষ্টা কর্তে হয়; না হয় আকাশ |” 


জন্মীস্তর ও পতগ্জীলি 


(পূর্বাশ্ববৃত্তি ) 
সতি মূলে তদ্বিপাঁকো জাত্যাযুর্ভোগঃ ॥ ২ পা, ১৩ হু ॥ 
ুতার্থ যদি মনে সংস্কারের মূল থাকে, তাহা হইলে তাহার 
ফলস্বরূপ মন্তষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমাযুঃ ও স্থখ হুঃখাদি ভোগ 
হয়। (রাহ্গষোগ ) 
ভাষ্যতাৎ্পধ্য।-_চিত্বভূমিতে যদি রেশ ( অবিস্ভা অন্মিতা, রাগ, 
স্বেষ ও অভিনিবেশ ) থাকে তাহা হইলে কর্্দাশয় ( ধর্্মাধর্শরূপ সংস্কার) 


পৌষ, ১৩৩৩ ।] জন্মাস্তর ও পতঞ্জলি ৭১১ 


স্পসপাসিপাসিপিসপিরিসসিসি সিলাসাসিাস্সিি সিল সপিসিপসিপাস্টিপকাসটপিস্পিসিলি উ্স্সিনিপাসছি পাস পাস্তা স্পা তাস পাসিপাস্টিতাসদিরিসিএপাঈি,তািকাস্ছিতাসিপা তি ৩ ৯ পসটি লা *৮০৯০৫পাস্টিণ নিপা পান্তা পা এাস্পিপাসিন লালা সিপাস্দিিি 


বিপাক ( পরিণাম) হয়। কেশ, মূলের উচ্ছেদ হইলে আঁর হয় না। 
চাউল তুষের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও অঙ্কুর উৎপাদন করে। 
কেন না উহা তৃষের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও উহার বিষোক বা 
বীজ-শক্তি নষ্ট হয় নাই। সেইবূপ ক্রেশরূপ বীজ-শক্তি প্রকট জ্ঞানের 
স্বারা নাশ ন। করিতে পারিলে কর্্মাশয় অদৃষ্ট ফল জননে সমর্থ হয়। 

পূর্বকৃত কর্ম্মবিপাঁক ( কর্মফল । তিন প্রকার-_(১) জাঁতি__মন্ুষ্য। 
দেব, পশু প্রভৃতি জন্ম, (২: আযুঃ--জীঝন ধারণের নিদ্দি্ট সময় 
এবং (৩) ভোগ-_বিবিধ সুখ এবং ছঃখ । 

পূর্ববপক্ষ_-(১) ধর্ম বা অধর্মরূপ একটি কর্ম কি একটি স্রন্মের কারণ ? 
অথবা (২) একটি কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে? অথবা (৩) অনেক 
কন্দ্ম কি অনেক জন্মের কারণ? কিংবা (৪) অনেক ক্র একটি অন্যের 
কারণ হয়? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_(১) একটি কর্ম একটি জন্মের কারণ এবূপ বলা 
যায় না। কারণ অনাদি কাল সঞ্চিত অন্মাস্তরের অসংখ্য অবশিষ্ট কর্ম 
এবং বর্তমান শরীরে ধাহ! কিছু করা হইয়াছে, তাহাদের ফলক্রমের 
কোন নিরম নাই; অর্থাৎ কোনটির পর কোন্টি ফলপ্রহ্থ হইবে 
তাহার স্থিরত না থাকায় ধর্শীনুষ্ঠানের কোন হেতু থাকে না। কি 
জানি যদি সারাজীবন ধর্মপালন করিয়া একটি অসৎ কম্মের ফলে 
আর একটি নীচগতি প্রাপ্ত হইতে হয়? এবং সেই নী£গতি প্রাপ্ত 
হইয়। আবার আর একটি অসৎ কর্্মফলে আর একটি নীচগতি হইতে 
পারে এবং এইরূপে সৎ কর্ম ফলিবার অবসর নাও হইতে পারে। 

(২) একটি কর্ম অনেক জন্মের কারণ হইতে পারে না। কারণ, 

₹খ্য কর্মের মধ্যে যদি একটি, অনেক কর্মের কারণ হইয়া পড়ে 
তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্মের বিপাক বা ফল ফলিবার অবসরই ঘটিয়া 
উঠিবে না। 

(৩) অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের কারণ তাহাও বলা চলে লা! । 
কারণ, ইহাতেও একই দোষ হয়। অনেক অন্ম এক সময়ে হইতে 
পারে না পর পর হইতে হইবে, অতএব সকল কর্মের বিপাক হওয়া 


৭১২ চির ২৮শ বিনিহ সংখ্যা । 


৬ ০৯ পাস পাদ, গাল পাটি তি ৯৫টি পাঠ পাসিতসিপাসি তস্িসিপাসিশ্াসি পিপি, পাটি পানি পাখি লাসটিপাছি তাস্পিশি 


অসম্ভব । মনে কর, বিগত, জন্মের দশটি কর্ণ পর পর সাতটি ₹ জন্মের 
সৃষ্টি কত্রিল এবং সাতটি পন্মের প্রথম জন্মের কৃত নৃতন দশটি কর্ম 
কবে অপর সাতটি জন্মের হ্টটি করিবে? এই জন্ত কতকগুলি কর্ম 
একত্রে বহু জন্মের স্থট্টি করিতে পারে না। 

অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবন্তীকাল যাহাঁকে জীবন বলে, যে কালে 
অনুষ্ঠিত বিচিত্র কণ্ম প্রধান বা অপ্রধান ভাবে চিত্তে--অবস্থান করে। 
পরে মৃত্যুর পর উহার অভিব্যক্তি ঘটে অর্থাৎ ফল-জননে অভিমুখা 
হুইয়৷ জন্ম প্রভৃতি কার্ধা জন্মাইতে বসু কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া একটি 
জন্ম সম্পাদন করে। এই কালে সঞ্চিত কম্মরাশি প্রারন্বকর্মাদ্বারা 
অভিভূত থাকে । এবং এ প্রারন্ধকর্ম স্বজাতীয় অনেক কর্মের সহিত 
মিলিত হইয়। একটি জন্ম উৎপন্ন হয়। এরূপ হইলে আর দোঁষ 
হয় না, যেমন এক এক জন্মে অনেক কর্ম উৎপন্ন হয় তেমনি একটি 
জন্মবারাও অলক কর্মের ক্ষয় হইয়া জীবনের সামঞ্জন্ত রক্ষা কবে। 
এনং যে কর্মসমষ্ি মনুষ্যাদিকূপ জাতি নির্ণয় করে তাহারাই জীবের 
আধযুঃ ও সুখছঃথ ভোগের নির্ণয় করে। উক্ত কশ্মসমষি জাতি, আময়ুঃ 
এবং ভোগের কারণ বলিয়! ভ্রিবিপাক নামে কথিত হয়। একটি 
জন্মের কারণ বলিয়া একভবিক নামেও পরিচিত । দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় 
কর্্দাশয় মাত্র ভোগের হেতু হইলে তাহাকে এক বিপাকারস্তক বলে। 
আয়ু: ও ভোগের হেতু হইলে দ্বিবিপাকারস্তক হয়। সর্বাবয়বে গ্রন্থি- 
বুক্তু মং্ম্তজালের ন্যায় চিত্ত অনাদি কাল হইতে ক্লেশ? কর্ম ও বিপাকে 
সংস্কার দ্বার! বিচিত্র হুইয়। রহিয়াছে । অসংখ্য জন্মের অসংখ্য বাসন! 
চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে । জন্মের দ্বারা খ্ী একভবিক কর্্মাশয়ের 
কথন নিক্কত বিপাক ও কখন অনিয়ত বিপাক ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ 
কত্তকগুপি কর্মের পরিণামের সময় অবধারিত থাকে এবং কতকগুলির 
পরিণাম কি ভাবে হইবে তাঁহ৷ সঠিক বল! ঘায় না। 

তবে দৃষ্ট-জন্ম-বেধনীয়-নিয়ত-বিপাক-কর্ম্মীশয় অর্থাৎ এই জন্মেই 
যে সকল কর্মের পরিণামের সময় জানা যায় তাহাদিগকে একতদ্বিক 
বল! যাইতে পারে । কিন্তু অনৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়-অনিযনত-বিপাক-কর্্মাশয়ের 


পৌষ, ১৩৩৩ |] অন্মাস্তর ও পতঞ্জলি ৭১৩ 


অর্থাৎ ঘষে সকল কর্মের পরিণাম এই জন্মে হইবে না এবং পারিণামের 
সময়ও যখন ঠিক নাই তথন তাহারা একভবিক হইবে এমন কোন 
নিয়ম হইতে পারে না । কেন না 

(১) এক্ধপ কর্াশয় বিপাক বা পরিণাম না জন্মাইয়া কত কর্মমা- 
শয়ের নাশ হইতে পারে । 

(১) কন্মাশয়ের প্রধান কমন বিপাক সময়ে আবাপগমন অর্থাৎ 
যাগাদি প্রধান কন্মের স্বর্গার্দিক্ূপ বিপাক তইবার স্ময় হিংসার্দিকৃত 
অধন্মও কিঞিত ছুঃথ জঅন্মাইতে পারে । 

(৩) নিয়ত-বিপাক অর্থাৎ শিদ্দিষ্ট কালে ফলবান হইবে এইবূপ 
প্রধান কর্মদ্ারা অভিভূত হইয়! চিরকাল একইরূপ থাকিয়া যাইতে 
পারে । 

উদ্দাহরণ--_ 

(১) কম্মাশয় পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াই শুক্ুকন্ম অর্থাৎ তপশ্তার 
বারা নাশকর। যায়। পাপ ও পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম নাশ হইতে 
পারে |! এ বিষয়ে শান্তর এইরূপ বলিয়াছেন) “পাপচারী অনাত্মজ্ঞ 
পুরুষের অসংখ্য কম্মরাশি ছুই প্রকার । একটি কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্্ম, 
অপরটি শুক্ল-কষ্চ অর্থাৎ পুণ্যপাঁপমিশ্রিত, এই উয়বিধ কম্মকেই 
পুণ্যঘারা গঠিত একটি কন্ম নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি সুরত 
শুরু ধর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হও, পগ্ডিতগণ ইহ-জন্মেই তোমার কন্মন 
নাশের বিধান করিয়াছেন 1৮ 

(২) কন্দাশয়ের প্রধান কর্মের দ্বার! লোকের যখন অবাপগমন 
অর্থাৎ যজ্ঞাি কর্মের দ্বারা যথন স্বর্গাদি ফল ফলে, তখন যজ্ঞ করিতে 
গিয়া যে পশুহিংসার্দি করিতে হয় তজ্জনিত যে অল্প মাত্র পাপ 
( অবিশুদ্ধি), এ প্রধান কর্মের সহিত সঙ্কর বা মিশ্রিত হইয়। স্বর্গাদি 
লোকে গিয়! ছুঃখ জন্মাইতে পারে। কিন্তু ঘ্ী পাপকে সপরিহার অর্থাৎ 
প্রায়শ্চিত্ব ছার! নাশ করিতে পারা ধায়। ঘদ্গি সপ্রত্যবধর্ম অর্থাৎ 
প্রমাদ বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করা হয় তবে জীবনের প্রধান কর্ম সে 
যক্তাদি তাহার ফলে যে অভ্যুদয় (ব্বর্গাদি ) হয় সেই কালে এ ক্ষুত্ত 


৭১৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ --১২শ সংখা । 


হিংসাজনিত পাপ অনর্থ বা দুঃখ জন্মীয়। তবে তাহারা বলেন যে, 
এ শর্গরূপ স্থখ-সমুদ্রে খ হুঃখরূপ বহ্ি-কণিকা সহজেই সহ কবা যায়| 

(৩) কর্মাশয়ে যদিও অনস্ত কর্ম রহিয়াছে কিন্তু নিয়ত-বিপাক 
অর্থাৎ যে কর্মের ফল ফলিবার সময় হইয়াছে এইন্প ক্ষুদ্র কম্দমুসকলকে 
প্রধান-কর্ম্ম বুকালেব জন্য অভিভূত বা দাঁবাইয়া রাখিতে পারে। 
আমরা পূর্ববে বলিয়াছি--( ১) অনুষ্টজন্ম-বেদনীয় (যে কশ্বেব ফল 
এ জন্মে দেখা যায না । নিয়ত-বিপাক-কন্ম (যাহা1! পর-জীবনে ফল 
প্রদানের উপযোগী হইয়াছে ) সকল মৃত্যুর পর অভিব্ক্ত হম, ২) 
অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়-অনিয়ত-বিপাক-কর্থ্ম (যাহা পবজীবনেও ফলো।নুখ 
হইবে লা) সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে বা পরজন্সে প্রধান কর্মের 
সহিত অবাঁপগমন (সহায়কভাবে অবস্থান ) কবিতে পাবে, অথবা 
প্রধান-কর্্ম বহুকালের জন্ত তাহাদিগকে দাবাইয়৷ বাখিতেও পারে, 
যতদ্দিন লা প্রধান কর্মের শক্তিক্ষয় হয় এবং এ সকল অনিয়ত ক্ষুদ্র 
কর্মের স্বজাতীয় কর্ম সকল উপস্থিত হইয়! তাহাকে বলবাঁন করিয়া 
না তুলে। সেই জন্য এই সকল অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়-অনিয়ত-কর্মকলেব 
দেশকাল নিষমিত্ের স্থিবতা নাই এবং এই হেতৃই কর্খ্বাদকে বিচিত্র 
ও ছুজ্ঞে় বল! হইয়াছে । ণঅপবাদ বিষয়ং পরিত্যজ্য উৎসর্গং প্রবর্তৃতে” 
__সামান্তবিধি বিশেষবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রবৃত্ত হয়। 
অপবাদ (বিশেষ কর্ম) উতৎসর্গকে (সামান্ত কর্ম ) অতিক্রম করিতে পারে 
না। সারাজীবন অসদ্ভাবে কাটাইয়া ( উৎসর্গ ) একটি সৎ কর্মে দ্বারা 
( অপবাদ ) স্বর্প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু ভগবান বলিতেছেনঃ 
“অতি অল্প মাত্রও মোক্ষ-চেষ্টা মানুষকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে |” 

তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যা পুপ্যহেতৃত্বাৎ ॥ ২, পা, ১৪ সা ॥ 

স্ত্রার্থ £_-পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া! উহাদের ফল আনন্দ 
ও ছুঃখ। (রাজযোগ ) 

ভাষ্যান্থবাদ ।- পূর্বোক্ত জাতি, আঘুঃ ও ভোগ পুণ্যদ্বারা সাধিত 
হইলে সুখের হেতু হয় এবং পাপের দ্বারা সম্পাদিত হইলে হঃখের হেতু 
ছয়। 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] জন্মাস্তর ও পতঞলি ৭১৫ 


ততম্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যকির্বাসলালাম্‌ ॥ পা ৪+ হা ৮॥ 

সুত্রার্থ ২--এই ত্রিবিধ-কর্্ম । শুরু, কৃষ্ণ? শুক্-কৃষ্ণ ) হইতে কেবল 
সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যে গুলি (জাতি, আঘুঃ ও ভোগ ) 
সেই অবস্থায় প্রকাশ হইবার উপযুক্ত । অপবগুলি সেই সময়ের জন্য 
স্তিমিত ভাবে থাকে । (রাজযোগ ) 

স্বামিপাঁদ কৃত ব্যাখ্যা মনে কর, আমি সৎ) অসৎ ও মিশ্রিত, 
এই তিন প্রকাব কম্মহী কবিলাম। তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু 
হইল, আমি স্বর্গে দেবত| হইলাম । মনুষ্যদেহের ও দেবদ্দেহেন বাঁসনা 
একরুপ নহে। দেব-শরীর ভোজন, পান কিছুই করে না। তাহা 
হইলে আত্মার যে প্রান্তন অন্ুক্ত-কম্ম আভার ও পাঁনের বাসনা 
সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি সদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই 
কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত অবস্থা 
ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশ পাইয়া গাঁকে। যে সকল বাসনাব প্রকাশের 
উপধুক্ক অবস্থা আসিয়াছে, তাঁহারাই “কবল প্রকাশ পাইবে । অবশিষ্ট 
গুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে | এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত। 
অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব-বাসন। রহিয়াছে । আমি যদ্দি 
দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভবাসনাগুলিই প্রকাশ পাইবেঃ 
কারণ, তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে । যদি আমি 
পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব-বাসনাগুলিই আসিবে। 
শুভবাসনাগুলি তখন অপেক্সী করিতে থাকিবে । ইহাতে কি দেখাই- 
তেছে? ইহাতে ইহাই দেখাইতেছে যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা 
পাইলে বাস্নাগুলিকেও দমন করা ধায় । কেবল যে কর্ম সেই অবস্থার 
উপযোগী, তাহাই প্রকাঁশ পাইবে । ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে 
যে, বাহিরের অনুকূল অবস্থা কর্ম্মকেও দমন কবিতে পারে । 

জাতি-দ্রেশ-কারা-ব্যবহিতাঁনাঁমপ্যানস্তধ্যং স্বৃতিসংস্কারয়ো- 
রেকরূপত্াৎ ॥ পা ৪, সুত্র ৯॥ 

সুতার্থ ২ স্বতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল 

ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্ধ্য হইবে। 


৭১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


ভাষ্যতাঁৎ্পরা ।--বুষধংশ ( মার্জার ) রূপ-বিপাক অর্থাৎ মার্জার- 
জন্ম ও দেই জন্মের আহুঃ ও ভোগের প্রেরক যে-বিগত জন্মের অনৃষ্ 
কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মসমঙি তাহা নিজ কারণদারা অভিব্যক্ত হয়। বলিতে পার, 
জীবের পূর্বব বিড়াল জন্মঃ পব পর অসংখ্য জাতিঃ বনুদূরদেশ ও অসংখ্য 
কলের দ্বারা, ব্যবহিত রহিয়াছে তথন বর্তমান বিড়াল জন্মে তাহার 
অতীত বিড়াল জীবনের সংস্কার কি করিঘা স্মরণ হইতে পারে? ইহার 
উত্তরে আমরা বলি ইহ-জন্মের বহুদিনেব পুর্ধব-সংস্কার যেমন অবস্থা 
নুন্ূপ স্্রবোগ পাইলেই জাগিয়া উঠে, সেইরূপ * সকল সংস্কারের ক্রম 
(আনন্তর্যা ) কদাপি নষ্ট হয় না। 

স্মৃতি ও সংস্কার একই জিনিষ। সংস্কার অগ্ভব হইতে হয়। 
অনুভূতি মকলই সংস্কার রূপে থাকে । এই সংস্কার চিত্তরূপ অজ্ঞান 
ভূমিতে ( 30000105019105 1[২০1017 ) সঞ্চিত থাকে, বাহা-ব্যাপারের 
। [20510000900 ) স্ংর্ষে চিত্তের ম্মরণাত্মিকা শক্তি (21001 ) 
তাহাকে জ্ঞান ভূমিতে (090501985 1১127 01 0186 06169) 
তুলিয়া আনে তথন উহাকে স্থৃতি বলে। এই সংস্কার সকল কর্ম্মবাসন! 
বা ধন্মাধন্মরূপ অদৃষ্ট কারণের সমান 1 কর্মবাসনা যেমন শীঘ্র ব অতি 
দীর্ঘকাল পরে জাতি, আযুং ও ভোগন্টি করে, সংস্কারও ঠিক তেমনি 
শীঘ্র বা দীর্ঘকাল পরে স্থৃতি জন্মাইতে পারে । ইহারা অসংখ্য জাতি, 
দেশ ও কাল দারা ব্যবহিত হইলেও স্মতির সহিত ইহাদের পারম্পর্ধ্য 
নষ্ট হয় না। 

জন্মকাঁরণ বাসন! ও তাহার নিবৃত্তি 
পরিণামতাপ-সংস্কারঘঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্বমেব দুঃথং 
বিবেকিনঃ ॥ ২ পা) ১৫ স্॥ 

স্ত্রার্থ £- প্রত্যেক বস্ততে হয় পরিণাম কালে, নয় ভোগ-কালে ছঃথ 
কিংবা ভোগ ব্যাথাতের আশঙ্কায় অথবা উহ্বার সংস্কার জন্য ভ বিষ্যুদ ,২খের 
প্রসবকারী বলিয়া গুণবৃত্তি, ( অর্থাৎ সত্ব রজ ও তমঃ পরম্পর 
পরম্পরের বিরোধী বলিয়া ) বিবেকীর নিকট সবই ছুঃথ বলিয়া বোধ 
হয়। (রাজধোগ ) 


পৌষ, ১৩৩৩ 1] জন্মান্তর ও পততঞলি ৭১৭ 


ভাষ্য-তাঁৎপর্যয ।--শোঁগীর পঙ্গে সবই ছুঃখ-স্বরূপ ; কেন না আসক্তি 
কামনা ' রাগ) হইতে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ উপাধদ্বারা সখের 
অনুভব হইয়। থাকে । অতএব এই বাগই কন্মীশঘ সি করে। প্রানীর 
পীড়ন না করিয়া উপভোগ অসম্ভব সই জন্ঠ শ।বীরিক, মানসিক ও 
বাচিক হিংসাদারা কন্্াশয় কটি হয়। বিষয়স্রখই অবিদ্থা | ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ করিয়। যথন তৃপ্ি আসে তখন ভোগ্যবস্ত হইতে ইজ্জিয়ের 
নিবৃ্তি হয়-_-ইন্দ্রিয়ের এই উপশ্ান্তিকে স্রথ বলে। ইন্দ্রিয় যখন প্রবৃত্তি 
বশত; চঞ্চল হয় ভাহাকে অশাস্তি বা দুঃখ বলে। বিষয় কোঁটীবধার 
ভোগ করিয়াও একেবারে তৃপ্টি আসে না। তোগেন অভ্যাস বা 





অন্রশীলন দ্বারা ইন্দিয়িব পৈতৃষটা সম্ভব নয় ববং উহাকে অনুবাগ ও 
ইন্দিয়চবিতার্থ করিবার নানা কৌশল ৭. দন বুদ্ধি পায়; অহুএব 
ভোগান্ুশীলন স্গেব কারণ নঙ্কে | বুশ্চিকের ভবে যেমন লোকে সাপের 
মুখে পড়ে তেমনি লোকে এক শাগ হইছে অপর ভোগ চরিতার্থ 
করিতে গিয়া মহাদ্রঃথ প্রাপ্ু হয়? ম্বখভোগ কাঁলে৪ ফোগীরা তাপ 
ভোগ করেন । আহঠাষ্য আসিয়াছে, কিন্ত অপরে খাইতে পহতেছে 
ন। বলিয়। আহার কাঁলেও হুঃখ ভোগ করিতে হয়। 

স্বখের উপার খুঁজিতে গিয়া শরার, বাক ও চ্তিদ্ারা নানা কাধ্য 
করিতে হয়) ইহাতে অপরের প্রতি অন্গ্রহ নিগ্রহ উভযই সম্ভব) 
এই প্রানুগ্রহ ও পরপাড়নদ্বাধ। ধর্ম ও অবর্থ সঞ্চয় হয়) এই সঞ্চিত 
কর্মাণয় হমোভবশতঃ হইয়া থাকে-উছাঁকেই তাপ-ছুঃখ বলা যায়। 
স্থথান্ুভব হইতে যে সংক্কার জন্বো তাহাকে শ্থথ-সংস্কার এবং হঃখান্গভব 
হইতে যে সংস্কার জন্মে ভাহাকে হখ-মংস্কাব বলে । মুখ এবং ভঃখের 
অন্ুতব ভইতে উভয়বিধ সণঙ্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্বৃতি। স্মৃতি হইতে 
রাগ বা দ্বেব, এই ছুই ইি হইতে কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্যে, 
তাহা হইতে ধর্াধন্্রূপ কন্মীশয় জন্মে, উহা হইতে জাতি, আযুং 
ও ভোগরূপ বিপাক, পরে পুনরায় সংস্কারের জন্ম হইতে থাকে | এই 


সন্তান প্রবাহ দেখিয়া ধোগীর! কোন বিষয়েই জ্থপান না । ষোগীদের 


৭১৮ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা । 


হাদয় অক্ষিপাত্রের শ্তায় কোমল (55781655)। সামান্ত কারণে 
অশান্তি ভোগ করেন। যেমন উর্ণাতজ্ (মাকড়সার জাল) চক্ষে 
পড়িলে গীড়া দায়ক হয় কিন্তু হস্তপদে পভিলে কোনও অনুভূতিই হয় 
না। কাহারও কবাঘাতেও কিছুই হয় না. কেহ একটি কথায় মরমে 
মরিয়া যায় । সামান্ত কারণে সাধারণ লোকের কোনও কষ্ট হয় ন!। 
তাহার! নিজ নিজ কর্ম্মফল স্থথ দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ কবে আবার পুনবায় 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে । অনাদি সংস্কার বশতঃ পুনঃ পুনঃ দুঃখ পাইয়াও 
বাহাবস্ততে অহংকার মমতাঁৰ বুদ্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
ও আধিনৈবিঞ্ এই তিবিধ গু£খন্বারা অভিভূত হয় ও পুনঃ পুনঃ জন্ম 
গ্রণ করে। 

সব্বঃ বডঃ ও তমঃ গুণ সকল পরস্পরেব সাহাষ্য করিয়৷ শাস্ত; 
ঘোর ও মু বা সুখ 2ঃ৭ মোভকপ জ্ঞান জন্মায়। সব্বগুণ স্ুুথস্বরপ 
হইলেও রজঃ ও “মোকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পাবে না-যে 
হেতু অমিশ্র, নির্মল বৈষয়িক সু হইতে পারে না । গুণের স্বভাব 
পরিণাম, স্থতরাং ততৎকাধা বুদ্ধির ও পরিণাঁম ঘটে | বিষয়াকারে বুদ্ধির 
প্রতিক্ষণ বুভ্তিরপে পরিণাম ঘটিতেছে | বূপাতিশয় ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান, 
অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, খরশ্বধ্য ও অনৈশ্বধ্য ) ও বৃত্তি-অতিশয় 
(স্থথ, ছুঃখ ও মোহ) ইহার! পরম্পব বিরোধী-_-একটি অপবটির সময় 
হইতে পারে না। অধর্্ম যখন অভিব্যক্ত হয় তখন ধর্ম অভিভূত 
হয়। বখন সন্বগুণকে অবলন্ধন করিয়া কোন কার্য অতিশয় অর্থাৎ 
অভিব্যক্ত হয় তখনও রজঃ ও তম: সামান্তরূপে । কারণরূপ ) তাহাতে 
অনুস্যত থাকে । সেই জন্ত, একে অপরেব সাহাষা গ্রহণ করিয়া স্থথ, 
ছুঃখরূপ মোহজ্ঞনি উৎপার্দন করে বলিয়া সকলেই সকলরূপ। কেবল 
আধিক্য ও নুনতা অনুসারে ইহা স্থথ, ইা ছুঃথ এইরূপ বলা হইয়া 
থাকে । এই জন্ত ষোগী উভয়কেই ছুংখরূপে দেখেন । 

£থের কারণ অবিগ্তা । তৰ্বজ্ঞানের দ্বারা অবিষ্তার উচ্ছেধ হয়। 
যেমন চিকিৎসাশান্ত্ রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য (প্রতীকার) ও 
ভৈষজ্য (ওধধ) এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইরূপ ধোগশান্্ও চারি 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] স্তষ্টি ৭১৯ 


অধায়ে বিভক্ত | সংসার, সংদারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। 
তঃখ-প্রচুর সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগেব যোগ্য ; হেয় সংসারের হেতু 
প্রধান ও পুকমষের সংযোগ) উক্ত সংযোগ ও তাহাব কার্য দুঃখাদিরূপ 
সংসারের আত্যন্তিক নিবুত্তর নাম হান) ভাঁনেব উপায় সম্যগ দর্শন বা 
প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক | হান কর্তা যে পুরুষ তিনি মুক্তিবই স্বরূপ । তাহাকে 
ত্যাগ বা তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দিলে শুগ্ঠবাদ হয়। যদি বলা যায় “তিনি 
মুক্তিলাভ বা গ্রহণ করেন?, এক্প বলিলে তেতুবাদ হয়া পড়ে; মুক্তি 
জন্য-পবার্থ হণ্যায় পুরুষের স্বরূপ থে মুক্তি তাহাও নশ্বব হইয়া পড়ে। এই 
জন্য হেয় ও হেয়-হেতু নিরাস করিলে পুরুষের শাশ্বনরন বা নিতাত্ব সিদ্ধ 
হয়। ইহাই সম্যগ্দর্শন | 
-বানুদেবানন্দ। 


মুধি 

১৮২৭ খু: অব্যে, ৫ই মার্চ তারিখে ফ্রান্স দেশীধ গণিতজ্ঞ লাপ্লাস 
দেহত্যাগ করেন । তীহার শেববাণী, আমর! যাহা জানি ভাহা অতি 
অন্ন এবং আমর! যাহ! জানি না তাহার পরিমাণ হয় ন1) “৬৬17 
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লাপ্লাস-ই সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গব্ষেণা করেন। 
তাহার নীহারিক! বাদ (13550181 0:50) হইতে আমর] এই 
বিপয়ে অনেক জানিতে পারি। লাপ্রাস লক্ষ্য করিলেন যে, হুর্যাকে 
প্রবক্ষিণ করিবার স্ময় সকল গ্রহই একই নির্দিষ্ট দিকে ঘোরে। 
গ্রহ সকল নিজেদের তেরুদণ্ডে (935) প্র একই দিকে ঘুরিয়! 
থাকে । উপগ্রনথষ্ধেধ (980511159 ) সম্বন্ধে এ একই কথ । তিনি 


২৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


পাশ পা পরী তিল তা শপাীপাসিপাস্িপিিশাটিতিন এত শিপন 


আরও দেখিতে পাইলেন, হৃুর্যাও তাহার মেরুদণ্ডে ঠিক একই 
দিকে ঘোরে । তিনি চিন্তা করিলেন, এই প্রকার আশ্রর্যজনক 
সমানতা কোন দৈবাৎ ঘটন। নয় নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোনও গুঢ় তত 
নিহিত আছে। 

বিষয়টি একটু তলাইয়! দেখা যাউক। প্রথমে আমরা স্র্্য, 
চন্দ্র ও পৃথিবীর কথা আলোচনা করিব। পৃথিবী এক নির্দিষ্ট দ্বিকে 
ঘুরিয়া হুর্যাকে প্রদক্ষিণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই একই দিকে নিজের 
মেরুদণ্ডে ঘোরে। চন্ত্রও প্রতি ২৯২ দিলে পুথিবীর চারিদিকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডে একই দিকে ঘোর সুধা নিজের 
মেরুদণ্ডে সেই একই দিকে ঘোরে, ইহা পূর্বেই বলা হঈয়াছে। 
ম্থতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী, চন্দ্র ও স্ধ্যতে সব্বশ্তদ্ধ একই 
দিকে পাঁচটি বিভিন্ন গতি আছে। একটি পয়সা যদি পাঁচবার 
ছুড়িয়! ফেলা যায় এবং প্রত্যেক্বারই যদি রাজার ছাপ বা অন্য্দিক 
মাটির উপরে পড়ে, তাহা হইলে যেমন আশ্চগ্যঞজনক হয়, ইহা কি 
তদপেক্ষ। কম? অনুমান-শাঙ্ধ 00010601৮06 71010801110 ) অনুসারে 
এইব্ূপ ঘটন| ঘটবার সম্ভাবন। মোটের উপর ষোল ভাগের মধ্যে এক 


ভাগ মাত্র । 

সকলেই জানেন, মৌরজগতে উপরি উক্ত তিনটি ব্যাতীত আরও 
অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে, যথা-_বুহস্পতি, শনি, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র 
এবং এই সঙ্গে তাহাদের উপগ্রহদের কথাও মনে রাখিতে হইবে। 
লাগ্লাসের সময়ে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার হয় নাই। 
পৃথিবী ও অন্ঠান্ত পাঁচটি গ্রহ সুর্যের চারিদিকে এবং নিঞেদের 
মেরুদণ্ডে একই দিকে ঘৃরিতেছে, ইহাতে আমরা বারোবার ভিন্ন 
গতির হিসাব পাই । কুর্য) নিজের মেরুদণ্ডে, চন্দ্র পুথিবীর চারিদিকে 
ও নিজের মেরুদণ্ডে ঘোরে। ইহাতে আরও তিনটি গতির হিসাব 
পাই। ইহা বাভীত গ্রহদের সর্বশ্তদ্ধ পনেরটি উপগ্রহ আছে. বলিয়! 
লাপ্লাসের রময়ে জানা ছিল, ইহারা সকলে ঈ একদিকে গ্রহের চাবি- 
দিকে থুরিতেছে, কিন্তু ইহারা নিজেদের মেরুদণ্ডে ঘোরে কি-না, তাহ! 


পৌষ, ১৩৩৩1] সৃষ্টি ৭২১ 


অত্যন্ত দুরত্ব হেতু নিশ্চিতরূপে জ্রানা যায় নাই । যাহা হউক আমর 
ত্রিশাট বিভিন্ন একই দিকে ঘূর্ণামান গতির কথা জানিতে পাবিলাম । 
অন্থমান-শান্ধ (177901% 06 1100801110 1 হইতে আমরা জানিতে 
পারি এইব্ূপ ঘটল! ঘ্টবার সম্ভাবনা পঞ্চাশ কোটার মধ্যে একবার 
মাত্র। লাপ্রাস মনে করিলেন এইরূপ আশন্্যজনক ঘটনার মধ্যে 
নিশ্চয় কোন কারণ লুক্কায়িত আছে এবং তিনি ইহার অনুসন্ধানে 
ব্যাপূত হইলেন । লাপ্রাস ইহ্াব প্রাকৃতিক কারণ অগ্রসন্ধান করিতে 
লাগিপেন 7; তাহার এই উদ্ভধমের ফল হইতেছে নীহারিকা-বাদ 
(61818700০01 | তাহার উদদশ্য ছিল, তিনি যা ও গ্রহ" 
উপগ্রহ-স্থষ্টি সম্বপ্ধে এমন এক ব্যাখা প্রদান করিবেন যাহাতে সকলের 
একই দিকে গতি সহজে বুঝা যাইতে পারে । 

পৃথিবী ও অঙ্ঠান্য গ্রহ এবং উপগ্রহ সকল লোহ ও অন্যান্য দ্রব্যের 
সংমিশ্রণে স্্ হইয়াছে । স্থাষ্টির প্রারস্তে লৌহ ও অগ্তান্ত জুব্য খুব 
উত্তপ্ত অবস্থার বাম্পীয় আকাবে অনেকটা স্কান ক্াপিয়া নীহারিকা- 
রূপে (টিতা58121712806 বিমান ছিল । ইহাতে আশ্চধ্যের 
কিছুই নাই, কারণ এখনও দুরবীঙ্গণের সাহাষ্যে এইরূপ বাম্পায় 
জিনিব দেখা যায়, ধেমন অরিয়ণের প্রধান নীভাঁরিকা 1 01625 
60018, 80 01017 11 শর প্রকার বাঁশ্পীয় জ্রিনিষের নিশ্চয় একটি 
ঘূর্ণামান গতি ছিল। কালক্রমে ইহার উন্ভাপ চারিদিকে ছড়াহয়। 
ধাওয়াতে ইঙ্থা জমাট বাঁধিতে লাগিল, ইহাব অধিকাংশ 
কেন্দ্রে আসিয়! মিলিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বস্তর স্ষ্টি করিল এবং 
অবশিষ্ট ইহার চতুর্দিকে বাম্পীয় অবস্থায় রহিণপ। কালক্রমে তাহাও 
অন্যান্য ছোট কেন্দ্রের চারিদিকে ভমাট বাধিতে লাগিল। 
এইরূপে ক্রমাগত ঠাণ্ডা হইবার ফলে নীহারিকা একটি সুবৃহৎ্ বস্তুর 
চারিদিকে অগ্ঠান্ত ক্ষুদ্র বস্তর আকারি ধারণ করিল। নীহারিকার 
পূর্ব্বেই ঘূর্ণযমান গতি ছিল এবং এই কারণে কেন্দুস্থিত স্বৃইৎ বস্তও 
নিজের মেরুদণ্ডে ঘুরিতে লাগিল এবং অন্ঠান্ত ক্ষুদ্র বস্তও কেন্ত্র- 
স্থিত বস্তর চারিদিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মেরুদ্ডে ঘুরিতে 

২ 


৭২২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখা । 


লাগিল । এই সমস্ত ঘূর্ণমান গতি একই দিকে হইবে । এইরূপে 
হুর্যা ও গ্রহের সৃষ্টি হইল এবং উপগ্রহেরাও গ্রহের স্তায় সৃষ্ট হইল। 
এইক্সপে লাপ্রাল তাঁহার লীভারিকা-বার্দের (50121 00901 ) 
সাঁহাযষো সৌরজগতের স্ষষ্টি-রহপ্ত উদধাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
প্রা একশত বর্ষ হইতে চলিল লাপ্রাস দেহত্যাগ করিয়াছেন ; 
ইহার মধ্যে অনেক নূতন তন্ব আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং 
«ই সকল আবিক্ষাবের ফলে নাভারিক।বাদের আসন আগত সমক্ষে 
আরও সুদৃঢ় হইয়াছে । 

আমরা এ পর্য্স্ত সৌবক্ জগতের কগাকঈ বলিয়া আসিয়াছি। আমরা 
দেখিয়াছি, উপগ্রহেরা বিভিন্ন গ্রহের চারিদিকে "ঘাবে- গ্রহেরা সুষ্যের 
»াঁরদিকে ঘোরে, নুর্যযও আবার এলফা ঠাবকিউলিস নক্ষত্রপুর্জের 
একটি নক্ষত্রের চারিদিকে ঘোবে। উহা শ্তার উউপিয়াম ভাঁশেল 
আবিচ্ধার কবেন, ভীভাঁব আবিষ্কারের পণাপী অনেকটা আইবপ 3-- 
মনে করুন, নদীতীরে কয়েকনস্ত অন্তরালে দ্রটটি বাতি জলিতেছে 
এবং একথানি নৌকা বানি দুহটিব অপাবত্তী কাঁনকে পর্দা করিয়া 
অগ্রার ভইতেছে। নৌকা যপল খুখ দল খন বাতি দুইটি 
পাশাপাশি আছে বলিয়া মনে হইবে এব নোকা। বতহ তীরের 
দিকে অগ্রসর হইবেঃ ভন বাতি ছইটিণ দূক্ত্ব বদ্ধিত হইতেছে 
বলিয়া মনে হইবে । হাশেল আইরূপে দাইলেন 
সুর্যযও অন্ত একটি বড় সুধ্যেব মাবিদিকে পুবিতিছে | 

পূর্বেই উত্ত ভইগাছে। দুক্বীক্ষতণলু লাহাকো শীহারিকা দেখ 
যায়। অগ্ঠাবধি ৬০৯৯ ছয় সহ.বও অধিক নীহারিকাপুঞ্জের সন্ধান 
পাঁওয়। গিয়ছে। তন্মধ্যে শ্যার উইলিয়াম গ।শেল এবং তাহার পুত্র 
স্তার জন হাঁর্শেল প্রায় পাঁচ স্হআ শীহারিকামগুলীব আবিষান কবিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন । 

নীহারিকা হইতে কিরূপ ভাবে স্যষ্টি হয় তাহা আমরা এক প্রকার 
বর্ণন! করিয়াছি । জ্যোতিষীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
নীহারিকা হইতেই সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের স্থষ্টি হইয়াছে । 


যে, মামাদের 


পৌষ; ১৩৩৩ । ] সা ৭২৩ 


এখন লীহারিকাকে কে স্থ্টি করিল? 

এই বিশ্ব জগৎ সর্বশক্কিমান পরমেশ্বরের নিৰত মহিম। কীর্তন 
করিতেছে । জান্মাণ দার্শনিক জিন পল (19910 ১৪0] ) এই বিষয়ে খুব 
স্থন্দর একটি গল্প রচনা করিয়াছেন, উহা ডি ফুইন্সে (19০ 
€)01002% ) ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন । গল্পটি এই £₹- 

একদিন ঈশ্বর মুতের রাঙ্গা হইতে এক মানবকে ডাকিয়া 
বলিলেন) “ওগে।, আমার মহিমা দেখবে, এস।৮ তীাহাপ সংহামনেব 
পার্খে দেবদূতেরা দাডাইয়াছিলঃ একজল দেবদৃতকে তিনি বলিলেন “এর 
বক্তমাংস সবদুব করে দাও, ইহার দু্গিশক্তিব সংশোধন করে দাও, 
কেবল মানব-হারয়ের-_যা ছুঃখে কাদ ও কিছু মহান দেখলে ভষ 
পায়,কোন পরিবর্তন করো না” ঈশ্বরের আদেশ প্রতি 
পালিত হইল, এবং মানব একজন অসাধারণ ক্ষমভাপনন দ্েেবদূকে 
পথ প্রদর্শক লইয়া ঈশ্বরেব স্যষ্টি দর্শনে বহির্গত কইল । অনভ্ত অসীম 
আকাশ । কোথাও স্চাভেছ্ঞক অন্ধকার, কোথাও ক্ষীণ আশোক- 
রশ্মি. “কোথাও গ্রত উপগ্রহেরা সকলেই ঘূর্ণামন্দ, কোথাও কোটী 
কোটী শু্ধা দ্বিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া প্রচণ্ড বেগ জলিভোছ। কোথা ৪ 
উধষা দেবা নিতা বিবাজমানা । ঠাভাব বাজ্য দেখা গেল, কিন্য রাঙ্াব 
মধো কি আছে হাহা আর আনা গেল না। তাভার পব শ্রণীবন্ 
নক্ষররপুী-যেন স্বর্ণের স্তম্ত, তোরণ স্ব নিম্মাণ কবিসাছে . তাহা! 
দেখিলে বাস্তবিকই ভয় হয়। উচ্চ নিম্ন, নিম্ন উচ্চ, মানবেপ নিকট 
সবই সমান ; উচ্চও অলতবা, নিয় 9 অতল-মাঁনব এবং তাহার 
দেবদূত অনন্ত অসীম আক।শর মধা দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে 
কে যেন চীৎকাব করিব? বলিল, “.তাঁমরা। আর আঁশ্চযাজনক, "সাবও 
বহন্তপূর্ণ রাজ্জ্যে যাইতেছ |” 

ইহাতে মানব দীর্ঘ নিশ্বাস হ্যাগ করিল, দাড়ায় ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত, মে বলিল_-দদেবদূত, 
আমি আর অধিক দূর যাইব না, এই অনন্তের গান্তীর্ধ্য আমি আর সহ্য 
করিতে পারি না, আমাকে পুনর্বার মুতের রাজ্যে লইয়া চল এবং 


৭২৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা। 


অসীমের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি দেখিতেছি, 
এ স্থট্টির শেষ নাই ।” চততুর্দিকস্থ নক্ষত্রপুপ্ত যাহারা এই সকল 
কথাবার্তা শুনিতেছিল, তাহার! সমশ্বরে বলিল, “এই ব্যক্তি যথার্থ 
বলিতেছে, আমরা স্থষ্টির শেষের কোন সংবাদ কখনও পাইলাম ন11% 
দেবদূত গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কি, স্ষ্টির কোন শেষ নাই? 
এই ছুঃখেই কি তুমি কীদিতেছ ?” কেহ কোনও উত্তর দিল না। 
তখন দেবদূত ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া 
বলিলেন, “ভগবানের শির অন্ত নাই, আরোও দেখ আদিও নাই 1», 
শ্ীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এ, বি-এস সি। 


শ্রীনিশ্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাষ্যমূ 


(প্রথম অধ্যায়ে__তৃতীয় পাদঃ ) 
ছাভ্যাগ্ায়তলং স্বশদ্ধাৎ ॥ ১ স্ু॥ 
স্ত্রার্থ £_ হ্য-ভু-আদি-আয়তনং-্ছ্য-তু-আআদির আয়তন ব্রহ্ম; 
শ্বশদ্ধীৎ-স্ব বা আত্মশধা আছে বলিয়া । 
বেদান্ত-পারিজাত-তৌরভ-ভাব্যান্বাদ £--“ষশ্মিন্‌ স্ৌঃ পৃথিবী চান্ত- 
রীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চসর্ব্বৈস্তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্তা বাচো 
বিমুঞ্ঘথাহমৃতশ্তৈষ সেতৃঃ 1৮ দ্বিতীয় মুণ্ডকে আছে, স্বর্গ, পৃথিবী, অস্তরীক্ষ 
এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়! আছে, সেই অয় 
আত্মাকে অবগত হও, অন্ত বাক্য পরিত্যাগ কর, এই অন্থয় আত! 
অমুত্তের সোপান । এখানে দ্যুলোক ভূলোকাদির আশ্রয় ষিদি--তিনি 
ব্রহ্মঃ কারণ আত্মশব্দের দ্বার! তাহাকে অভিহিত করা হইয়াছে, 
বলিয়া । 


পৌষ, ১৩৩৩। ] শ্রীনিত্বার্ককত দ্বৈতাদ্বৈতদর্শনভাম্যম্‌ ৭২৫ 


মুক্তোপশ্যপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ স্থ ॥ 
সুত্রার্থ £__মুক্তঃ-মুক্তগণ কর্তৃক; উপস্থপা- প্রাপ্য; ব্যপদেশাৎ 
-এই উপদ্দেশ আছে বলিয়া । 
ভাষ্যান্ুবাদ £-_ শ্রুতি বলিয়াছেনঃ যুক্ত পুরুষগণ এ আয়তনকে প্রাপ্ত 
হন, অতএব উক্ত স্বর্গ এবং পৃথিবীর আয়ন বিশিষ্টপুরুষ ব্রহ্ম । 
[ শ্রতি প্রমাণ, *চিগতে হৃদয় গ্রস্থিশ্ছিগান্তে সর্বসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কম্মাণি তাশ্মন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥* 
“বর্থ। নগ্ঃ সান্দমানাঃ লমুল্লে 
ইস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় | 
তথা বিদ্বান্নামরূপাদিমুক্তঃ 
পরাৎপরং পুরুবমূপিতি দিব্যম্‌ ॥” 
“যদ! পশ্ঠঃ পশ্ঠাত কক্পবর্ণং 
কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রদ্যোনিম্‌ । 
তদা বিদ্বান্‌ পুণযপাপে বিধুয় 
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি ॥৮ 
নাম্মানমতচ্ছত্ধাৎ ॥ ৩ ॥ 
হত্রার্থ £-ন অনুমানম্‌-আনুমানিকেরা যাহা বলেন তাহা নহে; 
অতৎশব্াা-বেদে এইরূপ না থাকা হেতু । 
ভাষ্যান্থুবাঁদ £__স"খ্যস্থৃতির অনুমানগম্য প্রধান এ আয়তন পদবাচ্য 
নহে, কারণ তদ্বোধক কোন শব শ্রুতিতে লাই । 
প্রাণভূচ্চ ॥ ৪ সু ॥ 
স্ত্রার্থ £_প্রাণভূৎ চ-্প্রাণভূতও নহে । 
ভাব্মান্থবাদ £_প্রাণভৃৎ যে জীবও ছ্বাভা গ্যায়তন (ছ্য+ভৃ+আদি 
+আয়তন ) শব্দের বাচ্য নহে ।--কেন ? তাহাও শ্রতিতে নাই। 
ভেদবাপদেশাচ্চ ॥ ৪ সু ॥ 
স্থআার্থ £--ভেদ ব্যপদ্দেশাৎ চ-্ভেদ্দের উপদেশ আছে বলিয়। | 
ভাব্যান্গবাদ £--শ্রুতি উক্ত আয়তন বিশিষ্ট আত্মাকে জ্ঞের এবং 
জীবকে জ্ঞাতা বলিয়াছেন এই ভেদোপদ্দেশ থাকা! হেতৃ। 


পট পা ২৮৯৮ সিপান্পলা পাপা -:০০ এত পািপা্ি পাটি পির্ণা্টি সিল লিপি সা লা সপ সপাসি সিপিসিপা সপ সপ সিপাসিলা পাস সি 


৭২৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 


পোপপাসিলা সিল পা পিপি 


প্রকরণাৎ ॥ ৬স্থা) 

হত্রার্থ £₹--প্রকরণাঁৎ ক প্রকরণ হইতে ! 

ভাষ্যান্থবাদ £-_-ছ্যভগ্যায়তন বিশিষ্ট আত্মা জীব নহেন কাঁবণ ষে 
প্রকরণে উহ। বিচারিত হইয়াছে তাঁহ! পরমাত্মবিষয়ক | 

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্ ॥ ৭ স্॥ 

হব্রার্থ £--স্থিতি -অসঙ্গরূপে অবস্থান ; অপূনং- ভোক্ষণ বা ফল 
ভোগ! স্থৃতিদনাভ্যাঞ্চ ₹স্থিতি এবং অদন এই ছুই কারণ হেতু । 

ভাব্ান্ুবাদ £-_এ শ্রতিউপ্া সুপর্ণা” মন্ত্রে হুইটি পক্ষিন্ূপে জীব ও 
পরমাআ্সার উপদেশ করিয়াছেন । পরমাত্মার অভোতৃত্বরূপে স্থিতি এবং 
জীবাআ্মার ফলভোত্তুূপ উপদেশ আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায এই 
আয়তন বিশিষ্ট আত্মা জীব নছেন পরমাত্মা ৷ 

তূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাত ॥ ৮ ॥ 

হত্রার্থ £--ভূমা _ সর্বব্যাপী ; সম্প্রসাদাৎ ₹সুষুপ্ত স্থান হইতে ( সম্যক্‌ 
প্রসীদতি অশ্বিন ইতি সন্প্রসাদঃ নুযুপ্তং স্বানং )); অধি উপদেশাৎ- 
উপবে উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া । 

ভাষ্যান্ুবাদ £--পরমাচার্য্য শ্রীকূমারগণ (সনক, সনাতন, সনন্দ, 
সনৎকুমার ) আমার গুরু শ্রীমন্নারদকে এইবপ উপদেশ করিয়াছিলেন, 
“ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্য”_যাহা ভূমা তাহাই জিজ্ঞাসার বস্তু । এখানে 
ভূমা অর্থে প্রাণ হইতে পারে ন., পরস্থ শ্রীপুরুষোত্তম ।--কেন ? 
কারণ প্রাণের উপর শ্রুতি ভূমাকে উপদেশ করিয়াছেন । স্ুষুত্তিকালে 
প্রাণই একমাত্র জাগ্রত থাকে, অতএব প্রাণই স্বুযু্তি স্থানীয় । 
কাজে কাজেই প্রাণের অতীত বলায় ম্ুযুণ্তিরও অতীত বুঝিতে 
হইবে। 

ধর্্োপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥ 

হুত্রার্থ £--ধর্্মঃ উপপত্তেই চ শুধর্্ম উপপত্তি হইতেও । 

ভাব্যানুবাদ ২-_-নিরতিশয় ন্খরূপত্ব, অমুতত্ব, শ্বমহ্ম প্রতিষিতত্ব 
আদি ধর্ম পরমাতআ্মাতেই উপপত্তি হয় এবং পরমাত্মাই তৃমা! ৷ 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] শ্রনিম্বার্ককৃত দৈতাইৈতদর্শনভা ব্যম্‌ ৭২৭ 


অক্ষরমন্থরাস্তধুতেঃ ॥ ১০ হু ॥ 

স্থব্রার্থ £--অক্ষবং ক্ষয় রহিত ব্রন্ধ, অন্বর অস্তধূতেঃ- আকাশ 
পর্যন্ত ধারণ কবিয়া আছেন বলিয়! | 

ভাষ্যানুবাদ £-বৃহদারণ্যকের অক্ষর শব্দ ব্রহ্গবাচী,_-কেন? 
ব্রিকালে পবিণাম প্রাপ্প কার্য সকলেব্‌ । পৃথিবী স্বর্গ গ্রভৃতি ) আধাব 
আক"'শও তিনি ধারণ করিয়া মাছেন বলি! । 

সাক গ্রশাসনাৎ ॥ ১৯ সু ॥ 

স্ত্রার্থ ২--স! চ-সেহ পুতি , প্রশাসনাৎ কারণ শ্রুতি তাহার 
সম্বন্ধে প্রশাসনের উপদেশ কবিয়াছেন বলিয়! । 

ভাষ্যাহুবাদ £--সই ধুতি বা ধারণ পুরুষোতিমেব 1--কেন ? শ্রুতি 
সেই আকাশের ধাবণকারী অক্ষব সম্বন্ধে বলিতেছেন, “এটস্যেবাক্ষবস্থয 
প্রশাসনে গাগি কর্ষযাচন্ত্রমসৌ বিবতৌ। তিতঃ”_-এই অক্ষরের প্রকট 
শাসনে সুষা ও চন্দ বিধুত হইয়া অবস্থান করিতেছে । অতএব এ অক্ষর- 


শব পরমাত্মবাচী । 
অহ্ঠভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১৬ সি ॥ 
হত্রার্থ £-_অন্ঠভাব _ অক্ষব বর্ম ইহা ছাড়া অন্ভাব , ব্যাবুত্তেঃ চ- 


নিষেধ হেত | 
ভাষ্যান্থবাদ £_--এখানে জীব ব' প্রধান অক্ষর শব্দের বাচিবপে গ্রহণ 


হয় নাই, পরমাত্বরূপেই হইয়াছে ।_কেন? “তদ্বা এতদক্ষরং গার্াদৃষ্টং 
দশ্রুহং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাত* বিজ্ঞাত্‌ নান্তদতোংস্তি দ্রষ্ট-নাগ্চদতোইন্তি 
শ্রোতৃ নান্তদতোইস্তি মন্তনান্যদ[তাইন্ডি বিজ্ঞাত্রেতশ্মিন মু থন্বক্ষরে 
গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি”কে গাগি 1 এই অক্ষর অনৃষ্ট হইয়াও 
দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, তিনি অনিন্তা ভইয়াও স্বয়ং মলনকর্তী, 
তিনি অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাত।, তিনি ভিন্ন জ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত। 
ও বিজ্ঞাতা নাই । হেগাগি। সেই অক্ষর পুরুষে আকাশও ওতপ্রোত 
রহিয়াছে । এই হেতু ত্রহ্ম-ভিন্নত্ব নিবারিত হইয়াছে । 
ঈক্ষতিকর্্ম বাপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ সৃ। 

হৃত্রার্থ £__ঈক্ষতি কর্্ম _ দেখা ক্রিয়ার কর্ম ; সঃ পরমাত্মা ; ব্যপ- 

দেশাত_ উপদেশ হেতুও। 


৭২৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


ভাষ্যানুবাদ £__ প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্রে আছে? “ওমিত্যেতেনৈবা- 
ক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স......পুরুষমীক্ষতে”__শু এই অক্ষরের 
স্বারা অভিহিত পুরুষকে ঈক্ষণ বা দেখ। যায় পিপ্লঙা্দ সত্যকামকে এই- 
রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই ঈক্ষণ ক্রিয়ার কর্ম যে পুরুষ 
তিনি ব্রন্ধ, হিরণাগর্ভ নহেন ;২--কেন? কারণ এতি তাহার ধর্ম 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “সত্তচ্ছান্তমরমমূতমভয়ম্”--সেই তিনি শান্ত, অজর, 
অমৃত, অভয় ইত্যাদি ধর্ম পরমাত্ম! সম্বন্ধীয় | 

দহরউত্তরেভাঃ ॥ ১৪ সু ॥ 

স্তত্রার্থ £-_দছর-্দহর আকাশ পরমা্মাই ; উত্তরেভ্যঃ- বাঁকা- 
শেবের দ্বারা জান! যায় এই হেতু । 

ভাষ্যান্ুবাদ £-_ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে “অন্বিন্‌ ব্রহ্মপুরে দহরং 
পুগুরীকং বেশ্ম দহরোহক্রিনস্তরাকাশঃ*- এই ব্রঙ্গপুরে দেহে বে দহর 
(ক্ষুদ্র) পদ্মাকার গৃহ আছে। এই শ্রুতি প্রোক্ত দ্হবাকাশ পরমাত্মা 
হওয়াই উচিত।--:কন? উত্তর ব! বাক্যশেব হইতে জানা যায় “থাবান্‌ 
বাইয়মাকাশস্তাবানেষো অন্তহদয় আকাশঃ উভেহশ্মিন গ্াঁবাপৃথিবী 
অন্তরেব সমাহিতা এষ আত্মীপহতপাঁপ মা বিক্ররো”--এই বাহ্াকাঁশ 
ষে পরিমাণ এই দহর আকাশও তত্পরিমাণ | পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়েই 
ইহার অন্তরে অবস্তিত। এই আত্মা অপাপবিদ্ধ। নির্মল, বিজর। 
এই সকল পরমাত্মীর ধর্ম, সুতরাং দহরাকাশ পরমাঁত্াই | 

গতিশব্দাভ্যাং তথ! হি দৃষ্টং লিঙ্গ ॥ ১৫ হয ॥ 

সুত্রার্থ :__গতিশব্বাভ্যাংস্গতি শব্ধ সকল হইতে, তথা হি দৃষ্টং 
লিঙ্গ তাহ! ছাড়া আরও (দহর সম্বন্ধে) ব্রহ্ম লিঙ্গ আছে বলিয়া | 

ভাষ্যানুবাদ £-_ছান্দোগ্য উপনিষদের দহরাকাশ বাক্যে এইক্প 
আছে “ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্েতং ব্রহ্ছলোকং ন বিন্দন্তি”__ 
(ছা, ৮, ৩) এই সকল প্রক্স! প্রতিদিনই (স্ুযুপ্তিকালে ) এই ব্রহ্গলোকে 
গমন করিয়া থাকে? কিন্তু তাহার! জানে না। এই গতি ও ব্রহ্ধলোক 
শব দ্বারা শ্রুতি বলিতেছেন, পরমাত্মাই দহুরাকাশ শব্ধ বাচ্য। এই 
শ্রুতিতে অন্তরও সুযুপ্তিকালে জীবের ব্রহ্মে অবস্থানের কথা উল্লেখ আছে। 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] শ্রীনি্বার্ককৃত দ্বৈতাত্বৈতদর্শনভাব্যম্‌ ৭২৯ 


যথ1--“সতা সৌম্য তদা সম্পন্ন ভবতি"_-হে সৌম্য! তৎকালে (সুুপ্তি 
কালে) জীব ব্রন্মে সম্পন হয় । ব্রহ্ষলৌক কর্মমধারয় সমাস, ব্রহ্মই যাহার 
লিঙ্গ । পরমাত্মা অর্থে ব্রঙ্গলোকও ক্রতিতে আছে, “এষ ব্রহ্লোকঃ 
সম্রাট ।” 
ধুতেশ্চ মহিক্নোইস্ান্রিন,পলব্ধেঃ ॥ ১৬ সু ॥ 

স্ত্রার্থ £--ধৃতেঃ মহিয়োহ লধৃতরূপ মহিম। ; অশ্য _দহর আকাশের ) 
অশ্মিন পরমাগ্রাতেই , উপ্লব্েঃ _ অন্যত্রও শ্রুতি হইতে বুঝা যাঁয়। 

ভাষ্মান্তবাদ £--এ শ্রতিতেই আছে, “সস সেতুর্বিধৃতিরেধাং 
লোকানাং”_ ছা ৮৭৪৭১) ইনি লৌকসকলের বিধারক সেতুম্বরূপ, 
এই বি্ধারকত্ব দহর আকাশের পরমাত্মত্বই প্রতিপন্ন করে। এই দহর 
আকাশের ধুতিরপ মহিমার উপলদ্ধি পরমাত্মাতেই হইয়া থাকে। 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতেও উপলব্ধি হয়ঃ “এতস্ত বাইক্ষরন্ত গ্রশাপনে 
গাগি হুয্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ ভিউতঃ 1* 

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ স্থু | 

স্প্রার্থ ১--প্রসিদ্ধেঃ চল গ্রসিদ্ধও আছে। 

ভাষ্যান্থবাদ £--শ্রুতি অন্তত্র বলিতেছেন, “আকাশে! হ বৈ নামরূপ- 
য়োনির্বহিত। সর্বাণি হ বা ইমাণি ভৃতান্াকাশাদেব সমুৎপদ্যক্ডে ( ছা, 
৮৪ ১৪ )--আকাশ লামরূপের নিবহিতা, এই ভূতসকল আকাশ হইতেই 
উৎপত্তি হইয়াছে । এখানে বুঝা যায় পরমাত্মাই আকাশ শব বাচ্য। 
কাজে কাজেই দহরাকাশও পরমাত্মবাঁগী | 

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসস্তবাঁৎ ॥ ১৮ সু 

স্ুত্রার্থ ইতর পরাধশাৎ - অন্যর্ূপ উপদেশ থাকায়; স-উনা 
জীব, ইতি চেতৎ্যদ্ি এইরূপ বলি; ন অসম্তবাৎল! অসম্ভব । 

ভাব্যান্ুবাদ £--যেখানে দহর শব্ষ আছে, সেই বাক্যের শেবভাগে 
শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন, “এষ সম্প্রসাদোঁইন্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং 
জ্যোতিরুূপসম্পদ্য ম্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি” (ছা, ৮, 
৩, ৪ )-__এই সুযুপ্তি অবস্থ! প্রাপ্ত জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া পর- 
জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইক়্া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা । এখানে 


৭৩০ ডি [ ২৮শ রি সংখ্যা । 


শা সি সি সত এরি সিসির সপ সিরা তাত শিলা পাস্তা সিপাসিপাসসিপাসিপা শি ৯১ পাস ৮ ১৫৯ সরি কি পিতা সততা সতী সিল সস ৯ 


জীবেরও পরামর্শ রহিয়াছে তির দহর রিকি ত বীর বলিতে 
পারি? না, বলিতে পার লা; কারণ অপহত-পাপত্বাদি ধর্ম জীবে 


সম্ভব নয় । 
| উত্তরাচ্চেদাবিভূ তস্বরূপত্ত ॥ ১৯ সু ॥ 


স্ত্রার্থ £--উত্তরাৎ। চেৎ-্ইন্দ্রের প্রতি প্রজাপতির শেষ বাক্য 
হইতে যদি বলি জীবই দহর আকাশ; আবিভূতি স্বরূপঃ তু-কিস্তু উহ! 
জীবের আবিভূতি স্বরূপ । 

ভাষ্যানুবাঘ :--প্রজ্াপতি ইন্ত্রকে যে শেষ উপদ্দেশ করিয়াছিলেন, 
তাহা! হইতে বুঝ। যায় জীবেএও”অপহতপাপআ বিজরো! বিষৃতার্রিশোকোই 
বিজিধৎসোইপিপাঁসঃ” এই আটটি গুণ সম্ভব অতএব জীবই দহর পদবাচ্য 
হউক। কিন্তু এরূপ যুক্তি সঙ্গত নহে; বঁ গুণগুলি জীবের স্বাভাবিক 
নহে, পরমাত্মারই স্বাভাবিক, জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে উহা 


আবিভূত হইয়! থাকে । 
অন্ঠার্থশ্চ পরামর্শত ॥ ২০ হা ॥ 


শ্রত্রার্থ £ _অন্তার্থঃ চক্অন্য অর্থেই; পরামর্শঃ-উপদেশ কর! 


হইয়াছে। 
ভাষ্যানুবাদ £-_উক্তুস্থলে যে জীবের কথা আছে তাহ প্রতিপা্ণ) 


নহে) জীবের স্বরূপ যে পরমাত্মা তাহাই -প্রতিপাদা বস্ত। জীবের 
পরমার্থ স্বব্ূপের আবির্ভাব হয় তি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন । 
অল্পশ্রতেরিতিচেত্তদ্ক্তম্‌ ॥ ২১ স॥. 
হত্রার্থ :__-অল্প শ্রতেঃ-অন্প শ্রুতি হেতু দহর বিভূ-আত্ম! হইতে 


পাবে না; ইতি চেৎ_ষদ্দি এইরূপ বলি; তৎ উক্তম্-না, ইহার উত্তর 
পুর্ব্বে বল! হইয়াছে। 
ভাষ্যান্্বাদ £_-দহর আকাশ অল্প, শ্রতি এইরূপ বলিতেছেন, তাহা 


কিরূপে বিভূ, সর্বব্যাপী আত্মা হইবে? তাহার সমাধান আমরা পুর্বে 
প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঁদের সপ্তম সুত্রে বলিয়াছি। 

অন্থকৃতেস্তস্ত চ ॥ ২২ সু॥ (পূর্ব পক্ষীয় সুত্র) 
ঃ চ-্পরমাত্মার' 





সপ্রার্থ £ 
স্বরূপ কিনূপে হইবে । 


পৌষ, ১৩৩৩ । | শ্রনিশ্বার্বকৃত দ্বৈতাইৈতদর্শনভাষ্মম্‌ ৭৩১ 


ভাষ্যান্থবাদ £-_মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন, “তমেব ভাস্তমনুভাতি 
সর্বং”_-তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া আর সকল প্রকাশিত হইতেছে; 
অতএব অনুসরণকারী জীব নিতা-আবিভূতি-স্বরূপ দহর-আকাশ হইতে 
পাঁরে না। 


অপিতু ন্র্ষাতে ॥ ২৩ সু ॥ 1 পূর্বব-পক্ষীয় হজ ) 
হুত্রার্থ অপি তু ন্বর্যাতে - স্বৃতিতেও এইরূপ আছে । 
ভাব্যান্তবাদ £-স্বৃতিও এই কথা বলিয়াছেন | “মম সাধম্মীমাগতাহ। 
_আমার সাধর্শ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। এখানেও জীব ও ঈশ্ববের তেদ 
রহিয়াছে । 


শকাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ সু ॥ 
সথত্রার্থ £-_শব্দাৎ এব- শ্রুতি হইতেও ; প্রমিতঃ_ প্রাণ হয়। 
ভাষ্যানুবাদ £-_কিস্ত কঠোশ্রুতি হ্ৃদয়াস্তর্গত অঙ্গুষ্টমাত্র পুরুষকে 
পরমাত্মা বলিয়াছেন । কারণ এ এতি এ অঙ্গুষ্ঠ পুরুষকে “ঈশানোভূত- 
ভব্যস্ত”-_তিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা এইরূপ বলিয়াছেন । 
হদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ সু ॥ 
হুত্রার্থ ং₹__হৃদি -হাদয়ে; অপেক্ষয়া অপেক্ষা হেতু); তুঁ-কিস্ত 
হৃদয় ত বহু পরিমাণ - বিশিষ্ট ; মনুষ্যাধিকারত্বাৎ - না, মাত্র মানুষের 
অধিকার হেতু । 
ভাষ্যানুবাদ £-_ব্রহ্গ সর্বব্যাপী হইলেও উপাসক হৃদয়কে অপেক্ষা 
করায় অন্থুষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে । কিন্তু অন্তর শরীর নানাবিধ, কাজে- 
কাজেই তাহাদের হৃদয়ের পরিমাণও ছোট বড় বু; অতএব কি করিয়া! 
বলিব যে অনুষ্ঠ প্রমাণ কেবল মনুষ্য শরীরকেই লক্ষ্য করিয়! বলা হইয়াছে? 
--উপাসন1 কেবল মনুষ্য শরীরেই অধিকার, কাজেকাজেই এ কথা 
কেবল মনুষ্য হদয়কেই অপেক্ষা! করে--ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য । 
তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ হা ॥ 
ৃজার্থ ১_-তৎ উপর্য্যপি ₹ মনুষ্যদ্িগের উপরে দেবতাদিগের ; বাদ- 
রায়ণঃ-বাদরায়ণ বলেন ; সম্ভবাৎ ব্রহ্ম উপাসন। সম্ভব হেতু । 


৭৩২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---১২শ সংখ্যা । 


ভাষ্মাছ্ছবাদ ভগবান বাদরায়ণ ব্যাস মনে করেন মনুষ্যদিগের 

উপরে দেবতাদিগেবও ব্রন্মোপাঁসন! সম্ভব | 
বিরোধঃ কর্ম্ণীতি চেরীনেকপ্রতিপত্বেদিশনাতৎ ॥ ২৭ সু ॥ 

সুত্রার্থ ₹-_বিরোধঃ কর্ম্মণি ইতি চেৎ-্দেবতার্দিগের শরীর স্বীকার 
করিলে যাগারদি কর্মে বিরোধ উপস্থিত হয়, ন-না ; অনেক প্রতিপত্তি 
দর্শনাৎ-আতি দেবতাদের অনেক শরীব ধারণের কথ! বলিয়াছেন । 

ভাষ্মানুবাদ ২₹--শরীর ছাডা ত্রঙ্গোপাসন! সম্ভব নহে, সেই ভেতু 
দেবতার্দের বিগ্রহবত্ব স্বীকাব করিতে হয়। তাহা হইলে যাঁগাি কর্মে 
বাধা উপস্থিত হয়ঃ কেন না একই সময়ে একই যজ্ঞ বন্স্থলে হইলে 
সেই একই শরীরবান্‌ হজ্ীয় দেবতা একই সময়ে বহুস্থলে উপস্থিত 
হইবেন | না ইহাতে দোষ নাই । একই দেবতার যুগপৎ বনশরীর 
ধারণের উপদেশ শুতিতে আছে। 

1 বৃভদারণাকে আছে দেবতার সংখ্যা ৩৬০৬, তাহার পরু বলিয়াছেন 
এঁ ৩৬৯১ দেবতা ৩৬ দেবতাঁরই বিভিন্ন মুর্তি, পরে বলিয়াছেন এ ৩৬ 
দেবতা ৬ দেবতার বিতৃতির রূপান্তর মাত্র । আচাধ্য শঙ্কর বলেন, 
যোগীর। ফখন এককালে বন্শরীর ধারণ করিতে পারেন তখন দেবতাদের 
আরকি কথা ?] 

শব্ধ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রতাক্ষান্ুমালাভ্যাম্‌ ॥ ২৮ থু ॥ 

স্ত্রার্থ শব্ধ ইতি চেৎ-আকুতি থাকিলে অনিত্য হয় কিন্তু শ্রুতি 
যে দেবতার নিত্যত্ব বলিতেছেন; নননা; অতঃ-শবের আকৃতি 
থাকা হেতু; প্রভবাৎ-্শ্রুতির অর্থ প্রভাব হেতু দেবতা অনিত্য; 
'প্রত্যক্ষ-অন্থমানাভ্যাম্‌- এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান তারাও জানা যায়। 

ভান্যাহ্থবাদ £__দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ব স্বীকার করিলে তাহারা 
'অনিত্য হুইয়া পড়েন । তাহারা যদি অনিত্য হন তাহা হইলে তাহাদের 
বাঁচী যে বৈদ্দিক শব্ধ অনিত্য হইয়া পড়ে। শব্দ যখন নিত্য তখন 
তাহার অর্থও নিত্য। অর্থের উৎপত্তি ও পরে বিনাশ শ্বীকার করিলে 
শ্রুতি বিরোধ হয় বিরোধ হয়.না। শষ থাকিলেই তাহার আকরুতিও 
থাঁকিবে। এই হেতু দেবতাদের উৎপত্তি ও নাশ বলিতেছি। কারণ 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] শ্রনিশ্বার্ককৃত দ্বৈতা দৈতদর্শনভাষ্যম্‌ ৭৩৩ 


শব হইতে দেবতা উৎপত্তি শ্রুতি বলিয়াছেন -- প্রজাপতি স্ষাষ্টি 
করিবার পূর্বে শর্ব সকল ন্রণ করায় তাহার দ্বারা তাহার বুদ্ধি 
প্রবুদ্ধ হইল। তাহাব পর তিনি দেবতা সকল স্যষ্টি করেন । শ্রুতিতে যখন 
দেবতার প্রকাশ ও অপ্রকাশ উদ্লেখ আছে তখন বিরোধ কোথায় । 
( আবার দেখ প্রসাপতিকে শব্দ সকল স্মরণ করিতে হইবাছিল, স্মরণের 
পূর্ব্বে শব্দ সকল অপ্রকাশিত ছিল। শব্দ সকল যথন প্রকাশিত হয় তথন 
দেবতার্দেরও প্রকাশ ও অপ্রকাশ ঘটে। এইক্নপ দেবমুর্তির আবর্ভাব ও 
তিরোভাব স্বীকার করিলে শব ও অর্থের সম্বন্ধের নিত্যত্বের ব্যাঘাত 
হয়না ।) এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ এইরূপ “বেদেন নামরূপে ব্যাকবোৎশ। 
স্বৃতি প্রমাণ__"অনাদ্দিনিধন। নিতযা ব'গুৎস্থষ্া শ্বয়ংভূবা। ;) আদৌ বেদময়ী 
বিদ্0া যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্রয়ঃ 1৮ 
অতএব নিত্যত্বম্‌ ॥ ২৯ স্থ ॥ 

সুত্রার্থ £-_ অতএব পুর্বোস্ত কাবণ হেতু; নিত্যত্বম-বেদ এবং 
দেবতার নিত্যত্ব । 

ভাষ্মানুবাদ £--প্রজাপতিব স্্টিও শন্দবপূর্বক | সই জনক বেদ 
নিত্য । (শব্দ যদি সংস্কার রূপে চিত্তে 7 থাকিত তাহা হইলে তাহার 
ক্ুবণ হইত কি করিয়! ?। 

[ স্থৃতি প্রমাণ-__যুগান্তেহস্তহিতান বেদান্‌ সেতিহাসান্মহর্ধয়ঃ | 

লেভিরে তপঞা পূর্ববসন্জ্ঞাতাঃ স্বয়ভবা ॥ 

“ইতিহাসের সহিত বেদ সকল প্রলয়কাঁলে অস্তহিত ছিল ; মহধিগণ 
সে সকল তপস্তা দ্বারা স্বয়ভূর কৃপায় লাঁত করিয়াছিলেন |” 1 

সমাননামরূপত্বাচ্চাবুত্বাবপাবিরে।ধোদর্শলাৎ স্বৃতেশ্চ ॥ ৩০ স্থু ॥ 

সত্রার্থ ঃ-_-সমাননামরূপত্বাৎ চ-একই প্রকার লামন্ধপ হেতু; 
আবৃত্তৌ অপি পুনরুতৎপত্তি কালে ; অবিরোধঃ দর্শনাৎ- শ্রুতির অবিরোধ 
দর্শন হেতু ; স্বৃতেঃ চ_ স্বতিতেও আছে। 

ভাষ্যানুবাদ :-_-এই প্রকার স্যথি-সংহার[ত্মিক! আবৃত্তি ০১০1৪) 
হইলেও কোনও দোষ হয় না । কারণ নামের পর যে সৃষ্টি হয় তাহা পূর্ব 
সষ্টিরই অনুরূপ নাম-রূপাদির স্য্টি হয়। অতএব শব ও শবপ্রতিপাস্ 


৭৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষব--১২শ সংখ্যা । 


দেবতা সম্বন্ধে আত্যস্তিক নাশ লইয়া কোনও বিরোধ হয় না। শ্রুতি 
বলিতেছেন, “হর্ধ্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা ধথাপৃর্বমকল্পয়ৎ” (খ, বে--), *“ষে! 
ব্রঙ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং যে বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈঃ” এবং স্মৃতি 
বলিতেছেন, “যথার্তাবৃতুপিঙ্গানি নানা বুূপানি পর্যযয়ে। ঘৃষ্তন্তে তানি 
তাগ্তেব তথ ভাবা যুগাদধু |” 

মধবাদিঘসন্ভবাদনধিকাবং ৈমিনিঃ ॥ ৩১ সু ॥ ( পূর্ববপক্ষীয় সুত্র ) 

সত্রার্থ £-মধ্বাদিযু মধুবিদ্ধা প্রভৃতি বিদ্যায়, অসম্ভবাৎ অধিকারং 
অধিকার অসম্ভব হেতু ; জেমিনি- জৈমিনির মত এইব্দপ | 

ভাষ্যান্নবাদ £_-ছান্দোগ্য উপনিষদের মধুবিদ্যা প্রসৃতিতে হুধ্যাদি 
দেবতা উপাস্ত্া হ্যায় তাহারাই আবার এ বিগ্ভায় উপাসক হইতে 
পারেন না। সেই জন্য মধুবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই । 

জ্েযাজ্াষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ স্ ॥  ( পুর্ববপ্্ষীয় সুত্র ) 

সুত্রার্থ £ _জোতিধি  -জ্ঞাতিং স্বরূপ ব্রশ্ষেই ; ভাবা চ-অধিকার 
হেতু । 
ভাম্যানুবাদ £- দেবতারা জ্যোতি: রূপ ব্রন্ষেবই উপাসনা করেন । 


*্া 


মধু এরভৃতি বিদ্যা তীঠ1.দ” অধিকার নাই। 
ভাব ত পাদরায়ণোজ্ক্তিহি ॥ ৩৩ হু ॥ 

হভার্থ ০ভাবং ভু বাদরায়ণঃ অস্তি ভিলবাদরায়ণ বলেন তাহাদের 
আধকাবর । শাব আছে। 

ভাষান্রবাদ £ সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, মধবাদি বিগ্তায় হু্ধ্য বন্থু 
প্রভৃতি দিবভার আধ্কাদ আছে, বাদ্রাঁয়ণ এইরূপ মনে করেন । কেন 
না আ্সীয অন্বর্যাণী ব্রন্ষোপাসনাল হানা বর্তমান কল্পান্তেব পর নূতন 
কল্পে স্বাধিকার প্রাপ্ডি পৃর্বক পুর্ব সংস্কার হেতু ব্রঙ্গোপাসন। ক্ষিয়ে 
তাহাদের লিগ্ন। বা আগ্রহ হয় । 

শুগন্ত হদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবনাৎ স্থচযতে হি ॥ ৩৪ সা ॥ 

শৃত্রার্থ শুক 5 শোক ; অস্ত» এই জানশ্রুতি বাজার ) তৎ অনাদর 
শ্রবণাৎ-হংস কর্তৃক তাহার অনাদর বাক্য শ্রবণ হেতু; তৎ ব্র্গজ্ঞ- 
রৈক ; অদ্তরবপাৎ ০ গমন হেতু । 


পৌষ, ১৩৩৩ শ্রনিস্বার্করূত দ্বৈতাত্বৈতদর্শন ভাঁ্যম্‌ ৭শ৫ 


ভাব্যানুবাদ £--ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় মুমুক্ষু জানশ্রুতি 
রৈক গুরুর নিকটে ব্রঙ্গবিষ্ঠা লাঁভেচ্ছু হইয়া গমন করিলে, তিনি তাহাকে 
শৃদ্র বলিয়া! সম্বোধন করেন। কাজেকান্েই বলিতে হয় শুদ্রের ব্রহ্ম 
বি্ভায় অধিকার আছে ।-_না, এরূপ আশঙ্কা কবা উচিত নয়। ভংসগণ 
কর্তৃক অনার বা অবজ্ঞা প্রদর্শন হত, মুমুক্ষু জলশ্গাত শোঁকগ্রস্ত 
হইয়। রৈকগুক্ সমীপে গমন কাঁরয়াছিচলন বলির তিনি তাঁহাকে শুদ্ত 
( শুক+দ্র+ক ) বলিয়' সম্বোধন করিয়াছিলেন । 

ক্ষবিয়ত্বাবগঞঙেশ্চোতুরত্র চৈতরথেশ লিঙগীতৎ ॥ ৩৫ সু ॥ 

স্ত্রার্থ $-_ক্ষত্রিয়ত্ব অবগঞ্জেঃ লক্ষত্রিণত্ অবগত হওয়া যায়? উন্তরপ্র 
শেষভাগে ; চৈররথেন লিগগাৎকচৈপ্ররথ শের দাবা শতিয়-লিগ 
হেতু । 

ভাষ্যানুধাদ £__-& আধখ্যায়িকাব “শব হাগে একন হাজন কালে 
চিত্ররথ বংশীয় অভিপ্রতাতি নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত এককালে জ্ঞানক্রতির 
উল্লেখ থাকায় জানশ্ররতিকে ক্ষনিয় বাপিয়াই আনা যায়। অতএব 
তিনি শূত্র নহেন | এবিবয়ে গ্রুতি এইরূপ “খথ ত শোনকণ ৮ কাপেয়- 
মভিপ্রতাঁরিণং চ কাশ্িসনিং পবিবিষ্যমাণে! ভ্রাতা খিটি ক্ষ 
পাচক কপিগোজায় শোনক ও কঙ্গ সন পু আিগ্র শীগ্গকে পরিবেশন 
করা কাঁলে 'এক ব্র্মচীবী ভিক্ষা প্রাথনা কাবল। 

সংস্কাবপরা'মশীতৎ ভদ গাবাতিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ হও 

গত্রার্থ £-সংস্কাব পরামশাৎ -উপগনলয়ন সংঙ্কারেক পরাঁমশ আছে 
বলিয়া, তৎ অশাব-্তাহার আনাব ৬৬, অভিগাগাৎ ১ নিষেধ 
হেতু । 

ভাষ্যান্বাদ £--বিস্ঞা সম্বগ্ধা আট ৭৮ দত যায় ৮৩৯ ভোাগনন্তে 
অধীঠি ভগব” ইতি “হোপসসাদ এনপব!। প্রঙ্গণিষ্ঠাঃ ব্রহ্গীন্থেবমাণা এবহ 
বৈ তৎ সর্ধং খক্)তাঠি” “্তেহ সমিৎপাণয়ো গবন্তং পিগ্পলাদমুপলুনা” 
তাহাকে উপনীত করার পল; ভিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে 
ভগবন্, উপদেশ করুন। পরব্রহ্ম অন্বেষণপব ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট 
উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন এসমস্তই তিনি । 


৭৩৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ --১২শ সংখা 


তাহারা সমিৎপাপণি হইয়া গুরুর * ট উপস্থিত হইলেন । এ সকল 
শ্রুতি হইতে জানা যায় ব্র্ষবি উপনয়ন সংস্কার সাঁপেক্ষ। “শূদ্রশ্- 
তুর্োবর্ণ একজাতিরিতি” “ন শুদ্রে পাতকং কিঞিঃৎ ন চ সংস্কারমহ্্তীতি” 
শৃড্র চতুর্থবর্ণ একজাতি। শৃদ্রে পাতকও নাই সংস্কারও নাই। এসকল 
বাক্যে শুর্রের বেদপূর্ববক ব্র্গভ্ানর নিষেধ কবা হইতেছে। 
তদ্দভাবনিদ্ধীবণে চ প্রবৃত্তিঃ ॥ ৩৭ সা ॥ 

সৃত্রার্থ £--তৎ অভাব-নিদ্ধীরণে চ- শূদ্রত্বের অভাব নিদ্ধীরিত হওয়ার 
পর প্রবৃন্তিঃ ০ প্রবৃত্তি হইয়াছিল । 

ভাষ্যান্ুবাদ £_ছান্দোগো জাঁবালি যখন সত্যকথার দ্বারা নিজের 
ব্রাহ্মণত্বের পরিচঞ ধিণ, গৌতম যখন বুঝিলেন এই সত্যবাক নিশ্চয় 
কোন ত্রা্গণ জাত, জাবালির মখন এইকপে শুদ্রত্ব অপগত হইল, তখন 
তাহার তাহাকে উপনয়ন দিবার প্রবৃন্ি হইল | 

শ্রবণাধায়নার্ঘ প্রতিষেধাৎ ॥ ৩৮ সু॥ 

সুত্রার্থ £- শ্রব-অধায়ন-অর্থ প্রতিষেধাৎ লশুর্রের বেদ শ্রবণ, অধ)যন 
এবং তাহার অর্থজ্ঞান নিষেধ হেতু । 

ভাষ্যানুবাদ £- শৃড্রের বেদে অধিকার নাই ।_ কেন? "শূদ্র সমীপে 
নাধ্যেতব্য” শূড্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না, এই নিষেধ বাক্য হেতু । 

স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৯ স্থা॥ 

ক্ুত্রার্থ £--স্বৃতেঃ চ ম্মৃতিতেও এইরূপ আছে। 

ভাষ্যানুবাঁদ £--স্বৃতিতে এইরূপ আছে, প্নচাঁন্টোপদিশেদশ্ং ন চাস্ত 
ব্রতমাদিষেৎ” শৃদ্রকে ধর্ম উপদেশ করিবে না, কোনও ব্রতও উপদেশ 
করিবে না। 

কম্পনাৎ ॥ ৪৯ সা ॥ 

হত্রার্থ --কম্পনাৎ কম্পন হেতু । 

ভাষ্যান্ুবাদ £--কঠোপনিষদে “ষদ্দিদং কিঞ্চজগৎ সর্বং প্রাণ এজতি 
নিঃস্যতং”_-ভগতের যাহা কিছু সব প্রাণ দ্বারা কম্পিত হয়--এই স্থলে 
প্রাণ শব অনুষ্ঠ পরিমিত পরম পুরুষ । কাঁরণ তাহার সম্বন্ধে জগতের 
কম্পকত্ব, মহুত্ব ও ভীতিজনকত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] শ্রীনিস্বার্ককৃত দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন ভাঘ্যম্‌ ৭৩৭ 


জ্যোতিদ শরনাৎ ॥ ৪১ হু ॥ 

কত্রার্থ £_-জেযাতিঃ দর্শনাৎ » প্রাণ শব্ধের পূর্বে জ্যোতিঃ শব দেখ! 
যায় বলিয়া । 

ভাষ্যানুবাদ £_-কঠোপনিষদেব দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত প্রাণ-বাকেতর 
পূর্বে এই শ্রুতিটি আছে, “তমেব ভাস্তমন্্ভাঁতি সর্বং তন্ত ভাসা সর্বমিদবং 
বিভাতি”_তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়। সকল প্রকাশিত আছে, 
তাহারই ক্যোতিঃ জগৎকে প্রকাশিত কবিয়াছে। এই জ্ঞোতিঃ ধর্ম 
পবমাত্মা সম্বন্ধেই খাটে অতএব এ পাণ অস্থুষ্ঠ প্রমিত পর-পুরুষ । 

আকাশোহরথান্তরত্বাদিব্যপদ্দেশাঁৎ 1 ৪২ সু ॥ 

স্থত্রার্থ ১--আকাশঃ অর্থান্তবত্ব-আঁদি-ব্যপদেশা-আকাঁশ শবে 
সাধারণ অর্থ ত্যাগ করিয়! অন্য অথ উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া উহ্না 
পরমাত্ববাচী । 

ভাষ্যাঁনুবাদ £__ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন, “আকাশোহবৈ নাম- 
রূপয়োনির্বহিত1”-- আকাশোতই লামরূপের । জগতের ) নির্বাহ হইয়া 
থাকে ; অতএব আকাশ শব্দবাচয পুরুষোত্তম ।--কেন? জীব হইতে 
পৃথক মুক্ত পরমাত্মার নামরূপ উপলক্ষিত আকাশ সকল লামরূপ বজ্সব 
নির্বাহক আধার, সেই হেতু পুথক । আকাশ শবের সাধারণ অর্থ ত্যাগ 
করিয়া, এইক্প ভিন্ন অর্থ উপদেশ করায় এ আকাশ পরমাত্ম! । তাহা 
ছাড়! প্র আকাশ সম্বন্ধে ব্রঙ্গত্ব) অমুতত্বাদ্দিরও উপদেশ আছে। 

সুযুপ্ত তক্রান্তোডেদেন ॥ ৪৩ সু ॥ 

স্তরার্থ £-_ন্ুযুপ্তি-উৎক্রান্ত্য-তেদেন -স্ুযুপ্তি এবং দেহ হইতে 
বহিগ্গমন এই ভে হেতু । 

ভাষ্যান্ছবাদ £--বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঁটকে জঅনক-যাজ্ববন্ধ্য 

ধবাদে যে পুরুষের কথা আছে, তিনি পরমাত্মা । কারণ এ শ্রুতি 
জীবাত্মার সুধুপ্তি ও উৎক্রান্তি বর্ণন! দ্বারা জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভেদ 
দেখাইয়াছেন। 
পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৪ সু 
কুত্রার্থ £--পতি-আঙি-শব্দেভ্যঃ- পতি প্রভৃতি শব হেতু । 


শি 


৭৩৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


ভাষ্যাশ্থবাদ £--“স সর্বগ্ত বশী সর্বস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঠ*--তিনি 
সকলের বশকারা অধিপত--এই সকল বাক্যে পতি প্রভৃতি শব থাকায় 
জীব হইতে পরমাকআ্বার তেদ বুঝা যাইতেছে অতএব পরমাত্মাই আকাশ- 
শববাচা। 
ইতি নিষ্বাকায় ব্রহ্গাহুত্রে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ। 
-বাহৃদেবাশন্দ | 


চিন্তা-কণ! 


স্বদেশ-গ্রীতি প্রেয়, কিন্তু ইহার বাডাবাডিই কালাম্তক যুদ্ধর হেয় 
হেতু । 
রী রা ঙ 
এককে হাদপাইতে গেলে, শমপরকে ইচ্ছা না! থাঁকিলেও কাদাইতে 
হয়। মেঘের দেবত| বর্ষণ করে, কৃষক-বধূ তথন হান্ত করে, কুম্তকার- 
পত্বী কাদিতে থাকে । 


ধঁ ঙ ০ 
গোবর যদি জানিত যে থুঁটে তার জাত-ভাই তবে সে ঘুটের পোড়া 
দেখিয়া হাপিত না। পরবশেরা কেহ বা গোবর? কেহ বা খুটে। 
রঃ ক 
পলান্নই ভোঞ্জন কর, কিংবা ছাতুই খাঁও, বাহিরের ফলে কোন তফাৎ 
নাই, উভয়ই হর্ণন্ধষ় । হাকিম ও চাপরাসী উভয়ই “নকর/-গন্ধযুক্ত। 
ক চে ক 


কর (হান) দেছের অংশ বটে কিন্তু উভয়ের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফল 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] চিন্তা-কণা ৭৩৯ 


বিভিনন। কর-পুষ্ঠ ধিনি প্রদর্শন করান তিনি দাতা, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করায় সে ভীরু | 
ধু এ গজ 
উপদেষ্টা ও তস্করের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাঁই 7; একে জীবে চক্ষদান 
করেন, অন্তে জড়ে চক্ষুদদান করে। 
০ চি ৪ 
পেট ভরিলে তে কেন লোক মিষ্টভাঁষী হয় তাহা পাখোয়াজ দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায় । “আটা” না পাইলে পাখোয়াজে মধুব ধ্বনি উঠে ন!। 
৬ ৪ ঙীঁ 
বিশ্বাসটা! গোড়ার লাঠির মত। খোঁড়ার লাঠি কাড়িযা লও দে 
কাদায় লট পট করিবে, অপূর্ণ মানুষের বিশ্বাস কাডিয়া লও সে পৃথিবীর 
পঙ্কিলতায় মজ্জিত হইবে | 
্ ্ ক 
অবৃষ্ট দেবতাব হুম্ব দীর্ঘ চন্দ্রবিন্দু জ্ঞান নাই 1! তিনি এত তাঁড়া- 
তাঁড়ি লেখেন যে “ক* এবং “ফ” একরকম দেখায় ; ফলে এই হয় যেতাহার 
মৃতু নামক নায়েব ধাহাঁকে ফাঁসিতে ঝুলোনোর কথা, তাহাকে কাশীতে 
টানিয়া আলে । 
ক নী ০ 
নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো--এ কথাটা জিনিষ পত্বোর 
সন্থন্ধে বেশ খাটে, মামার সম্বন্ধে নছে। যার মামা কালা সে থোটায় 
খোটায় অস্থির হইয়া! বলে, কানা-মামার চেয়ে মামা না থাকাই ভালে] । 
»-ওমর | 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্মম 


ইক্দ্িয়সংঘম করিলেও মানসিক উপভোগ চলিতে থাকে । সেইজন 
গীতাকাঁর বাসনা-মুক্তির পথনির্দেশ করিতেছেন । কর্ম্মত্যাগই সম্পূর্ণ 
নয়, বাসনা ত্যাগই প্রকৃত কর্মত্যাগ । সাময়িক ভাবে কর্ম্মত্যাগ 
করিলে আকাজণ অপরিতৃপ্ত রহিয়া যায়, পরে তাহা সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে 
ছাঁপাইয়া প্রচণ্ডবেগে ভোগের প্রতি ধাবিত হয় । 

বৌদ্ধধর্ম ঠিক ইহাই হইয়াছিল। আপামর সকলকেই সন্যাসের 
অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ফলে গৈরিকেব আবরণে ভোগবিক্ষুব্ধতায় 
দেশ ভায়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্বামিজী বলিতেছেন, “যখন বৌদ্ধ 
মঠে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু । তখনই দেশটা ঠিক উৎপন্ন 
যাবার মুখে পড়েছে ।” 

ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সন্স্যাসধশ্শ প্রবন্তিত তাহা “অর্ভ্রনের? 
“ন কাঁতেক্র বিজয়ং কৃষণ” এই ক্লীব ভাবেরই পরিণাম । ইহাতে মানুষকে 
শুধু ক্লীবই করে, বাসনা বিরহিত করিতে পারে সা । ইহার ফলে 
জাতীয় জীবনে বৈনাশিক সন্যাস আসিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে 
প্রেরণ করে। 

স্বামী বিবেকানন্দ দেশকে এই বৈনাশিক সন্ন্যাসের হাত হইতে 
উদ্ধার করিয়! অভ্যুদয় পন্থী করিলেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, তিনি 
ত্যাগী হইয়াও কম্মী, সন্যাসী হইর়াও সচঞ্চল। তিনি কোন নৃতন 
তত্ব, কেন অভিনব দাঁশনিক মতবাদ প্রচার করিতে আসেন লাই । 
এমন কি তিনি রামকৃঞ্জের পরম ভক্ত হুইয়া রামকৃষ্ণতকেও প্রচার করেন 
নাই । বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষের স্তিমিত প্রাণ-স্পন্দনকে 
মুখর করিয়া তুলিতে, আধ্য আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ) বিবেক1- 
ননের জীবন-ব্রত ভারতের নব জাগরণ সাধন-__ভারতের স্বারাজ্য, 
সংস্থাপন । 
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ন্বামিজীর জীবনধন্মরকে কেবল এই দিক দিয়াই দেখিতে হইবে | 
তিনি ভারতের--পতিত ভারতের উদ্ধার কর্তা ব্যতীত আবু কিছুই 
নহেন। ভগবান শ্রারুষঃ যেমন পুণব্রক্ম হইয়াও ধর্্রাজা সংস্থাপক, 
তেমনি বিবেক!নন্দ সিন্ধ সন্ন্যাসী হইয়াও ভারছের উদ্ধারকর্ভা, এই পতিত 
জাতির ভগীরথ। স্বামিজীকে দেখিয়াছি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী রূপে, ধানী 
সাধক মুর্ভিতে, ধর্শতত্ব ব্যাথাতা রূপে, উহ্া কিন্তু সবই একটি মূল 
ভাবেরই বিকাশমাত্র। এ মুলভাবটি ভারতের পুর্ব গৌরব স্থাপন । 
তাই তাহার বজ্রকণ্ঠে শুনিতে পাইতেছি, “আবাব ভাব্তকে জগৎ জয 
করিতে হইবে, হহাই আমার জীবন স্বপ্ন ।* 

ভারতের পুশরভ্যথথানের জগ্চ এই দ্বেশপ্রাণ সন্নাপীর আবশ্যক 
হইযাছিল। ভারতের কলাণই বাহার কল্যাণ, ভাঁবতেব মুক্িই ধাহার 
মুক্তি, তিনি ব্যতীত কে আর অধঃপতিত ভারতকে বীচাইতে পারে ? 
তাই স্বামিক্ীর কে বাজিয়! উঠিয়।ছে প্রবল ভাই, ভারতের মুত্তিকা 
আমার স্বর্গ-_ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ 1” 

নবীন ভারত স্বামিজীর কাছে দীক্ষা পাইলেও “আত্মনোমোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায়” | নিজের সুথ স্বাচ্ছন্দের আন্ত ভোঁগলালসাও যেমন? 
ত্রিতাপের জ্বালা হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত মুমুক্ষুত্বও তেমনি , উভয়ই 
্বার্থসন্বীর্ণ_উ5্পই ক্ষুদ্রতর এবং অধর্ম। মোক্ষের নামে এই স্বার্থ- 
সঙ্কীর্ণততায় ভারতীয় চিত্র একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল, তাই 
ভারতের উন্নতির পথ বুদ্ধ হইয়াছিল । 

যখন বৈদিক ধন্মের প্রতিষ্ঠা! ছিল, তখন এই ক্ষুদ্রাকার ধর্মের অস্তিত্বই 
ছিল নাঁ। রামায়ণের যুগে ও মহাভারতীয় সভ্যতার সময়ে রামচন্দ্র 
বাঁ ুধিঠিরের এই সক্কীর্ণ নির্বেদ উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ ও ভীম্মদেব 
ইহার হীনতা দেখাইয়া ছিলেন । জড় স্বার্থবুদ্ধিই যে কেবল মাত্র বৈনাশিক 
তাহা! নহে, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতাঁও অমঙ্গল জনক | একটি সমগ্রকে 
অস্বীকার করে পাথিব্তার দ্বিক দিয়া-_-অপরটি সধগ্রকে তুচ্ছ করে 
মুক্তির দোহাই দিয় | মোটের উপর ছইটিই অনার্যোচিত ও স্যৃটি- 
-সংরক্ষণের বিরোধী । 


৭৪২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 


দেশে অধ্বৈতবিজ্ঞান-বিহিত মুক্তিতন্ব আবরিত হইয়াছিল । তাই 
জাতি সত্ব সাধনার নামে তমোভাবের পরিচধ্যা করিয়া মৃত্যু-পথ 
প্রশস্ত করিতেছিল। স্বামিজী বজ্রনির্ঘোষে ইহার প্রতিবাদ করিয়া 
প্রতিকার চাহিলেন, “সত্ব প্রাধান্যে মানুষ নিক্ষিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্ত 
সে নিক্ষিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়। সে শাস্তি মহাবীধ্যের 
পিতা । 

দেশে সন্বের পরিচযে যে বিষম তামসিকতার আবির্ভীব হইয়াছিল, 
তাহা মুসলমান বিজয়ে, ইংরেজ-রাজ্য গ্রতিষ্ঠায় এবং বর্তমান শোচনীয় 
অবস্থায় বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতেছে । সন্ত শু অবস্থায় জাতি- 
জীবনে হীনত! রছিতে পানে না। স্বামিজী বলিয়াছেন, “আমরা এ 
তমোগুণের দলে পড়েছি |” 

স্বামিজা ভারতে নৃতন কবিয়! বেদান্তবাদ প্রচার করেন । ইহার 
কারণ ভারতীয় চিত্রটি বৈদাস্তিক। আজও ভারতবাসী বেদাস্তকে 
অবলম্বন করিয়া চলিতেছে । যদ্দি দেশে আবার নিষ্লঙ্ক খাটি বেদা্ত- 
বাদ প্রচার করা যায়, তবে তাহার দ্বারাই জাতির অভ্যুদয় সাধিত 
হইবে । প্রকৃত বৈদাস্তিকতায় মানুষকে শ্বরাট করে, ইহা মহাবীর্য্যের 
প্রত্রবণ । তাই স্বামিজীর অভিমত) “বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে 
হইবে 1৮ 

ইহা অক্রান্ত সত্য যে, বিবেকানন্দ পতিত ভারতের উদ্ধার কর্তী 
আবার তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যাতা ) এবং তাহার বেদান্ত-ব্যাথ্যানও 
ভারতের কল্যাণ কামনাতেই ৷ তাঁই নব বেদান্তবাদীর মুখে নবীন 
ভারত নব বে্দীস্তব্যখ্যান শুনিতেছে, “তোমরা! সব ছুঁড়িরা ফেলিয়! 
দাও, এমন কি নিজের মুক্তি পর্যান্ত দুরে ফেলিয়া! দাও ) যাও অপরের 
সাহায্য করো। * * * তোমাদের সম্মুথে এই কর্মপরিণত বেদান্ত 
স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জনে প্রপ্তত হও। 
যদি এই জাতি জীবিত থাকে; তবে তুমি আমি--” 

ইহা! নবীন ভারতের নবীন বেদাস্তবাদ, নবজীবনের সঙ্গীবন্দী . 
মন্ত্র। 
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বেদান্ত ব্যাখ্যায় এই দে জাতি-গ্রীতির উচ্ছীস, ইহা! দেশ প্রেমিকের 
ভাবুকতা নহে । বেদান্তের যুগধন্মীনূষায়ী ব্যাখ্যা । বর্তমান যুগে 
বেন্াস্তবিজ্ঞান এ মূর্তিতেই প্রতিভাত হইতে চায় । 

দেশ-প্রীতি ভারতীয় দৃষ্টিতে একটা নূতন কিছু নহে । উহা ভাগবত 
ধর্মেরই অঙ্গীভৃত। আর বর্তমান যুগে দেশগ্রীতির অভ্যন্তরেই অথণ্ড 
ধ্মভাব পরিণতি চাহিতেছে। তাই ম্বামিজীর বেদাস্তবিজ্ঞানের 
ঘোষণা, “এই জাতি যাদ জীবিত থকে ভবে তুমি আমি-__” 

সকল যুগের ধর্ম সমান নহে । যে কালে স্বাহার প্রয়োজন, এশ্বরিক 
প্রবর্তনায় সেই কালে সেই ধর্ম, ধর্মের অপর সকল বিভাবকে আপনার 
মধ্যে সংহত করিয়া একটি প্রবল পরিপূর্ণ ধন্মক্ূপে প্রকাশ পায় । বৌদ্ধ 
ধর্মের উৎপত্তি বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিকৃত ভাবকে নিবৃত্ত কবিতেঃ 
শঙ্করের সোহম্বাদ বৌদ্ধ সাধনাব কদর্ধ্যতা নিবারণ করিতে উৎপত্তি 
হইয়াছিল । প্রত্যেকে প্রতোকের কালেই সত্য । বর্তমান যুগে আবার 
স্বাজাত্য বোই ভগবত নিদ্দিষ্ট যুগধর্ম্ম। 

বৌদ্ধবাদ তাহার যথা-নির্দিষ্টকালে সতা, শঙ্কর প্রবর্তিত মায়াবাদও 
সেই যুগোপযোগী । আবার স্বদেশাক্মিকতাঁও এই যুগের উপযোগী 
আদর্শ এবং বেদান্ত প্রতিপাস্থ শাশ্বত ধর্শ্ম | 

লোকস্থিতির ছন্য যখন যে মতবাদের আবশ্তকতা হব, তখন 
তাহা বেদাস্তবিজ্ঞানের দ্বারা লমধিত হওয়াই উচিত। সেই জন্তই 
এক একটি যুগধন্ম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিষ্ঠামলক নব 
যুক্তিবাদেরও স্থষ্টি হয়। যুগে ধুগে ইহা হইয়! আসিতেছে । স্বামিজীর 
“কর্মজীবনে বেদান্তবাদ” নবধন্মের এই নবীন যুক্তিবাদ । 

বেদান্ক চিরদিনই ভারতে আধ্যাত্মিক সাধনার সহায়ক । বিবেকানন্দ 
কিন্তু উহ্ধাকে জাতির নিতাকার কর্-জীবনে প্রয়োগ করিলেন, 
"্অবদৈতবাদ আমাদিগকে দূর্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্ত 
আপনাকে তেজন্বী, সর্বশক্তিয়ান ও সর্ববজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয় ।” 

অধঃপত্তিত আত্মশক্তিকিহ্থীন জাতি যখন বেদাস্তের মর্মকে কেবল 
চিন্তাজগঞ্তের বিষফীভূত করিয়া মৃত্টকে বরণ করিতেছিল তখন 


৭8৪8 উদ্বোধন [ ২৮শ ব্রার সংখ্যা । 
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্বামিজী বেদধমর্মের স্ীবনী মস্তি প্রকট করিলেন। বহুশত বৎসরের 
দাসত্বে জাতির আত্মশক্তি কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। অদ্বৈতবাদের 
স্পর্শে তাহাকে প্র্রবুদ্ধ করাই নব প্রবর্তকের প্রধান কর্তব্য হইয়া- 
ছিল। 

এখানে একটি কথা পুনরুক্তির প্রয়োজন । অথগ্ড ধর্ম অস্ত বহিঃ 
লইয়া, স্বর্গমর্ত্য সম্মিলিত করিয়া, মুক্তি ও বন্ধনকে একীভূত করিয়া । 
বিবেকানন্দ সেই অথণ্ড সনাতন ধর্মেরই প্রবর্তক 3 ষে ধর্মের আদেশ, 
"নিক্ত্গুণ্যো ভবাজ্জুন” এবং “জিত্বা। শত্রন্‌ ভুজ্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধম্” | 

বিবেকানন্দ এই অথগ্ড সনাতন ধর্ম প্রবর্তন করিতে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিপেন_-ভাঁরতীয় জীবনেই এই 
ধঙ্দ্ের উৎস-মুখ | সেইজন্য তিনি ভারত-জাতিকে জাগ্রত করিবার 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
(ক্রমশঃ ) শ্রীবলাই দেবশর্্মী | 


আধুনিক বঙ্গ-কবি 


সে একদিন যেদিন কবিগুরুর স্বকণ্ঠে গান শুনিলাম--"্জায়ি ভূবন- 
মন-মোহিনী 1” মন কোন্‌ এক অঞ্জান! রাজ্যে চলিয়! গেল, সেখানকার 

সব রঙিন, শ্বপ্ররাজ্যবৎ। সব অস্ফুট, কি সুন্র। ঘিনি শুনিয়াছেন 
তিনিই বুঝিবেন। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসংখ্য রাত মধ্যে যেখানে পূর্ণগৌরবে 
অভিব্যক্ত, সেখানকার প্রধান স্থুরটাই এই শ্বগ্রময়ত্ব । যেমন ধরুন-__ 
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তব সিংহাদনের আন হতে এলে তুমি নেমে 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে । 
একলা বসে আপন মনে গাইতে ছিলাম গান 
তোমার কানে গেল সেস্থুর 
এলে তুমি নেমে। 


ইত্যাদি 
অথব1-*- উড়িয়ে ধবজা অভ্রভেদ* রথে 


এঁধে তিনি এ যে বাহির পথে । 
ইত্যাদি 
আমার মন যেন কোলাহলপূর্ণ বাহজগৎ ছাঁড়াইয়া কোন্‌ এক 
অজাপ! রাজ্যে প্রবেশ করিল-_-চেনা চেনা ঠেকে; তবুও আজান, 
প্ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি* এই ভাব, এই প্রকার অসংখ্য উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে । 
আমার কোন বন্ধু জানি নাকাহার বাণী উদ্ধৃত করিরা বলিয়াছিলেন । 
_-1২9017018, 0580 15 0705 0০9০৮ 06095 15210059১ 1২218201 ১০) 
15 0186 [১০০ 01 002 [18১$৮--ববীন্দ্রনাথ বিজ্ঞ ভা বুকর্দের কবি, রজনী 
সেন সর্ধ সাধারণের কবি” কথাটিতে সতাতা আছে। রবীন্দ্রনাথের 
রঙিন রাজ্যে প্রবেশাধিকার সকলের নাই, তাই তাহাকে বলে 07960 
7০৪ কান্ত কবি কিন্তু বড় মর্্বম্পশী, সহজ সরল ভাষায় সুক্সভাবজ্জগংকে 
টানিয়। আনিয়া বাহিরে সকলের সন্মুথে ধরিয়াছেন_-পণ্ডিত-মুর্খ-নির্বিব- 
শেষে সকলে অনায়াসে তাহার দর্শন স্পর্শন করিতেছে, আনন্দ পাই- 
তেছে। যেমন ধরুন-- 
তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া হুখ | 
তোমারি দেওয়। বুকে তোমারি অনুভব । 


ইত্যাদি 
ক্অথবা-_ 


কবে তৃধিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রুসাল নন্দনে 
কবে তাঁপিত এ চিত করিব শীতল তোঁমারি করুণ! চন্দনে। 
| ইত্যাদি 


৭৪৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্-_-১২শ সংখা । 


পসি্াছি ৫৯ পাদ ৩৯৫১ পাত 


কাস্ত কবির ভাবরাঁঞ্যে শ্রবেশ করিতে কোন ভাষ্যের প্রয়োন 
নাই__অপর পক্ষে আছে। অবশ্ত তার একটি কারণ, ভাবরাজ্যে রবীন্দ্- 
নাথ অধিকতর উচ্চে। 

এখানে বিশ্দ আলোচনার স্থানীভাব, নতুবা! একই বিষয় লইয়া 
লিখিত উভয় কবির “সেথা আমি কি গাহিব গান” এবং পঅয়ি ভূবন-মন 
মোহিনী” এই ছুইটি অতুলনীয় কবিতার তুলনামূলক আলোচন! করিলে 
বিষয়টি আরও পরিক্ষার হইত । 

শব্বিস্থাস ও ছন্দলালিত্যে রবীন্দ্রনাথ কাম্তকবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
শদদবন্কারে সতোন্রনাথ ইহাধিগকে অতিক্রম করিয়াছেন । এ ক্ষেত্রে কবি, 
নজরুলের নাম উল্লেখষোগ্য। তবে নজরুলের শঙ্দবঙ্কীরে গান্তীর্যা অপেক্ষা 
চপলতা অধিক । সত্যেন্দ্রের তদ্বিপরীত। নঞ্জরুলের কবিতায় অসি 
ঝণৎকার আছে, গণ ঘূর্ণন নাই ; বিজলী চমক আছে, অশুনি সম্পাৎ 
নাই; পার্বত্য ঝরণার উদ্দাম নৃত্য আছে, সমুদ্রের মেঘম্পশী তরঙ্গমালার 
উদাত্ত গর্জন নাই । মেঘনাদ বধ, বুত্র সংহারের পর সে গভীর দবনি 
আমরা পাই সত্যেন্রনাথে । রবীন্দ্রনাথকে গম্ভীর না বলিয়া “গভীর, 
বলাই সঙ্গত। রবীন্দ্রের ছন্দ চপ্গিয়াছে অনাবিল শোতের মত, বাঁচি 
বিক্ষোভ নাই, কিছু মাত্র উন্মত্ততা নাই,-স্থির, ধার, প্রশাস্ত আর 
মনোহারী। রবীন্দ্রের ছন্দে নৃত্য আছে, কিন্তু সংযত ;--মহাদেবের 
তাগুব নৃত্য নয় অথবা নবজাত ধেনুবৎসের চপল নৃত্যও নয়। ফেমন, 
ধরুন-__ 

তোর' শুনিস্নি কি শুনিস্নি তার পায়ের ধ্বনি । 

পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন নুপুর শিঞ্জন আসিয়। আমাদের শ্রবণে 
পৌছিতেছে। সত্যন্্রনাথ গাহিতেছেন-_ 

চরকার ঘর্থর, চরকা ধর ঘর । ইত্যাদি 

এখানেও চরকার শব শ্রুতিগোচর হইতেছে । এই সঙ্গে তুলন! করুন 

নজরুলের ছন্দ-_ | 
একি রণবাজা বাছে ধন ধন. 
ঝন রণ রণ রণ ঝন ঝন। 


৯.৫ লি এাসিত «লি লীস ডি ৮৯ ৮৯৯ ৯ পাটি লি টি ৫৯ 
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সেকি দমকি” দমকি; 
ধমকি ধমকি” 
দাম! দ্রিমি-দ্রিমি গমকি গমকি 
ওঠে চোটে চোটে,  ছোঁটে লোটে ফোটে 
বহ্ছি ফিণিকি চমকি” চমকি” 
ঢাল-তলোয়ার থন খন্‌। 
ইত্যাদি 
এ ক্ষেত্রে মায়ের আগমন কালের কতকগুলি চিত্র চোখের সম্মুখে 
ভাসিতেছে, কতকগুলি আনুষপ্গিক শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে । কিন্ত 
রবীন ও সত্যেন হইতে এখানে একটু বিশিষ্টত আছে। সত্যেন্দের 
গাস্তীর্যের একটু পরিচয় লউন-_ 
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগত.ময় 
ব্যঙ্গালীর ছেলে ব্যাপ্ত্রে বুষভে ঘটাবে সমন্বয় 
অথবা--_ 
কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছস বিরল মুখে 
শিরে তোর নাগের ছাত| কমল মালা ঘুমায় বুকে । 
ঢল ঢল নয়ন যুগল জলভরে পড়ছে ঢুলে 
কালো মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ৭ নিবিড কাল চুলে! 
রবীক্রের অনাবিলতার, গভীরতার, প্রশান্ততার একটু পরিচয় 
লউন-__ 
বিশ্ব সাথে যোগে ষেথ। বিহারে 
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো । 
নয়কো বনে নয় বিজনে 
নয়কো। আমার আপন মনে 
সবার ষেথায় আপন তুমি 
হে প্রিয়! আপন সেথায় আমারো । 
দূর হইতে ধেন অন1হত বাণাধবনি আসিয়া কর্ণে পৌছিতেছে। 
নজরুলের গদা খুরিতেছে-- 


৭৪৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ব--১২শ সংখ্যা ! 


সদ গদ! থারে বৌও বন্‌ বন্‌ 
শোও শন্‌ শন্‌। 

কিন্তু এ তে! ভীমকর্মার প্যষ্টি সহম্্র হাতী ঘোরানে! গা নয়” 
ভাবে বীরত্ব আছেঃ ভীমত্ব নাই । সত্যেন্ত্রনাথের ছন্দ বাদ্‌দাহী, নজরুলের 
19102817610, (১) 

কবি নজরুল তাহার প্রথম ফুলের ডালি ?) “অগ্নিবীণা” উৎসর্গ 
করিয়াছেন বঙ্গের বিপ্লববাদীর শিরোমণি “অগ্রিখধি বারীন্রকে । এই 
বিপ্লববাদী যুবকসম্প্রদায় বঙ্গেষে এক অত্যদ্ভুত তেজোপুর্ণ £01081700 
সাহিত্যের জন্ম দিয়াছেন, কৰি নজরুল তাহার কবিতার দিক পূরণে 
অগ্রসর হইয়াছেন ও অদ্ভুত সাফল্যের সহিত এ পর্য্যন্ত তাহা করিয়া 
আসিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ চিরকাল একান্ত আগ্রহের সহিত এই 
আঁভনব সাহিত্য পাঠ করিবে । ভবিষ্যতে আরও মহত্তর রত্বরাঞ্জি লাভের 
আশায় তাহার! বঙ্গ-কবি নকলের দিকে তৃষিত নয়নে চাঁহিফা রহিয়াছে । 

আধুনিক অন্তান্য বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায়, অক্ষয় বড়াল, 
কামিনী রায়, চিত্তরঞ্জন, কান্তিচন্ত্র, ফুমুধ মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখষোগা । 

সঙ্গীতের দিক বাদ দিয়া ভাষার কিঞ্চিৎ অপূর্ণতা সত্বেও “অন্তর্যামীর” 
চিত্তরঞ্জন কান্তকবির পাশাপাশি স্থান পাইতেও পারেন । সমালোচক 
শ্রীযুক্ত সত্য্দ্রনাথ মজুমদারের মতে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা পঅন্তর্যা মীর” 
চিত্তরঞনের হস্তে আতীয় ভাব অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছে । (২) 

“ওমর খৈয়াম”এর অনুবাদে, ভাবে, সারল্যে ও গানভীর্য্য স্থরেন্্রনাথ 
রায় শ্রেষ্ঠ, কিন্ত শব্দবিন্তাসে ও ছন্দে কান্তিচন্ত্র কবি সত্যেন্্নাথের 
অন্ুগমন করিয়! সম্পূর্ণক্ূপে কৃতকাধ্য হইয়াছেন বলিলে অতুযুক্তি ধোষ লাঁও 
হইতে পারে । 

শ্রীরমণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ | 


খাটিবে না। 
(৯) “লারায়ণে' “অন্তরধামীর" সমালোচনা দ্রষ্টব্য। 


স্বামী রামক্কফ্জানন্দ 
( পূর্ববান্থবৃত্তি । 


মান্রীজে প্রথম কয়েক বতসর, দারুণ অভাবের মাধ সহায়হীন 
অবস্থায় শশী মহারাজকে কাজ করিতে তইয়াছিল। এমন দিনও 
গিয়াছে যখন নিজের পরিমিত অত্যাবশ্যকীয় আহাধ্ থাকা তো 
দুরের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিতাভোগের অন্ত যাহা প্রয়োজন তাহাও 
জুটিতনা। একদিন ভোগের সময় দেখিলেন। ঠাকুরেব কটিতে 
মাথাইবার জন্ঠ এতটুফুও ঘি নাই । টাকা পয়সাও লাই যে, সানা 
ঘি কিনিয়া আনিয়! সেই দিনের ষত ঠাকুরের £জাগ চাল।ইয়া দেন । 
এইব্ূপ নিরুপায় ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একটি মাদ্রাজী ভক্ত আসিয়া 
বলিল, “স্বামিজী, সম্প্রতি অফিসে আমার পদবৃদ্ধি হয়েছে, আমার 

ংসারিক অবস্থাও এখন সচ্ছল, ঠাফুরের সেবার জন্ত আমি মাসিক 
কিছু কিছু দিতে চাই |” শশী মহারাজ উত্তর করিলেন, “না, না 
তুমি কোথায় পাবে ?” ভক্তটি অত্যন্ত বিন/য়র সহিত বলিল, “ম্বামিজী, 
ভগবাঁনের সেবা হতে দয়া করে আমায় বঞ্চিত করবেন না” এই 
বলিয়! ঠাকুরের সেবার অন্য সেদিন তিনি কিছু ঘিকিনিয়া আনিলেন । 

এইরূপ জলন্ত বিশ্বীস, নির্ভরত1, ত্যাগ ও তপস্ত। লইয়া স্বামী 
রামুষ্ণানন্দ প্রায় পনের বৎসর কাল মাদ্রাঙ্জে ধর্ধপ্রচার করিয়া- 
ছিলেন। শুনিয়াছি, বক্তৃতাকালীন তাহার আল্থাল্লার ছুই পকেটে 
প্্রঠাকুর ও গ্স্রীমার ছবি থাকিত। তিনি ছুই পকেটে হাত ব্বাখিয়] 
বক্তৃতা করিতেন এবং বলিতেন, “ঠাকুর ভিতর হ'তে যেমন বলান্‌ 
গ্রামোফনের মত আমি তেষনিই বলে যাই, এতে আমার নিজের 
কোন কৃতিত্ব নেই ।” পুর্বেই বগিয়াছি, বক্তৃতা দেওয়া ছাড়! শশী 
মহারাজ সহরের বিভিন্ন স্থানে ক্লাস করিতেন । নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক 
পাঁচ মিনিট পূর্বে তিনি ক্লাসে প্রবেশ করিয়া, ছাত্র সংখ্যা অতি 


৭৫৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


অল্প হইলেও অধ্যাপনা করিতেন। কোন সময়ে এরূপও হইয়াছে 
যে, তিনি ব্যতীত ক্লাসে আর কেহই উপস্থিত নাই, তবুও তিনি 
বিরক্ত হইতেন না? এ সময় ধাঁন জপ করিয়া শাস্ত মনে মঠে ফিরিয়া 
আসিতেন। 

তাহার শিক্ষাপ্রণালীও অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক ছিল। জনৈক মাদ্রাজ- 
বালী বলেল-_ পু 
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'অন্য সকলের শিক্ষাদান প্রণালী তইতে পুজ্জনীয় শশী মহারাজের 
শিক্ষা দিবার ধারার একটু ধিশেষত্ব ছিল। তিনি কথোপকথনচ্ছলে 
উপদেশ দিতেন, সুতরাং উহা মোটেই “কট মট” হইত নাঃ বরং 
তাহার সরল হৃদয়ের কথাগুলি সকলের হ্য়কে গভীরভাবে স্পর্শ 
করিত । তাঁহার উচ্চভাবপুর্ণ উপদেশাবলী শুনিয়া আমরা হাদয়ে 
অপার আনন্দ অনুভব করিতাম | সময় কোন্‌ দিক দিয়া কথন্‌ 
চলিয়। যাইত কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। মহান তত্ব, জটিল 
প্রশ্ন কঠিন সমন্তা এবং দর্শনশাস্ত্রের উচ্চ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি 
ভিনি এরূপ সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিতেল ষে, একটি বাঁলকও 
অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিত ।' 

স্বামী রামকুষ্ণানন্দের বক্কৃতাবলী উত্তরকালে সংগৃহীত হইয়া [১6 
10155196 2100 10905 5511 [1151008, 00858500181) 5511 


পৌষ, ১৩৩৩ | ] স্বামী রাঁমরুষ্তানন্দ ৭৫১ 


15125157206 11751021557 এবং ১25 5০991011780" প্রভৃতি 
গ্রন্থনিচয়ে নিবদ্ধ হইয়াছে; ইহ ব্যতীত শ্রীরামাজুজ চরিত' নামক 
মূল বঙ্গ ভাষায় তিনি একখানি উৎকুষ্ট গ্রন্থ রচন। করিয়া গিয়াছেন | 
মাদ্রাভে যে সমস্ত ভাগ্যবান ধুধক পূজনীয় শশী মহারাজের নিকট 
উপদেশ গ্রহণ ও ধন্মশিক্ষা করিবার জন্ক আপিত তিনি তাহাদের 
হয়ে ত্যাগের আগুন জ্বালিয়া দ্রতেন । ইহাতে যুবকগণের অভিভাবক- 
মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সি হইয়াছিল) তীহারা শশী মহারার্কে 
ধবাদ পাঠাইলেন__যদ্দি তিনি তাহার উপদেশের ভাব্ধাপা পরিবত্তিত 
না কবেন, তবে আর ঠাহারা তাহাঞ্চে কোনবপ সাহাঁধ্য করিবেন 
না। সিংহ শিশুকে আঘাত করিলে সে ধেমন গর্জন করিয়া উঠে, 
এই শাসনবাক্য শ্রবণে শশী মহারাজও তন্দ্রপ ব্জরকণ্ে উওর দিলেন__ 
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'গরু মহারাজের নিকট যাহ! শিথিয়াছি তাহার বিপরীত শিক্ষা 
আমায় দিতে হইবে? কখনই নহে । হোমরা চোমরা লোকদের 
আমি গ্রাহ্াই করি ন।। তাহাদের যাহ! খুপী তাহাই করিতে পারে। 
আজ যদি আমি এই “ক্যাসূল? * হইতে বিতাড়িত হই, আমার কোন 
ছাব্রের বাড়ীর এক কোণে আমি আনন্দে আশ্রয় লইব। আমি 
সন্্যাসী-কল্যকার ভিক্ষা কোথা হইতে জুটিবে তাহ! আমি জানি না ।' 

এই মহাঁপুরুষের শুভেচ্ছা ও নিষ্ষাম কর্ম উচ্চপদস্থ শিক্ষিত 
ব্ক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ন1। সংসারে যাহাদের আপনার 
বলিতে কেহ লাই, উদ্দরপূর্তি কাহাকে বলে যাহার কখনো জানে 


* তখন মাপ্্রাজ-মঠ (58905 নামক কোন ভাড়া বাড়ীতে ছিল। 


৭৫২ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ---১২শ,.লংখ্যা 1 


না, লাঞ্ছন] ঘ্বণা ও অবজ্ঞা ছাডা ভালবাসা কি বস্ত যাছায়া জীবনে 
একদিনের অন্ঠও অনুভব করে নাই, সেই সমস্ত হতভাগ্যদের জন্যও 
তাহার করুণ হৃদয় সর্বদাই বিগলিত হইত। একবার কন্ছেটোরে 
(0010758691৩) প্লেগ হইয়া একটি দবিদ্র পরিবার সম্পূর্ণ রূপে 
ধবংস হইয় যায়। কয়েকটি অনাথ শিশু ব্যতীত সেই সংসারে 
আর কেহই ছিল না। শশী মহারাজ তীহাব বিশাল বক্ষে বালক গণকে 
আশ্রর দিয়া তাহাদের শিক্ষা প্রভৃতির সকল ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন । 
ফাপ্রাজের বর্তমান বিরাট 2108150751005,5600606 ০105 এর 
( শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্যাথ্থী ভবন ) ভিত্তি এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয় । 

মানব-ঢঃথে ধাহার প্রাণ নিরস্তব ক্রন্দনশীল, সংসারের সকল হিয়ার 
দারুণ অর্মবেদনা! বাহার বক্ষ বিক্ষোভিত করে সেই রোঁদনপর 
ম্হীপ্রাণকে কে না শ্রদ্ধা কবে? হয় তো স্থুলভাবে তিনি কাঁহাঁবও 
কোন উপকারে আসেন না, ভয ৩ একটি কপদ্দক দিযাঁও তিনি 
কাহাকেও সমাধা কবিতে পারেন না, শুধু চোখের জল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ও অনাঁথশরণের পাদপস্পে ব্যাকুল প্রার্থনাই তাহার একমাত দান, 
তবুও তিনি জগতের যে-কোন শ্রেষ্ঠ দানী ভইতেও মহৎ। তাই 
দেখিতে পাই, অনাথ পিগুদ শ্রাবস্তিপুরের নগধদ্বারে দীড়াইয়া যখন 
বলিলেন-_ 


ওগো পৌরজন, কর অবধাঁন) 

ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান 

দেহ তারে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান 
হতনে। 


তীহার কথ। শুনিয়1)- 


ফেলি দিল পথে বণিক ধনিকা 

যুঠি মুঠি তুলি রতন ফণিকা, 

কেহ কণঠহার, মাথার মণিকা 
কেহ গো। 


পৌষ, ১৪৩৩ । ] স্বামী রামকুষ্ণানন্দ ৭৫৩ 


ধনী স্বর্ণ আনে থালি পুরে পুরে 
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দুরে 
ভিক্ষু কহে; ভিক্ষা আমার প্রভুরে 
দেহ গে! । 
ফিরে যায় রাজা, ফিবে যায় শেঠ 
“মলে না প্রভুর যোগ্য কোন ভেট 
বিশাল নগরী লাঞ্জে রহে হেট 


আননে। 
তখন সপ 


দীন নাপী এক ভূতল শয়ন 
ন! ছিল তাঁহার অশন ভূষণ, 
সে আদি নমিল সাধুর চরণ 
কমলে । 
অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে 
এক মাত্র বান, লিল গাত্র হ'তে 
বাহুটি বাঁড়ীষে ফেলি দিল পথে 
ভূতলে। 
ভিক্ষু উদ্ধভজে করে জয়ন'র 
কহে ধন্য মাতঃ) করি আশীর্বাদ 
মহ! ভিক্ষুকের পূরাইলে সাধ 
পলকে । 
সেই অতি দবিদ্রা রমণী উলগিনী হইয়া, নিন দেহ অরণ্য-আড়াঁলে 
কোন মতে লুকাইয়া তাঁহার শতছিন্ন বসনথানি ভিক্ষুকের 
পাদপন্মে ফেলিয়া দিল, তাঁই উহা ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্থ্য) 
কিন্তু যাহার তাহাঁও নাই, শুধু চোখের ছৃফোটা অশ্রু যাহার 
বাকী আছে, অপরের বাথার তাপে তাহাই যদি বিগলিত হইয়া 
সকলের অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়ে তবে সেই বইটি অশ্রবিন্তু নারায়ণের 
বক্ষে কৌন্তভ মণিরূপে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এইরূপ 


৭৫৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ) | 


বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণ লইয়। শ্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 

[7165 ০9৪15 00901015 381৮850010 00705156699. 37) ৮৪ 
$21%200100% 11000217165 8109 %/10) 0715 ভাঠেন। 20 ৮15,106 
01159 87001091159. ৮০ 7600০ 075 2019615 01 0০00019, ৮1,০ 
1597 চি11617 চি০0 07600211055] 07 1105 520017)9ণ0 2) 
০০00295, 

'স্মএ্র মানবের মুক্তিতেই তাহার এুক্তি- পুঙ্গনীয় শশী মহারাজ 
এইকজপ বিবান করিতেন) (নইঅন্ঠ শান্ত্রকখিত মানবজীবনের উচ্চ 
আদ্শ হইতে যাহার! [বিচ্যুত হইয়াছে তাহাদের ছুঃখ দুর্ীকরণ মানসে 
তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন 77 

বাঁক্তগত মুক্তি সমট্টিগত মুক্তির অপেশশ করে কি-না তাহা 
বিচারসাঁপেক্ষ১ কিন্ধ হবয় বিচার মানে নী । অর্ক, যুক্তি, বিচারের 
কোলাহল দমিত করিয়া, হৃদয়ের ক্রন্দনরোল চিরদিন ভুবন ভরিষ। 
রাণে। স্বামী রামকষ্জানস্দ ধিশ্বসননীর সন্ত।নদণ্ততির জন্য ঘৎ্সামান্ত 
যাভা করিয়া গিয়াছেন, লোকচক্ষে তাহা অতি অকিঞ্চিংকর হইতে 
পারে, অনাঁধিনীর জীর্ণ মূলিন বদন মানব-সাধারণের চক্ষে অনি তুচ্ছ) 
কিন্ত তাহা পাইয়াই-_- 

চলিল সন্ন্যাসী তাজিয়া নগর 
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর 
সপিতে বুদ্ধের চরণ নখর 
আলোকে । 
তদ্রুপ শশী মহারাজেরও সমস্ত জীবনব্যাপী তি দীন মাঁনবপুজা সকলের 
চক্ষে উপেক্ষিত হইলেও নারারণের হৃদয়ে চিরদিন বিপুল পুলকের সঞ্চার 
করিবে । 

আর ছুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ 
কাহিনী শেষ করিব। নিশ্নলিখিত ঘটনাটি তাহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত 
প্রেম ও অপুর্র্ব নেহের পরিচায়ক । তখন, পুজনীয় বুড়ো. বাবা (স্বামী 


পৌষ, ১৩৩৩ । স্বামী রামককফানন্গ ৭৫৫ 


৮ ৯০ তাস পাপা সি ২ পোস্পি 


সজ্গিদানন্দ ) পরিয্রান্কক ভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া মাজা আপি 
উপস্থিত হইয়াছেন) শশী মহারাজ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । 
কয়েক মাস মাদ্রাজে থাকিবার পর রামেশ্বর দর্শন করিয়! বুড়ো বাবা 
মঠে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক হইলেন । যাত্রার দিন স্থির হইল। 
বুড়ো বাবা বলিতেন, "্রীদিন খুব ভোরে উঠে শশী মহারাজ ্র্রীঠাকুরের 
পুজোর পর আনাকে বল্লেন, 'এদিকে এস 1” আমি নিকটে গেলে 
আমার কপালে দইয়ের ফোটা পরিয়ে দিলেন, আসন পেতে খেতে 
বলালেন। আঁমি যখন খাচ্ছি তখন দেখি দোঁরের পাঁশে দাঁড়িয়ে তিনি 
কাদ্ছেন। ছুই চোখ দিয়ে টন টপ করে জল পড়ছে, মেয়েকে শ্বশুর 
বাড়ী পাঠাবার সময় মা যেমন কাদে । আমি তো অবাক । খাওয়া 
দাওয়া শেন হলে শশী মহারাজ আমাকে নিয়ে ্টেসনে গেলেন, একখানি 
ইণ্টার ক্লাদের টিকিট কেটে আমায় গাঁড়ীতে বসালেন, তখনও তিনি 
কাদছেন। তারপর গাড়ী ছেড়ে দিলে আমি দেখলুম, যতক্ষণ আমায় 
দেখা গেল) ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন ।” 

বুড়ো বাবার মার্াজে অবস্থান কালে আর একটি ঘটনার বিষয় আমরা 
তাচার নিকট শুনিয়াছিলাম । পুজনীয় শশী মহারাজ ও বুড়ো বাবা 
একই ঘরে রাত্রে শয়ন করিতেন । একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ শশী 
মহারাজ “দীন” “দীন” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ( বুড়ো বাবা তখন 
প্বীননাথ” নামে পরিচিত ছিলেন। ) বুড়ো বাঁবা শষ্য! ত্যাগ করিয়া উঠিলে 
তিনি বলিলেন? “দেখ দীন্তু, স্বপ্ন দেখলুম ধেন নরেন । স্বামী বিবেকানন্দ ) 
আমার সামনে ঈীড়িয়ে বলছে--*শশী, থুতুর মত আমি শরীরটাকে 
ফেলে দিয়ে এসেছি" 1৮ ইহাতে তাহাদের উভয়েরই মন অত্যন্ত খারাপ 
হইর! গেল কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কেহই বুঝতে পারিলেন না। তাহার 
পরের দিন স্বামিজীর দেহত্যাগের নিপারুণ সংবাদ লইয়া যখন বেলুড়-মঠ 
হইতে “তার” আসিল, তথন স্বপ্নের সত্যত। সম্বন্ধে আর কাহারও কোন 
সন্দেহ রহিল না। 

স্বামী রামরুষ্তানন্দকে প্রচার কার্যে কখনও কথনও মা্রীজের 
বাহিরে ব্যাঙ্গলোর, টি.ভাঙ্কোর, বোম্বাই, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও গমন 


৭৫৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ--১২শ সংখ্যা । 


করিতে হইত। ১৯০৩ সালে তিনি বেদাস্ত সোদাইটির সভ্যগণ কর্তৃক 
নিমস্ত্িত হইয়া মহীশুরের রাজধানী ব্যাঙ্গলোর গমন করেন । তথায় 
তিনি জনসাধারণের লিকট :1555805 01 517 7২810151151772, 00 006 
$0110+) 5৬৬০৮ 05 5058 ও ৬68012+ সম্বন্ধে ইংরাঁজীতে এবং 
পঞ্গিতবর্গের সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় একটি চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
১৯৪ সালে শশী মহারাজ স্বামী আত্মাননকে সঙ্গে ইহা ব]াগজের 
আসিয়া তথায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৭১৬ সালে 
স্বামী অভেদানন্দের সহিত তিনি আর একবার ব্যাঙগলোর যাঁন এবং 
১৯৯৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত শেষবার তথায় গমন করিয়া 
বর্তমান ব্যাঙ্গলোর মঠের উদ্বোধন কাধ্যে তাহাকে সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন । ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে স্বামী রামরৃষানলা [নমাহৃত হইয়া 
বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সোলাপুর যান। এ সালের শেষাশেষি 
তিনি প্রচাঁর কার্যে রেন্ুন গমন করেন। ১৯০৫ সালের প্রারস্তে, শশী 
মহারাজ পুনরায় ধর্মপ্রচাবকরূপে বোম্বাই যান এবং তাহার কিছুদিন 
পরে তিনি খ্ীকাধ্যে রা জমহেন্দ্রি, ছি চিনা পলি) গুম, পঢুকোট-নেটিভ- 
ষ্টেটে গমন করিয়াছিলেন । সকল স্থানেই তিনি রাঁজোচিত সন্মানলাভ 
করিয়! মাদ্রাজ মঠে ফিবিয়া আসেন । 

এতদিনে সেই কর্মক্লান্ত শরীরে চিববিশ্রাম স্থখলাতের সময় আসিল। 
ইতিপূর্ববেই বহুমুত্র পীড়া তীহাকে আক্রমণ করিয়াছিল । এক্সণে য়- 
কাশ আসিয়া তাহার শেষ দিন আরও আসন্ন করিয়াতুলিল। গুরুভ্রাতা- 
গণ শশী মহারাজরকে কলিকাতায় আনিয়। তাহার চিকিৎসাভার স্ুবিজ্ঞ 
ডাক্তার ও কবিরাজগণের উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু ভু ধাহাকে 
স্ররূণ করিয়াছেন জগতের কোঁন কিছুই সেই অতীন্র্িয় রাজের গতিপথে 
তাহাকে বাঁধা দ্বিতে পারে না। বাগবাজার গরামকৃ্চ-শাখা-মঠে 
যখন শশী মহারাজ রোগশফ্যায় শায়িত তখন একদিন গভীর বাত্রে তাহার 
জনৈক সেবককে বলিলেন, “আমি ঠাকুরের গান শুনবো |” তখনই 
শর্ধাম্পদ গিরীশবাবুব নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি গান রন! 
করিয়! দিলেন, স্থগায়ক পুলিণ বাবু আসিয়া সেই গান গাহিলেন,- 


পৌষ, ১৩৩৩ । ] স্বামী রামকৃষানন্দ ৭৫৭ 


পোহাল দুখ রজনী 
গেছে 'মামি' “আমি ঘোর কুস্বপন 
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ 
জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে 
হাসে জননী । 
বরাভয়করা দিতেছে অনয় 
তোল উচ্চতান গাও ক্সয় জয় 
বাজাও ছন্দুভি শমন বিজয় 
মার নামে পূর্ণ অবনী | 
কহিছে জননী-কেদ না 
রামকৃষ্ পদ দেখ না 
হের মোর পাশে ককুণায় ছুটি আখি ভাসে 
ভূবন তারণ গুণমণি । 
গান শুনিয়া শশী মহারাজ বলিলেন, "আমি ঠিক এই ভাবের গানই 


শ্নতে চেয়েছিলুম |” 
তারপব মতাপ্রয়াণের দিন ধীরে ধীরে নিকটবত্বী হইল । ২১শে 


আগষ্ট ১৯১১ খুষ্টার্ধ । ১৮৩৩ শকে বেলা ১টা ১* মিনিটের সময় 
পুজাপাদ স্বামী বাঁমকষ্ণীনন্দ প্রাগ্তরুর অভয় পাদ-পল্পমে চিরকালের জন্য 


মিলিত হইলেন । 
চি রঃ দী পু 


ফুলের গাছ যেমন অপরের জন্যই অস্কুরিত হর? অপরের জন্যই মঞ্জুরিত 
হয়) অপরের জঙন্তই যুকুলিত হইয়। পুষ্পান করে, তাহার নিজের কোন 
স্বার্থ নাই, নিজের জন্ত সে কোন দিন কিছুই চাহে না, তাহার কাজ 
সন্ধ্যার অন্ধকাঁরে সকলের অলক্ষিতে পুষ্পিত হওয়া, 'মার প্রভাতে হাঁসি- 
মুখে সেই পুষ্পভার নিঃশেষে শ্রীভগবানের পা্পপন্পে ঢালিয়া দেওয়। সার! 
শ্ীবন অন্তের স্থথের জন্যই সে যেমন বাচিয়া থাকে, তন্রপ শশী মহারাজের 
এই অমূল্য মানব-জীবন আমাদের সুখ, আনন্দ ও আদর্শ দান করিয়াই 
চলিয়া গিয়াছে, দলিত হইয়াঁও উহা কণ্টকবিদ্ধ করে নাই, কেবল গন্ধই 


দান করিয়াছে। 
( সমাপ্ত) -চঞ্জেশ্বরানন্ন। 


দীনের 


দীনের দুখের কথা 
কেহ নাহ শুনে হায় 
দীনের বুকের ব্যথা 
বাতাসে মিলায়ে ষায়। 


পরণ ফুটারে দুখে 

নীরবে কাদিছে দীন 
বিশ্ব-জননীর বুকে 

বাজিছে সে স্বর ক্ষীণ। 


তাই ন৷ আজিকে মোর 
হৃদয়ের তারে তারে 
নীরব ক্রন্দন সুর 
বেজে উঠে বারে বারে। 


আজি এ কীণায় তাই 
গাব দীনের গান-_ 
গরীব আমার ভাই 
গরীব আমার প্রাণ 


হে মোর পতিত দেশ, 

ধনীর ছুয়ারে বাঁধা 
পড়েছ আরামে বেশ 

তাই কি লেগেছে ধাধা ? 


তাই কি দেখ না আর 
নিজের সন্তান গণে ? 


গীন 


তাহাদের হাহাফার 
তাই কি পশে না কাণে? 


অথবা নিজের দোষ 
তখিনী জনম ভূমি 
না দেখি করিছি রোষ 
ক্ষম গো আমারে তুমি । 


মুখের স্ুমুখে ওই 
অযাচিত অন ভার 
ধরে ছিলে স্েহময়ী 
বুঝি নি আদর তার। 


দীনের গরাস কাড়ি 

পরের চরণে ডালি 
ক্ষুধিত স্বজনে ছাড়ি 

তাই ত দিয়েছি ঢালি। 


আমর! ধনীর দল 
ভেবেছিনুু তব স্বেহ 
পাব মোরা অবিরল 
দীনের! পাঁবে না কেহ। 


শোননি মোদের কথ 
দ্রীনেও লয়েছ কোলে 
গরবে পাইয়। ব্যথা 
তাই গেছি দূরে চলে ।. 


পৌষ, ১৩৩৩। ] 


দীনেও দিয়াছ ভীত 
ধনীর সমান ভাঁগে 
কত কথ! দিন রাত 
শুনায়েছি সেই রাঁগে। 


বুঝি নি, বুঝি নি তবে 
মার কাছে ভেদ নাই 
তোমারি সন্তান সবে 
ধনী দীন এক ভাই। 


তর্ভাগ্য জননী, তোর 
আঅভাগ। সন্তান মোর! 

ছাঁড়ি নাই মোহ ঘোর 
রয়েছি জীধারে ঘেরা । 


স্বদেশ বাসীরে তাই 
দীন বলি করি হেল! 
বিদেশে ছুটিয়া যা 
দেখিয়া ধনীর মেলা । 


দেশকে না বাসি ভালো 
বিশ্বেরে বাসিতে চাই 

দেশকে না দিয়া আলো 
বিশ্বেতে বিলা'তে যাই । 


বুধাই কতই তোরে 
মহান উদার মোরা 
বাধিব প্রেমের ডোরে 
নিশ্য় আজি এ ধর | 


দীনের গান ৭৫৯ 


উত্লাড় করিয়! তাই 
ভাগারের রত্বরাজি 
বিদেশীরে বলি ভাই 
অরধ দিতেছি আঁজি । 


সোণার ভাতের থাক৷ 
ভাড়ারের চাবিগুলি 

গলার মুকৃতা মালা 
বিদেশীর হাতে তুলি 


দিতেছি কলি হেসে 
শুনি না বারণ তোর 

কত তোর গেছে ভেসে 
শতধারে অশ্লোর । 


ছুটেছি বিশ্বের টানে 
বড়ই উদার তাই 
তাই ত দেশের পানে 
তাকাতে সময় নাই । 


বড়ই উদার কিন! 

তাতেই সাগর পারে 
মরে কেবা অন্ন বিন! 

থুজে দেখি বারে বারে। 


তাদের বাচাতে মোবা 

ন1 ডাকিতে ছুটে যাই 
মোদের চাহে না! তার! 

তবু করি “ভাই” “ভাই” । 


৭৩৬ 


হেথায় গৃহের দ্বারে 
মরিছে দেশের লোক 
ফিরেও দেখি না তারে 
তাহাতে করি না শোক । 


তাহার দীনতা। দেখি 
তাহারে বলি ন ভাই 

রোগ জীর্ণ দেহ দেখি 
'দ্বণা ভরে সরে যাই । 


কাদি না তাহার তরে 
দেখি না তাহার ছুখ 

নিঠুর আঘাত করে, 
ভেঙে দিই তাঁর বুক । 


বুঝিন| জননী তোরি 

বুকে বাজে সেই বাথা 
দীনে অপমান করি 

পুজ] তাই হয় বৃথা । 


দিয়েছি জননী তোরে 
না ভাবি কতই ছুথ 
্বীনেরে আঘাত করে 
ভাঙিয়াছি তোর বুক। 


হয় আধারে রাখি, 
জননী আনম ভূমি? 
বারে বারে কত ডাকি 
তাতেই আস না তৃমি। 


| ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


হায়, অন্ধমোহে মেতে 
তোমারে ভুলিয়া যাই 

ধনীর প্রসাদ পেতে 
ধনীর পশ্চাতে ধাই। 


ধনীর কল্পিত ছুখে 
দেখাই কতই দুখ 

ধনীর কল্পিত স্থথে 
দেখাই কতই স্ুথ। 


ধনীর ইঙ্গিত মত 
চেলে দিই অর্থরাঁশ 
দীনে করি আশাহত 
কাড়িয়৷ মুখের গ্রাস। 


দ্বীনের প্রকৃত ছখে 
হাঙ্িয়। উড়াই কত 

যদিও আমরা মুখে 
দীনের কল্যাণে রত | 


দীনে লর়ে করে মজা 
এ রূপেতে যে সমাজ 
উড়াব বিদ্রোহ-ধবজ্া 
তাহার বিরুদ্ধে আজ । 


যে সমাজে কাদে দীন 
পাইয়া বেদন৷ ঘোর 
যাহার! হাদয়-হীন 
সে সমাজ নহে মোর । 


পৌষ, ১৩৩৩ | ] 


ধন-গর্ব পদে পদে 
যাবা মাথা পেতে জয় 
অন্ঠায়ের প্রতিবাদে 
যাহাদের লাগে ভয়। 


যাহারা দেশের নামে 
নিজের প্রচার চায় 

মাতিয় বিশ্বের প্রেমে 
দীনদেশে ভূলে ষায়। 


দ্রীনহীনে ছাঁডি যাঁরা 
অর্থেরে পুজিতে ধায় 

এ দ্বীন দেশের তারা 
কেহ নয়? কেহ নয়। 


দেশের সেবার নামে 
যার চাঁছে নিজ স্থথ 
নাঁমাইয়া মহারণে 


পলায়নে উন্মুখ । 


নিজেরা সুবিধা বাদী 
ন৷ হ'তে যুদ্ধের শেষ 
সার্দরে শক্ররে ডাকি 
মিলে যারা ষায় বেশ, 


দীনের শ্রমের ধন 
দেশের উদ্ধার ছলে 
শুধষিতে চাহে যেজন। 
দীনে অন্ন দেবে বলে? 


দীনের গান ৭৬১ 


টাকার গদিতে বসে? 

ধন ভিক্ষা নিতে লাজ, 
এ দীন দরিদ্র দেশে 

নাহি পায় যে সমাজ । 


দীনের হর্দশ! দেখি 
ফিরাইয়া লয় মুখ 

যেজাত; মানি না তারে 
কপট তাহার ছুথ। 


বুঝিন। ত” একি ধাধা 

দীনের সুখের লাগি” 
দীনের মুছাঁতে অশ্রু 

তারই কাছে ভিক্ষা মাগি। 


দীনের ভাশার লুটে 
তারেই বিতরি অন্ন 

তাতেই “মহত বলে 
দীন করে ধন্য ধণ্য ! 


জানে না নিদের বল 

তাই ত নিজেরে হীন 
মনে করে, দেশবাসী 

ভাবে তারা অতি দীন । 


তাই ত জাগাতে চাই 

চাহি গে! জানাতে আজ 
দীনেরই শকতি বলে 

চলিছে বিশ্বের কাজ। 


৭২ 


দীন যদি ছেড়ে দেয় 
আজি এ বিশ্বের হাল 
সমস্ত সংসার তবে 
হয়ে যায় বান্চাল। 


উঠ, জাগ দেশবাসী 
ঘমাইকে কত আব 

ধনের গরব নাশি 
দরিদ্রের হাহাকার 


মিটাঁও মিটাঁও ; আর 
না হয়ে ধনের দাস 

দীন-হীনা জননীর 
ঘুচাও মলিন বাঁস। 


রিপুর নিগড়ে বাধা 


থেক না, থেক না আব 


[ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


কোমল বিলাস বাধা 
ছিন্ন কর বলি-_ছাঁর। 


নাশ গো দেশের ছথ 
ফুটাঁও দীনের হাসি 

মায়ের আশীষ লহ 
দীনজনে ভালবাসি । 


হে দীন জননী মোর 
ছি'ড়িয়া আলশ্ত পাশে 

তোমারে পুজিতে চাই 
কর্মের নৈবেছা রাশে। 


সার্থক হোক এ পূজা 
মিটাও মনের সাধ 
আঁজিকে জননী মোরে 
কর এই আশীর্বাদ । 
শ্রীক্ষেমেন্জরনাথ ঠাকুর । 


এক দিনের ঘটন! 


পুজযপাদ লাটু মহারাজ্র একবার কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার 
অন্ত গিয়াছিলেন । অগ্ান্তি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের যেখানে ভোজনের 
আসন হইয়াছিল, সে স্থান হইতে দুরে এক পার্থে তাহাকে আসন 
দেওয়৷ হইয়াছিল। তাহার থালায় কেবল ভাত, ডাল ও একটা 
তরকারি দিবার পর যখন বাড়ীর গুহিণী তীহার আর কি আবশ্যক 
তাহা আদৌ লক্ষ্য করিলেন ন! অথচ সেই সমাগত ভদ্রলেক্দগকে 
বারম্বার জিঙ্ঞাসা করিয়া নানা প্রকার ব্যগুন, দধি, পায়স, মি্টানাদি 
পরিবেষণ করিতে লাগিলেন তখন নিজ্জের হতাদর দর্শনে লাটু 
মহারাজের মদ বড়ই ক্ষুগ্ হইয়াছিল । এমন কি মনের ছুঃখে তাহার 
চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখনই তিনি মনের এই 
আবেগ দমন করিয়া ফেলিলেন। তিনি মনকে সম্বোধন করিয়া 
ব্লিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া এখনো কি উচ্চসম্মান পাইবার 
আশা পোষণ করিতে লজ্জা ও ত্বণা বোধ হয় না? গৈরিক 
বসন পরিধান করিয়া কি গৃহস্থের মাথ] কিনিয়াছ যে, মে তোমাকে 
আহ্বান করিয়া একমুঠা অন দিয়াছে--ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া ন1 
মানিয়া তাহার বিনিময়ে গৃহস্থের অকল্যাণের জন্ত চোখের জল 
ফেলিয়া যাইবে? মন? তুমি এমনি অকৃতজ্ঞই বটে $ষাহার নিকট 
এক দিনেরও উপকার পাইলে তাহার যাহাতে অকল্যাণ এবং 
অনিই হয় তাহাই করিতে উগ্ভত হইয়াছ। গৃহস্থেরা সংসারের 
নানা কাজে ব্যস্ত, স্থৃতরাং ভূল ভ্রান্তি তো আছেই, আজ সারাদিন 
ঘুরিয়াও হয় তো কোথাও ভিক্ষা মিলিত না, এই গৃহস্থ-পরিবার থে 
সেই পরিশ্রম হইতে রক্ষা করিয়া ছুই মুঠ! অন্ন দিয়াছে, তাহাই 
অয়াদবধনে ভোজন করা উচিত । এরই বলিয়৷ তিনি মনকে প্রবোধ 
দিয়া ভাল, কা ও তরকারি একত্রে মিশাইয়া, খুব তাঁড়া- 


৭৬৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


তাড়ি ভোজন শেষ করিয়া যখন সন্মুথস্থ পুক্ষরিণীতে হাত ধুইতেছেন, 


তথন গৃহিণী তাহার নিকটে দ্রুত আসিয়া অতি কুষ্টিততাবে ক্ষমা 
চাহিয়া বলিতে লাগিলেন_-অন্তান্ত লোকের সেবা পরিচরধ্যাতে তিনি 
এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাহাকে আরো পাঁচ রকম ব্যঞ্রন, দধি। 
পাস, মিষ্টান্নাদি দিবার কথ একেবাঁরে ভুলিয়া গিয়াছিলেন? তজ্জন্য 
তাহার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছে মহারাজ যেন রাগ না করেন সেঅ্ন্ত 
বারম্বার তাহার নিকট তিনি ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত 
লাটু মহারাজ তীহাঁকে মিষ্ট বচনে তৃষ্ট করিয়া আশ্বাস এবং অভয় 
দিলেন । তাহার পর তথায় অল্লক্ষণ দাঁড়াইয়া! গৃহস্থের যাহাতে কোন 
অকল্যাণ না হয় তজ্জন্ত কিছু জপ করিয়া চলিয়া! আপিলেন । 


শ্রী 


সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার 


ভ্নাায লম্প্ন_ 
শ্রীযুক্ত স্থুরেন্্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার-আযাট-ল সম্পাদিত সাংখ্যদর্শন- 
কারিক! পাঠ করিয়! গ্রীত হইয়াছি। “নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানম্ অতএব 
যিনিই এই সাংথ্য-ন্ঞান সাধারণের স্থগম করিয়াছেন তিনিই আমাদের 
ধন্তবাদের পাত্র । রায় মহাশয় ঈশ্বরকষ্চে কারিকার উপর তাহার 
ংলা টীকা দ্বারা উহাই করিয়াছেন। বাহার! দর্শন শান্ত্ে অভিজ্ঞ, 
সেই পণ্ডিতজ্রন গৌড়পাদের ভাষ্য ও বাচস্পতির তত্বকৌমুদ্ধী পাঠ 
করিবেন, কিন্তু ধাহারা সে রদ্দে বঞ্চিত, তীহার! রায় মহাশয় রচিত 
এই সোপানের সাহায্যে অল্লায়াসে সাংখ্া-তত্বের উচ্চ চুড়ায় আরোহণ 
করিতে পারিবেন । 
সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর গ্রস্থকার গ্রন্থারস্তে প্রত্যেক কারিকার বিষয়- 
নির্দেশক একটি হুচীপত্র এবং গ্রন্থশৈষে একটি শব্ধান্থক্রমিক সুচী সনিবিষ্ 
করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে তন্ব-সমাসোক্ত হৃত্রগুলির মূল ও অন্ভুবাধ মুক্রিত 


পৌষ, ১৩৩৩ ] -বার্তা ৭৬৫ 


করিয়াছেন । ইহার দ্বারা গ্রন্থের উপকারিতা আরও বদ্ধিত হইয়াছে । 
প্রত্যেক তত্বজিজ্ঞান্ু বঙ্গভাষ|-ভাষীকে আমি এই গ্রন্থের সহিত পরিচিত 
হইতে বলি। ইতি। 
শীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত । 
৩*শে ভাদ্র, কলিকাতা | 

৬০1০ 0২০ ন-বাধিক মূল্য পাচ ডলার, সম্পাদক-_ 
স্বামী বিদেহানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিদেহ। কোর়ালালামপুরঃ এফ-ম-এস, 
শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন হইতে নব-প্রকাশিত ইংরাজি মাসিক পত্রিকা । 

শ্রম্মিক--বাঁধিক মূল্য দেড় টাকা । 

সম্পাদিক।-_শ্ীমতী সন্তেবকুমারা গুপ্তা । 

সহকারী সম্পাক--শ্ীরমণীরঞ্জন ওহ রায় । 

শ্রমিক আন্দোলনের মুখপত্র--সান্তাহিক | 


্ঘ-বাস্। 
উটাকামণ্ডে মঠ-প্রতিষ্ঠা 

মাদ্রাজের অন্তর্গত নীলগিরি পাহাড়ের উপর উটাকাঁমণ্ড সহরে 
শ্রীরাঁমকষজ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট পূজপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ 
কর্তৃক গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি মঠ প্রতিষিত হইয়াছে। 
৭) ৫৯৪ ফিট উচ্চ [71] 910999এ মঠটি অধিষ্ঠিত। চতুর্দিকে কোন 
লোকালয় নাই, কাজেই স্থানটি এত [নির্জন যে মনে হয় সমস্তই 
ধ্যানস্থ ; জোর করিয়া ধ্যান করিতে হয় না, আপনা হইতেই মন অন্তন্তুথী 
হইয়া আসে। 

২৪শে প্রাতে স্থানীয় ভক্তগণ বাস্তপূজা প্রভৃতি কাজ পুরোহিতের 
দ্বারা সম্পনন করাইয়!) মহ! সমারোহে পৃজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দকে লইতে 


আসেন । 
শ্রাপ্রীঠাকুরের একখানি বড় ফটে! ফুল ও মালা দিয়া সাজাইয়। নৃতন 


৭৬৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ-_-১২শ সংখ্য।। 


মঠে লইয়া যাওয়া! হয়| 1১190899100এর সঙ্গে পুরোহিতের দল বেদ 
পাঠ করিতে করিতে যাইতেছিলেন | মন্দিরের সম্মুথে উপস্থিত হইলে 
এঁ দেশের প্রথামত তাহারা কর্ূুরের আরতি করিলেন। তাহার পর 
পুজ্যপাদ্ স্বামী শিবানন্দ শ্রশ্লীঠাকুরের ফটোখানি মন্দিরের ভিতর 
সিংহাসনে বসাইলেদ | আরাব্রিকাদি শেষ হইলে [1.008] 090101065র 
১৪০71৪1% একটি £5001চ পাঠ করিয়া উক্ত মঠ ও মন্দির মিশনের হাতে 
সমর্পণ করিলেন । বৈকালে স্বামী যতীশ্বরানন্দ 10581 210 65৪- 
01710550971 1২9771115108, সম্বন্ধে মঠ-হলে একটি বক্তৃতা দেন। 
মিশনের 2১০651৮ সম্বন্ধে স্বামী অবিনাশানন' ভাঁমিল ভাষায় বক্তৃতা 
করিয়াছিণেন । মঠ-প্রতিষ্ঠাকাধা শেষ হইলে স্বামী যতীশ্বরানশ। 
সহরে টিন দিন তিনটি বক্তৃত। পিয়াছিলেন ; বক্তৃতার বিষয় ঠিল,__ 
2৭581101981 01100510165 91111001510) 10921501 0151)11) এবং 
4১5016১91৮6 1711001715100, 
লাগঠম্‌ 

স্বামী প্রভবানন্দ, মিসে্‌ চাইল্ড ও আমি, স্বামী পরমানন্দ এবং তাঁহার 
সহিত নখাগত স্বামী দমানন্দ ও স্বামী অখিলানন্দের অভার্থনার জন্য ১৫ই 
জুন পোর্টল্যাণ্ড হইতে সানফ্রান্সিন্কো রওনা হইলাম । 

তাহাদের জাহাজ ১৮ই জুন সান্ফান্সিদকোতে আসিয়া লাগিল । 
স্বামী প্রতবানণ “মন্দিরে? (120019) তাহাদের অভ্যর্থনার অন্ত সমবেত 
ছাত্র এবং ভক্তমগুলীর ষধ্যে তাহাদিগকে লইয়। গেলেন। কয়েক ঘণ্ট 
পরে স্বামী পরমানন্দ, স্বামী অখিলাদন্দকে লইয়া সেখান হইতে ল্‌ 
এঞ্জেলস্‌ 105 £১170615 ) রওন! হইলেন । 

স্বামী প্রকাশানন্দ সেই সময় 'শান্তি আশ্রমে” ছিলেন । আমর! স্বামী 
দয়ানন্দকে লইয়। মোটরে সেখানে রওনা হইলাম এবং বৈকালে পৌছি- 


লাম । 
শান্তি আশ্রম। 40000765  ড৪1155তে স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক 


প্রতিষঠিত। আশ্রমের জমি স্বামী বিবেকানন্দের জনৈক শিষ্য কর্তৃক 
প্রধত্ত । 


পৌষ, ১৩৩৩ । | শেষকথা ৭৭ 


চার দিন “শান্তি আশ্রমে থাকিবার পর আমরা সান্ফ্রান্দিস্‌কো 
ফিরিয়া আসিলাম। 

রবিবাঁরে স্বামী গ্রভবানন্দ স্বামী দয়ানন্দকে “মন্দিরে? । 11627016 ) 
উপাসনার সময় বেদান্ত সোসাইটির সভা এবং ঠিতৈধষিগণের সহিত 
পরিচিত করাইয়া দিলেন । স্বামী দয়ানন্দ তাহার আন্তরিক আনন্দ 
জ্ঞাপন করিয়া অ'মেরিকাঁয় কার্য্যোপযোগী হইবার হচ্ছ! জানাইলেন | 
তাহার সেই কয়েকটি কথার মধেই সকলে তীহাঁর তীব্র বৈরাগ্য, স্থির- 
প্রতিজ্ঞা এবং সপ্দিচ্ছার পরিচয় পাইয়াছিলেন । 
পোটল্যাণ্ড, ওরিগণ । --লোটি আই, স্কট । 


জ্রীউীম'য়েব জন্মতিথি 
আগামী ১১ই “পীষ উৎ ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পরমারাধা এ শ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর চতুঃসপ্ুঠিতম জন্াতিথি। বেলুড়মঠে এবং কলিকাতা, 
বাগবালার বস্থুপাড়। ৫নং নিবেদিতা লেনস্থ নিবেদিতা বালিকা বিগ্যালিয় 
বাঁটাতে তছ্বপণক্ষে বিশেষ পুজানুষ্ঠান হইবে । পুরুষ ভক্তগণ এ দিবস 
বেলুডষঠে এবং স্ত্রী তক্কেরা উক্ত বিগ্তাপয় বাটীতে আগমন পূর্বক ইশ্রমাতৃ- 
দেবীর পুণা দর্শন ও প্রসাদ লাভে ধন্য হইবেন । 


সপ 


শোষকথা 


গুরাতনের জীর্ণ নিশ্োক ত্যাগ করিয়া নৃতন আত্মপ্রকাশ করে। 
অবাক্তে লীন অতীত জগতের বীঞ্্ হইতেই অনাগত জগতের স্থষ্টি, সর্বত্র 
ইহাই প্ররুতির নিয়ম। প্রাসাদ ধ্বংস হইয়া ধুলিকণারূপে পরিণত 
হয়) তাহাঁতেই আবার নবসৌধ গড়িয়া ওঠে, বাৰিবিন্দু বাম্পাকারে 
আকাশে উঠিয়া পুনরায় নববর্ধার শ্রাবণধারায় ঝরিয়। পড়ে, পু্পরেণু 
শুকাইয়া, ফল হইয়া; পাঁকিয়, পচিয়া নববৃক্ষে নুতন মুকুলরূপে দেখা! 
দেয়; ভগবানের ধুগবাণীও ঠিক এমনি করিয়া নবকঠে, নবগানে, নব- 


সা টিলা তিতা ৯ 


৭৬৮ মা ২৮শ বর্--১২শ সংখা! । 


সত ০৯ কি 


রূপে, । দবছন্দে নিত হইয়া সেই ই চিরপুরাতন কথাই ও আমাদের কাঁছে 
নবভাবে বলিয়! যায়, ধাহার কণ্ঠে সেই বাণী প্রথম ধ্বনিত হয় তিনিই 
সেই যুগের মন্ত্রী খবি, চালক, নিয়স্তা । যে যুগে যে মগ্ত্র গ্রয়োজন 
সেই যুগের খধষি তাহাতে সিদ্ধ হুইয়া, তাহার ফল জাতির কল্যাণের 
জন্য রাখিয়! যাদ-_শ্রীরামচন্দ্র হইতে প্রীরামকৃষ্জ পর্যাস্ত সকল অবতাবেই 
ইহা আমরা দেখিতে পাই । যাহা সত্য, যাহ! সনাতন সেই বাণীই 
এবার গ্রীরামকষ্ণের কঠে উদগীত হইয়াছে, কাহার জীবনে সার্থক 
হইয়াছে, তাই উহ্াই এবারের যুগবাণী। এই বাণীই আজ ভারতের 
ধর্মে, কর্মে, রাষ্ট্রে সমাজে, শিল্পে, সাহছিতো সত্য হইয়া জাতির গতি 
নিয়ান্তরত করিবে। ধর্খে ইহী নবভাব আনিবে, কর্শকে তমোগুণ 
বিমুক্ত করিবে, রাষ্ট্রে নূতন গতি দিবে, সমাজকে উদার করিবে, শিল্পে 
চিরসুন্দর প্রকাশিত হইবে এবং সাহিত্যকে জাতির ও জগতের শেষ্ঠ 
মনীধিগণের ভাবসম্পদে ভপ্রিয়! তুলিবে । 

যগাবতারের এই কন্মা সাধন করিতে “উদ্বোধনের জন্মঃ তিনিই 
ইহার শ্রষ্টা ও পালয়িতা। জন্মাবধি আটাশ বতসর ধরিয়া সে ইহাই 
করিয়াছে এবং যতদ্দিন বাঁচিবে অনাবৃত, অকপট ও স্হজ স্তোর উপর 
দাড়াইয়া দমে ইহাই করিবে । অতীত ও অনাগত বর্ষের সন্ধথিস্থলে 
দাঁড়াইয়া মুক্ত কে আমরা আজ বলিতেছি-_যাঁহ! তোমাঁর বাঁণী কেবল 
তাহাই ইহাতে সভা হউক, আঁর যাহারা ইহার সেবক তাহারা ভোমারই 
যন্ত্রস্বরূপ-_এই বুদ্ধি তাহাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক্‌। 





বিশেষ দ্রষ্টব্য 


নৰ বর্ষের প্রারস্ত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অপ্রকাশিত 
ঘটনাবলী প্রকাশিত হইবে । 


ভ্রোল্কা স্পভ্ভিওুক্বন্বালম্স £ 


(১৩০৮ সালে স্থাপিত ) 
ঢাকা, কলিকাতা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্র, রঙ্গপুরঃ গৌহাঁটী, জলপাইগুড়ি, 
বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কাশী, পাঁটন!, লক্ষৌ, মান্দ্রাজ, রাক্রসাহী, মেদিনীপুর, 
বহরমপুর, মাদারীপুর ভাগলপুর ও কাণপুর | 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ-_৫২।১ বিডন স্টাট, ২২৭ হ্াঁরিসন রোড ১৩৪ বহুবাজার 
্টাট, ৭১।১ রসাঁরোড, ভবানীপুর | 
ঢাকা শক্তিউষধালয়ে ওঁষধের বিশিষ্টতা 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শান্জীয় $ষধগুলি বিশ বসরেরও অধিককাঁল যাবৎ পর্ণমাত্রায় ও বিশুদ্ধ- 
ভাবে বার বাব প্রস্থত করিয়া গঁষধে -হ্লিস্ণত্ডি” বজায় রাখিতে শক্তিউষধালয় 
যে স্থবিধা ভগবানের কুপায় পাইয়াছে ভাহা কৃত্রাপি কেহ পায় নাই। সেই জন্যই 
শক্তি ঈষধালয়ের ঈষধের একটা! “নিলি স্শিক্ছতত1৮ জন্মিয়াছে ; অর্থাৎ শক্তিউষধালয়ের 
টষধের প্রস্থত-প্রণালী, পাক-প্রণালী, আস্বাদন,উপকাঁরিতা ও বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই অনন্ত- 
সাধারণ । এ কথা গ্রাহকগণের হদয়ঙ্গম কবিয়! দিতে পারিলে বিশেষ একটি লোকিতকর 
কার্ধা করা হইবে মনে করিয়াই পাকা শক্তিউষধালয়েব ঈষধের বিশিষ্টতা” সংক্ষেপে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লউন এবং “আত্মহিতায় বনুজনহিতায় চ” এই 
সত্য গ্রহণ করুণ এবং সব্বত্র প্রচার করুন । 

শক্তি টমধালয়ের কারখনি। পরিদর্শন কৰিয়া__হবিদ্বারেব মহাত্মা শ্রী“ ক্ডোঁতনা- 
ল্দগি্লি মহারাজ অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অধাক্ষ মভোদয়কে বলিয়াছিলেন_- 
“এছাঁকাঁম সতা, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো"ঈ নেই কিয়া,আপ তো বাজচক্রবর্তী হ্যায় ৮ 
রাঁমুষ্চ মিশনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ রক্ষীন্নল্দ স্লাক্ষনী লিখিয়াছেদ-_ 
“এরূপ বিপুল আয়োজনে ও বুল পরিমাণে টষধ (77700৭0001০) প্রাস্থত হয় দেখিয়। 
আমি অতান্ত সম্তোষলাঁভ করিলাম । এখানে প্রত্যেক পষধই অধ্যক্ষের বিশেষ তত্বা- 
বধানে ঠিক ঠিক শাঙ্গীয় বিধান অন্রসারে প্রপ্ত হইতিছে 1” ইত্যাদি-বাঙ্গালা প্রেসি- 
ডেন্সির গবর্ণর ভশ-ভভলীটউন্ম বাহাদুর লিখিয়াঁছেন--“এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় 
উপাদানে আধযুব্বেদীঘ় ঈষধ প্রস্ততকরণ নিশ্চই অসাধারণ কৃতিত্ব (8. ৮০ 6152 
2০1016৬1061) এই কারখানার কাষ্য কলাপ অতীব স্ত্রচারুদূপে ও স্থবন্দোবস্তের 
সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং এই কারখানা হটাকুরূপে চালাইবার জন্য আবশ্টকীয় 
উপকবণীদি প্রচুর পরিমীনে বিদ্যমান রতিয়াছে বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল।” বাঙ্গালার 
ভূতপুর্বব গবর্ণর তনর্ড ল্ান্নাল্ডঙ্গো বাহাছুব লিখিয়াছেন--“এই কারখানায় এত 
বুল পবিমাঁণে আয়ুর্ধ্েদীয় উষধ প্রপ্ণত হয় দখিতে পাইয়া আমি বিন্য়াবিষ্ট (8560101- 
8110 ) হইয়াঁছি |” ইত্যাদি_দেশবন্ধু চলর গ৪-্ন চ্গাস্ণ মহোদয় লিখিয়াছেন 
-শক্তি উধালয়েব কারখানায় গষধ প্রস্থতের তক্বীবধাঁন যেরূপ স্তচারভাবে চলিতেছে 
ইহা হইতে উতরুষ্টাতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না” এইরূপ ্বলাঁলল াম্মজ্ঞতল 
ছু সক! তাল ভেন্ক্ী জ্ছইভনাক্র প্রভৃতিও অনেক প্রশংসাবাদ করিয়াছেন । 

সারিবাছ্যবিষ্ট-যকৃতের যে কোন প্রকার দোষ নিশ্চয় দূবীভূত করে এবং লিস্ভারকে কাধ্যন্ষম 
রাখিয়া মল-মুত্রসহ পিত্তনিঃসরণ করিয়! পিত্বাধিকোর দমতা করে । হাত-পা হালা, চক্ষু ছাল!, দাহ 
প্রভৃতি বান্তু-পিত্ত বোগ দৃবীূত কবে । পিত্ত দৃষিত হলে বক্তও দূষিত হয় মূল্য প্রতি শিশি %* আনা। 

ম্যালেরিয়াব অবাণ মহৌষধ জববাস্তকযোগ--॥* দপ্তাহ । সব্বজ্মবকুলাভস্তক “অসৃতারিষ্ট”--4* শিশি । 

কেশবদ্ধক, .কশপাত ও টাঁকনিবাবক, মন্তিষক্ষিপ্জকারক আযুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল। 
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল--৬ সের । 

স্র্টবা $--( কয়লার পাকে ও১বধ জ্বাল দেওয়। হয় না । ) 


1৮1১1551051) সি) ৬০২১, 


পর পপপ পপ পাপা পাস পিপল ৮০ শি পি 
স্পা পপ পপ কা, 


শত ম্প শশা 
শপ পাপী | পিপাসা টিপিপি এ 


1 


অল্প খরচায় পরম আনন্দ ! | 
চলতি মালা সর্বজন প্রির 











ট্যাটলার 


ভ্ডাঞ্জিলিল্সা টিনলাল্েজেলর 
ধ্মপান করিয়া আপনার খরচার হাস করুন। 


প্রতোক টিনে ৫স্টা 
১৫টা 
পাকেটে ১১টী 


আরকেডিয়ান 
টোবাকে। কোং 

লিমিটেড । 
(ছু'লা,তঃ এ্ুতি্টি ৩) 
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